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SINGS T TOE GE SUERTE AUR HI 


[ শ্থুচাপত্র_ | 
3 9 
or 
প্রথম অধ্যায়ঃ ভূগোল ও ইতিহাস a s—a 
ভারতের ভৌগোলিক পাঁরবেশ_-১.; ভারতীয় জনগোষ্ঠীর গঠন_-১ , 
ইতিহাসের উপর ভূগোলের প্রভব-২; ভারতের অন্তর্নশহত একা- 
বোধ-_-৩ ; প্রাচীন ভারতীয় ইাঁতহ সের উপাদান--9 ; সাহত্যগত উপা- 


Wm—8 ; ভারতীয় সাহত্য--৫.; বৈদৌশক {ববরণ_৫ ; ERE 
উপাদান+-৬ ; শিলালাঁপ--৬ ; মদ্রা-৬ ; স্মৃতিস্তম্ভ_৭ 


< 


দ্বিতীয় অধ্যায় £ CAS সভ্যতার সূচনা es ৮-১৪ 


পুরাতন প্রচ্তর যৃুগ--৮ ; পরবর্তী প্রস্তর যণ--৮ ; নব্য wot যুগ 
_৯ ; তাম্যগ-৯ ; হর’পা সভ তা_-৯ ; হরপ্পা সভ্যত র বৈশিষ্ট = 
প্রাচীনত্ব_১০ ; স্বরূপ-১০; নগর পাঁরকহ্পনা-১১ ; অর্থনোৌতিক 
অবস্থা-_১২ সামাঁজক অবদ্থা-১৩ ; NW WFNS ; 
বৈদৌশক সম্পর্ক_-১৪ 


তৃতীয় অধ্যায় £ বৈদিক যুগ Sams 
আর্ঘদের পাঁরচয়_১৫ ; আর্যদের আদ বাসস্থান_-১৫ ; প্রথম আর্য 
সাহত্য-খকবেদ-_-১৫ ; বৈদিক সাহত-১৬; সামাজিক অবস্থা-_ 
১৭ ; অর্থনৈতিক অবস্থা--১৮ ; aig অবস্থা-১৯; রাজনোতিক 
অবস্থা_-১৯ ; আ্যসভ্যতার [বস্তার_২১ 7 লৌহযুগের সূচনা-_২২;' 
আর্ধসভ্যতার মূলগাক্পন_-২৩ 


ভারত কথা 
চতুর্থ অধ্যায় ৪ প্রতিবাদী আন্দোলন ২৪-৩২ 
সামাজিক পটভূঁমকা--২৪ ; অর্থনৈতিক পটভূমকা_-২৪ £ ধৰ্মীয় পট- 
ভূমিকা-_-২৫ E প্রীতবাদী আন্দোলনের দ্বরূপ_২৬ ; আঁজাবক ধর্ম_ 
২৬ ; জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম২৭ ; মহাবাঁরের জীবনকথা-_-২৭; 
জৈন ধর্মমত_২৮; জৈন ধর্মের অবদান_২৮ ; গৌতমব্দ্ধের জীবন- 
কথা-২৮ ; বৌদ্ধ ধর্মমত_৩০ ; বৌদ্ধ ধর্মের cay ও অবদান 
৩১ 
TPÜW অধ্যায় £ সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনৈতিক d ৩৩-৭২ 


ষোড়শ মহাজনপদ--৩৩ ; মগধের উথ্থান_বিহ্বসার--৩৪ ; অজাতশত্রু 
—96 ; হ্যাক বংশের আন্তিমকাল-__৩৫ ; [শশুনাগ ও শৈশহনাগ বং 


; অশোকের ধম্ম__৪৩ ; অশোকের জন- 
[িতকর কার্যাবলী__8৪ ; অশোকের সঙ্গে বাহদেশের সম্পর্ক_৪৪ ; 
ইতিহাসে অশোকের স্থান-৪৫ ; ভারতে আক্রমণ-_পারাঁসক 
আঁভযান_৪৬ 


; আলেকজাণ্ডারের CHEERS Sí ; আক্রমণের ফলাফল 

—84; ইন্দো-গ্রীকদের আরুমণ_৪৮; শক আক্রমণ-_-৪৮ ; পহাব 
HEN"—8v; মৌর্যযুগের অবস্থা__সামাঁজক--৪৮ ; অর্থনৈতক_ 
৪৯ ; ভারতীয় জন-গোঙ্ঠীতে বিদেশ সংমশ্রন-_-৫০.; বাঁহভণরতের 
সঙ্গে সম্পর্কূ৫১ ; মৌযাঁশল্প-৫২;  কুষান সমাজ কুষান 
জাতির উৎপত্তি ও ভারতে আগমন-৫৪; quu কদাফসেস_৫৪ ; 
বিম কদফিসেস_৫৪ ; কাঁনচ্ক_৫৫; কনিচ্কের শাসনকালের সময়-+ 
৫৫ ; ares ও বোদ্ধধর্ম_৫৬ ; 


; কানছ্ক ও ভারতীয় সংস্কীঁত-_৫৭ ; 
কুষানযুগে বৈদেশিক সম্পর্ক--৫৭ ; কুষানযগের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব 


৫৮ ; সাতবাহন সাশ্রাজ্য_৫৯ ; গোতমীপূত্র সাতকর্ণঁ_৫৯ ; গৃপ্ত- 
সাঘাজা-৬০; গুপ্ত বংশের উচ্ভব_৬০ ; প্রথম চন্দ্রগপ্ত-৬১ 3 
সমাদ্রগ্গ্তব৬২ ; WALT মূল্যায়ন_৬৩ ; দ্বিতীয় চন্দ্রগ্‌প্ত_ 
৬৪ ; ফা-হিয়েনের বিবরণ_-৬৬ ; কুমারগৃপ্ত-৬৬ ; স্কন্দগৃপ্ত_-৬৭ ; 
পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটগণ-_-৬৮ ; গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ৬৮; 
গুপ্ত সংস্কৃতি-৬৯; T'S সাহিত্য--৭০; বিজ্ঞা_৭১ ; দৰ্শন 
৭১; ধর্মীয় fats n—as ; গুপ্ত শিল্পকলা_৭১ 


ষষ্ঠ অধ্যায় £ প্রাধান্যের সংগ্রাম ১2৩৮৯ 


ba O গড়ের ইীতিহাস-_শশাংক_-৭৩ ; Loe PME 
; memünr-av ; িউয়েন সাং-এর [িবরণশ-_-৭৭ ; aera ও 
রিড উত্থান__৭৮ ; প্রাতিহার বংশ_-৭৮ ; পাল বংশের 'উথ্থান_৭৯ ; 
ত্রিমুখী দ্বন্দৰ_৭৯; বাংলার উল্লেখযোগ্য পাল ও সেন রাজাগণ-- 
ধৰ্মপাল ৮০ ; দেবপাল--৮১; প্রথম মহীপাল--৮১ ; রমপাল--৮২ ; 
fam সেন_৮২ ; লক্ষ্মণ সেন--৮৩ ; দাঁক্ষণাত্য__বাতাপির চাল.কা 
বংশ--৮৩ ; দ্বিতীয় পুলকেশী-_-৮৪১ রাষ্ট্রকউগণ_-৮৪ ; তৃতীয় 
গ্োবন্দ_-৮৫ ; তৃতীয় কৃ্--৮৫; কল্যাণের চালুক্য E 
ষষ্ঠ ve; সুদুর দক্ষিণ_কাণ্তীর পল্লবগণ-_৮৬ ; 


তাঞ্জোরের চোল বংশ_-৮৭ ; প্রথম রাজরাজ--৮৮ ; প্রথম রাজেন্দ্র চোল 
--:৮৮ 


সপ্তম অধ্যায় 2 হর্ষোত্তর যুগে ভারতের ইতিহাস ... ৯-১০১ 
পালযুগের সম.জ-বাবস্থা-৮৯ ; পালযুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা--৯০ ; 


পালযদগের সাংস্কৃতিক অবস্থা-_১০ ; সেনয:গের সামাজিক অবস্থা 
33; সেনযূগের সংস্কৃতি_৯২; চালকদের সম.জ ও সংস্কৃতি-৯৩ ; 

রাষ্্ক্টদের সমাজ ও সভ্যতা-৯৭ ; বহির্বিশ্বে ভারত-_১৮ ; জবর 
দ্বীপ--৯৯ ১ চম্পা রাজ্য_-১০০ ; CIS রাজা_-১০০; ব্রহ্ষদেশ__ 


১০১ 


ভারত কথা 


প্রথম অধ্যায় £ঃ মধ্যযুগের সূচনা 2. ১০২-১০৩ 


সুলতানী যুগের উপাদান_১০২ সাহ্ত্যগত উপাদান__১০২; 
এবদেশাদের x বিদেশীদের বিবরণ_১০৩ ; প্রতুতাত্বক উপাদান_১০৩ 


Teh অধ্যায় 2 আনবদ্গের free, ww ... ১০৪--১০৬ 
আরব আঁভ্যান--১০৪ আরব সাফলে;র ফলাফল-_-১০৪ 


তৃতীয় অধ্যায় £ MOD শাসনের সূচনা .. ১০৬-১০৭ 


সুলতান মামদের আভিযান-_-১০৬ ; আক্রমণের ফলাফল--১০৭ ; অল- 
বিরূণীর বিবরণ--১০৫ 


চতুর্থ অধ্যায় ঃ সাম্রাজ্য গঠন I ১০৮-:১১৩ 


fret সৃলতানী সাগ্রাজ্য_দাসবংশ--১০৮ ; TET আইবক_ 
১০৮ ; ইলতুরধীমস_-১০৯; গিয়াসদ্দীন বলবন_১১০ 


১১৪-১১৮ 
খলজ'ী-বিলব_১১৪ ; আলাউদ্দীন খলজী--১৯৪ ; 
_১১৪ ; আলাউদ্দীনের শাসন-ব্যবস্থা--১৯৬ ; 
thes বাবস্থা_-১১৭ 

quj অধ্যায় £ BITE বংশের শাসনকাল . ১১৯-১২৩ 


মহম্মদ বন তুঘলক--১১৯; রাজস্ব সংগ্কার_১১৯; রজধানী 
স্থানান্তর_-১২০; মুদ্রা সংস্কার_-১২১; কৃষি সংসকার_১২১; 
বৈদেশিক সম্পর্ক--১২১ ; WIR RS; ফিরোষ তুঘলক-_-১২১; 
রাজস্ব সংদ্কার-১২১; জায়গার প্রথা--১২১; বাণিজ্য নশীতর 
সংদকার_-১২২ কৃষির সংস্কার ১২২; বিচার সংস্কার_১২২ ; 
সামারক বাঁহনীর সংদকার--১২২ শিক্ষার সংস্কার-১২২; 
উৎসাহ_-১২৩ ; পুরাকীর্ত সংরক্ষণ_-১২৩ 7 অন্যান) কাজ_১২৩; 
মূল্যায়ন--১২৩ 


ভারত কথা 


সপ্তম অধ্যায়ঃ সচলতানশ শাসনের অবসান 


তৈমুর লঙ্গ--১২৪; ভারত আক্রমণ_-১২৪ ; ফলাফল--১২৪ ; সৈয়দ 
বংশা--১২৪ ; লোদী, বংশ_-১২৫। 


১২৪--১২৬ 


wer অধ্যায়ঃ আণ্টলিক aise উত্থান 


বাংলায় ইীলিয়াসশাহণী বংশের শাসন £ ইলিয়াস শাহ--১২৭ ; সিকান্দার 
শাহ_-১২৭ ; De আজম শাহ--১২৭ ; বাংলায় হুসেনশাহশী 
শাসন £ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ_১২৮; নসরৎ শাহ--১২৯) 

য় বংশের সাংস্কৃতিক অবদান_-১২৯ ; হুসেনশাহী আমলে 
বাংলার AFFIS—Soo বাহমনী রাজা_-১৩০ ; বাহমনী ও বিজয়নগর 
{বরোধ_১৩১ ; বিজয়নগর রাজ:_১৩২ ; সংগম বংশ_১৩৩ ; ARS 
বংশ; তুল্ভ বংশ--১৩৩ ; বিজয়নগর রাজ্যের পতন--১৩৪ ; বজয়- 


নগরের শাসন ব্যবল্থা_১৩৪ ; 1বজয়নগরের সমাজিক অবস্থা-_-১৩৬ ; 
বিজ্রয়নগরের সংস্কীত_১৩৬। 


১২৭-১৩৭ 


১৩৮-১৪৯ 
ভারতে ইসলামের আগমন_-১৩৮ ; ভক্তি মতবাদ-_-১৩৯ ; 


রামানজ-_ 
১৩৯ ; রামানন্দ_১৪০ ; কবীর_১৪০; নামদেব_-১৪০; প্রীচৈতন্য 
—380 ; নানক_-১৪১; সংফাবাদ_১৪১ ; 


ভান্ত আন্দোলনের ফলাফল 
—388; সাহিত--১৪৪ ; শিল্পসংস্কৃতি-:১৪৬ ; 


দিল্লীর সুলতানা 
স্থাপত্য_-১৪৮ ; প্রাদেশিক স্থাপত্য--১৪৮ ; হিন্দ; স্থাপত্য_-১৪৯। 


দশম অধ্যায় ৪ মোগল যুগের সূচনা £ উপাদান -= ১৫০-১৫১ 


মোগল যুগের এঁতিহাসিক রচনা--১৫০ ; বাবর নামা--১৫০ ; তাজকাঁরৎ- 
উল-ওয়াকৎ_-১৫০ ; হুমায়ুন নামা_-১৫০ ; তারখ-ই-রসাদ_১৫০ ; 
আকবর নামা-১৫০ ; আইন-ই-আকবরণ_১৫০ ; ; মুনতাখিব-উৎ- 
তারখ_-১৫০;  তাবাকং-ই-নাসার_-১৫০ ; তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর-_ 
১৫০ ; পাদশাহ নামা_-১৫১ ; নাসর-ই-আলমাগাঁর_:১৫১; আলমগীর 
নামা_১৫১ ; প্রাদোশক সাহিতা--১৫১; বিদেশীদের বিবরণ_১৫১; 
melee উপাদান-_-১৫১ ; সরকারী দাঁললপন্র_-১৫১। 


একাদশ অধ্যায় £ মোগল সাম্রাজ্যের সূচনা ১৫২-১৫৫ 
মোগল জাতির "254—263 ; বাবর--১৫২ ; প্রথম পাঁণপথের যুদ্ধ 
১৫৩ ; খানুয়ার যৃদ্ধ_-১৫৩ ; WAR 3,4—368 ; বাবরের আত্ম- 
জশীবনী--১৫৪ ; বাবরের মূল্যায়ন_-১৫৪। 


দ্বাদশ অধ্যায়ঃ মোগল আফগান দ্বন্দ্ব we ১৫৬-১৬০ 


RAGA ও বাহাদুর শাহ_-১৫৬ ; হুমায়ূন ও শের শাহ-_১৫৬; 
শেরশাহের রাজ্য জয়_-১৫৭ ; শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা--১৫৭ : কোন্দ্রিয় 
শাসন_-১৫৮ ; প্রাদেশিক শাসন-_-১৫৮; রাজস্ব সংদকার_-১৫৮ ; 
বিচার ব্যবস্থা_-১৫৯ ; পৃলিশা ব্যবস্থা_-১৫৯ ; সেনাবাহিনী-_-১৫৯; 
যোগাযোগ র্যবস্থা_-১৫৯ ; শেরশাহের মূল্যায়ন_-১৫৯; মোগল 
সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রাতষ্ঠা--১৬০। 


A 4, É 


ভারত কথা 


ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ মোগল ARS আকবর 


আকবরের রাজ্যলাভ_-১৬১; আকবরের রাজ্য জয়ের নীতি ও পদ্ধাত_ 
DUD ; আকবরের রাজ্য জয়--১৬২ ; আকবরের শাসন ব্যবস্থা--১৬৩ ; 
কেন্দ্রিয় শাসন_১৬৪ ; প্রাদেশিক শাসন--১৬৪ ; রাজস্ব Ie 
$68; মনসবদারা প্রথা-১৬৫ ; সামারক বিভা্গ-১৬৬ ; বিচার 
ব্যবস্থা_১৬৬ ; TE সংসকার-১৬৭ ; আকবরের শাসনের স্বরূপ 
১৬৭; আকবরের ধর্মীয় নীতি--১৬৭; দাীন-ই-ইলাহী_-১৬৮ ; 


জাহাঙ্গীর ও শাহাজাহানের T 
Bata বাঁণকগোষ্ঠ৭ ও জাহাডগাঁর_১৭১ ; পতুগাঁজদের সঙ্গে 


সম্পর্ক১৭৯ ; ইংরেজদের সঙ্গে emt sai. শিল্পরাসক 
জাহাঙ্গীর-_-১৭২; ; 


AOT অধ্যায় £ খন্পাজেবের শাসলক।ল 


মোগল রাজপারিবারের উত্তরাধিকারের 
কাল--১৭৭ ; উত্তর ভারত_-১৭৮ ; দক্ষিণ ভারত--১৮/০ 


ইউরোপাঁয় বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহের কারকলাপ- গীজ-১৯০ : 
ওলন্দাজ_-১৯১ ; দিনেমার_-১৯১ ; Eum ja. তে 


১৬১--১৭০ 


১৭১-১৭৬ 


১৭৭-১৯২ 


যোড়শ GAA £ VT ALT আরত e. ১৯৩-২০২ 


মোগল শাসনের স্বরূপ--১৯৩ ; কেন্দ্রিক শাসন_১৯৩ ; মোগল সম্রাট 

ও জারগীরদার--১৯৫ ; ভূমি রাজস্ব ব বস্থা--১৯৬ ; বদেশীদের 

চোখে গ্রাম্যজীবন--১৯৭ ; _ ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ_-১৯৭ ; মোগল 

সংস্কাতি-১৯৮; স্থাপত্য শিল্প_১৯৯ ; চিত্র শিল্প_২০০ ; সংগীত 

—200; সাহিতা-২০০; ইতিহাস_২০১; আগ্চালক সংস্কীত 
২০১। 


প্রথম অধ্যায় s আধ্যানক যুগের সুচনা . ২০৩-২০৯ 
মোগল সাম্রাজ্যের পতন--২০৩ ;  অর্থনৌতক পাঁরস্থিতি ates 
যড়যন্ম_২০৩ ; মোগল দরবারে গোষ্ঠী ROS ; Sas 
উত্তরাঁধকারীগণ_:২০৫ ; নাঁদর শাহের আক্রমণ--২০৮। 


fava অধ্যায় s আণ্টলিক শান্তর উত্থান s. ২১০-২২০ 


মুশীর্দ কাল খাঁ-২১০ ; আলাঁবার্দ খাঁ-২১১ ; হায়দরাবাদ_২১২ ; 
AMIS WAS ; ABTA জং_২১৫ ; নানক_২১৫ ; গুরু অঙ্গদ 
_২১৬ ; গুরু অমরদাস-_-২১৬ ; গুরু রামদাস_-২১৬ 7 UN. FT 
২১৬ ; গুরু হরে ২১৭ ; গুর্‌ হররায়_২১৭ ; গরু হর- 
fকষেন_২১৭ ; গুরু তেগবাহাদ্‌ুর_-২১৭ ; বালাজী 1ব*বনাথ_২১৯; 
প্রথম বাজ'রাও_২১৯ ; বালাজী বাজীরাও--২২০ ; পাঁণপথের তৃতীয় 


ভারত কথা 


ভূতণয় অধ্যায় ঃ ইউরোপ'য় সংঘাত ২২১-২২৮ 
ইংরেজ ইস্ট-ইশ্ডিয়া কোম্পানী--২২১; ফরাসী ইন্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
RRR; ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধ_২২৩ ; প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধ 
২২৩; যুদ্ধের পটভৃমকা- ২২৪ ; [দ্বিতীয় কর্ণটকের যুদ্ধ২২৫ ২ 
তৃতীয় কর্ণটকের যুদ্ধ_২২৬ ; ফরাসণ ব্যর্থতার কারণ-_-২২৭। 


Z ASE 
ORT অধ্যান্ন £ বাঙ্ালায় ইংরেজ প্রভাব বিস্তার . ২২৯-২৩৬ 


বাংলায় ইস্ট-ইপ্ডিয়া কোম্পানী_ ২২১; সিরাজদৌলা_২২১; মাঁর- 
জাফর_২৩১ ; মীরকাশম--২৩২; নজমৎদৌল্লা--২৩৪; গভর্ণর 
ক্লাইভ_-২৩৪। 


. ২৩৭-২6৫১ 
প্রথম মাধবরাও_২৩৭; প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ_২৩৭ ; দ্বিতীয় 
ইত্গ-মারাঠা যুদ্ধ-২৩৮ ; তৃতীয় ই্গ-মারাঠা ফুদ্ধ-২৩৯ ; মারাঠা- 
ব্যর্থতার কারণ_-২৪০ ; দ্বিতীয় ইঞ্গ-মহাশুর যুদ্ধ-২৪১ ; তৃতীয় 
derma যুদ্ধ_২৪১ ; চতুর্থ ইঞ্গ-মহীশুর যুদ্ধ-২৪২ ; অধী- 
নতা মূলক fumem নাঁত_২৪৩ ; অধীনরা মূলক fumes ' নশীতির 
স্বাবধা২৪৪.; অধীনতামুলক মিন্রতার নীতির বিরূপ প্রাতাক্রয়া__ 
২৪৫) ইঙ্গ-শিখ সম্পর্ক ও রণাঁজং সিংহ-_-২৪৬ ; পাঞ্জাব আঁধকার 
২৪৮; দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ_২৪৯ ; ডালহৌসী_২৪৯ ; স্বত্ব 
বিলোপ নীতি-_-২৫০; সাবিধা [বলোপের নীত_২$০; ' ডাল- 
হোৌসির মূল্যায়ন_-২৫১। 


363—363 


২৫৩ ; টের ভারত শাসন আইন--২৫৩ ; বেসামারক প্রশাসন--২৫৪ ; 
সামারক প্রশাসন-_-২৫৪ ; পলস! প্রশাসন_২৫৫ ; বিচার বিভাগ_ 
২৫৫ ; ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা__২৫৭ ; চিরস্থায়ী বন্দোবদ্ত__-২৫৭ ; 
রায়তওয়াবি বান্দানস্ত__-২৫১৯। 


২৬০--২৬৪ 


ল্তর--২৬২; কৃষির রূপান্তর__২৬৩; 'ব্রাটশ মূলধনের বানয়োগ__ 
২৬৩; সম্পদের স্থানান্তর_-২৬৪। 


অষ্টম অধ্যায় £ সাংস্কতিক প্রেক্ষাপট ১ ২৬৫-২৭৩ 


শিক্ষার এঁতহয_২৬৫ ; পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা_-২৬৫ ; সামাজিক ও 
সংস্কৃতিক আন্দোলন--২৬৮ ; বাংলাদেশ-_-২৬৮ ; রাজা রামমোহন রায় 
__২৬৮ ; রামমোহনের মূল্যায়ন-_-২৭০.; ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল-__ 
২৭০; ব্ৰাহ্ম সমাজ_২৭১ ; বিদ্যাসাগর_২৭১ ; দাদাভাই 

২৭২। 


নবম অধ্যায় £ কৃষক বিদ্রোহ 2. ২৭৪--২৮১ 


LED 


wae [বিদ্রোহের পটভামকা--২৭৪; ফরাজীদের বিদ্রোহ_-২৭৫ ; 
শারয়তুলা-২৭৫ ; মহাম্মদ মহসাঁন--২৭৫ ; ফরাজী বিদ্রোহের 
বোশষ্ট্_২৭৭ ; ওয়াহাবী আন্দোলন_-২৭৭ ; আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য 

২৭৮ ; বারাসত বিদ্রোহ ও তিতুমীর-২৭৯ ; কোল বিদ্রোহ_-২৮০ ; 
সাঁওতাল [বদ্রোহ_-২৮০। 


e) ২৮২-২৮৯ 
মহাবিদ্রোহের কারণ--২৮২ ; রাজনৈতিক কারণ-_-২৮২; অর্থনোঁতক 
কারণ_২৮৩ ; প্রশাসনিক কারণ-_২৮৩; সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ-- 
২৮৪ ; সামারক কারণ--২৮৫ ; প্রত্যক্ষ কারণ--২৮৫ ; বিদ্রোহে অংশ- 
গ্রহণকারীগণ-২৮৬ ; নেতৃবন্দ_-২৮৬ ; বিদ্রোহের স্বরূপ_২৮৭ ; 
o 


বরাহরপী বিষ্ণু 
এরাণ (প্রাচীন আইরিকিণ)-এ ene 


পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ 


পঞ্চম/যষ্ঠ শতাব্দী (GGI) 


বোধিস্বত্ব - অজজ্ভাগুহা (১ নং) গ্রাজের চিত্র (৫ম শতাব্দীর শেষভাগ) 


EOD ae 
সম্রাট অহিণ-তোষের EI (জালালাবাদ, 
SEIS EE x 


ভারতের জাতীয় 


সীচী-তুপ - উত্তর তোরণ। প্রথম খ্রীষ্টাব্দ 


টিটি 


(ফতেপুর Pi) খীষ্টাব্দ ১৫৭১-এ সম্রাট আকবর নি 5 ভারতের 


এ 


- গরাম্য-সৌন্দর্য — FEE ১৭৮৫ 


bo) 


3৮ B 
Ii 


শেরশাহের সমাধি - সাসারাম (বিহার) (খ্রীষ্টাব্দ ১৫৩০-৪৫ y 


“ রাজরাজেস্বর মন্দির-তঞ্জাভুর/দঃ ভারত (খ্রীষ্টাব্দ ১৭৫০) 


€ .T ——m 
-Scn a " 


প্রধান মন্দির-নালন্দা (অসমাপ্ত অবস্থায় উচ্চতা-১০২ ফুট) (পঞ্চম/যষ্ঠ B শতাব্দী) 


ETI nep 1 
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7) 
_ সীমানন্দ সুলতানগঞ্জ হইতে প্রাপ্ত পালযুগের ভার ঘাদশ/য়োদশ শতাকী) | 


E 


রা J i -+ 4 / P 
A i» s 


তেলিকামন্দির-গোয়ালিয়র (রাজস্থান) 
(৭০০-৭৫০ খৃষ্টাব্দ) 


^ —— 
= "e “রস: 


॥ পর্ষদ নির্দোশত পাঠক্রম | 
Geography and History 
(a) Chief physical features of the Indian sub- 
continent and its main ethnic elements. 
(b) Influence of Geography on History. 
(c) The fundamental unity. 
Xd) Sources of ancient Indian History. 


প্রথম অধ্যায় 


ভূগোল ও ইতিহাস 


॥ বিষয়ক্রম॥ 


ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য-ভারতীয় FA- 
গোষ্ঠীর গঠন-__ইতিহাসের উপর ভৌগোলিক প্রভাব_অন্তানীহত 
এঁকা- প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান ' 


ভারঢতর CSIAS পরিঢবশ 


ইতিহাসের reg? হল মানুষ৷ মানুষ হল প্রাকীতিক পারবেশের উপর 
নির্ভরশীল । কারণ যে-কোন অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক 
. বৈশিষ্ট্য দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্তিত ma 


ভারতবর্ষ একাঁট বিশাল দেশ, ভূ-বিদগণ ভৌগোলিক প্রকৃতি অনুসারে এই 
দেশকে পাঁচ ভাগে Tee করেছেন। 

এক ॥ উত্তরের পার্বত্য অণ্তল £_ভারতের উত্তরে দণ্ডায়মান অতন্দ্র প্রহরীর মত 
Wales হিমালয় পর্বতমালা । এই পর্বতমালা উত্তরে পশ্চিম থেকে পূব পর্যন্ত 
QU! এই পৰ্বতমালাই ভারতকে চীন ও তিব্বত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এই 
পর্বতমালা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে ভারতের প্রধান নদ ও TWIST যা এদেশের সম- 
তলভূঁমকে করেছে উর্বর ও শস্য-শ্যামলা। ভারতের ভৌগোলিক পাঁরবেশ নিয়ন্ত্রণে 
হিমালয়ের ভূমিকা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এই দেশকে বলা হয় 1হমালয়ের দান। 

দুই ॥ brem, ও গস্গার মধ্যত“ urea ৫_পশ্চিে সিন্ধ্র ব-দ্বীপ থেকে পর্বে 
গঙ্গার ব-দ্বীপ পর্যন্ত ববস্থত এই সমভূমি। এখানকার মাটি খুবই উর্বর, তাই 
নানা শস্যের পর্যাপ্ত উৎপাদন সম্ভব | ফলে এই অঞ্চলে লোক-বসাঁতি অত্যন্ত ঘন। 

Tes ॥ মধ্য ভারতের মালভুমঃ- গাঙ্গেয় সমভূমি ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী 


স্থানকে বলা হয় মধ্য ভারতের মালভূমি | এই মালভূঁমতেই অবস্থিত বিন্ধ্য পর্বত- 
মালা, যা উত্তর ভারতকে দক্ষিণ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে 


র ই 
থেকেই উৎপন্ন দক্ষিণ ভারতের র প্রধান নদী নমর্দা ও হান চান 
চার ॥ দক্ষিণের মালভূমি £_বিন্ধ্য পর্বত থেকে কৃষ্ণা-তু্গভদ্রা নদী পর্যন্ত 
অঞ্চল দক্ষিণের মালভূমি এখানেই অবস্থিত পশ্চিমঘাট পর্বতমালা। এই পর্বত- 


TAS জাতিতে পাঁরণত eae) d ww 


পাঁচ ॥ সদর দক্ষিণ ঃ- কৃষ্কা-তু্জাভদ্রা নদী থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত অণ্চল 
সদর দাক্ষণ। এই অণ্চল হল দ্রাবিড় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। দূরত্বের জন্যই এই অঞ্চলের 
উপর উত্তর ভারতাঁয় সভ্যতার প্রভাব অনুভূত নয়। উপকূল র জন্যই নানা 
TART বন্দরের অবস্থান এখানেই। 
॥ ভারতীয় জন-গোষ্ঠীর গঠন ॥ 
জন-গোজ্ঠীর গঠনগত দিক থেকে ভারতবর্ষ যথার্থই মহামিলনক্ষেত্র। — fafen 
যুগে বিভিন্ন জাত এদেশে এসেছে। কালক্রমে তারাই এদেশের মানুষে পারণত 
হয়েছে। তাই ডঃ স্মিথ ভারতবর্ষকে' Ethnological museum বা নৃতত্বের যাদুঘর 
বলে অভিহিত করেছেন। 

পাণ্ডিতেরা চোয়াল, মাথার খল ও অঙ্গ প্রত্যঙ্জের গঠন অনু; রে ভারতীয় জন- 
গোষ্ঠীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেন। যথাঃ প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড, ভূমধ্যসাগরীয়, 
আলপাইন ও মঙ্গোলীয়। 

১৯০১ সালে জন-গণনায় ভারতীয় জন-গোষ্ঠীকে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। 
যথাঃ মজ্গোলীয়, ইন্দো-আর্য, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়-দ্রাবিড়, আর্য-দ্রাবিড়, স্কাইথো- 
দ্রাবিড় এবং wel Ege) ডঃ বি- এস- গুহ এই বিভাগকে অধিকতর সংহত করে 
বলেছেন ভারতীয় জন-গোষ্ঠীর গঠন হল, (3) নিগ্রোজাতীয়, (২) প্রোটো-অস্ট্রোল- 
“It is a truism that the course of human history in a region is, in a 


considerable measure, shaped by its physical and geographical features.” 
The Vedic Age—Bharatiya Vidya Bhavan. 


বক সি : 


ভারত কথা Sk 


য়েড, (0) TAH, (8) ভূমধ্যসাগরীয় এবং (৫) যাযাবর জাতীয়। 
॥ ইতিহাসের উপর ভুগোলের প্রভাব ॥ 


আয়তনের বিশালত্বে এবং ভোঁগোলিক বৈচিত্রযে ভারতবর্ষকে সমগ্র পাঁথবীর এক 
ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যায়। 

ভোঁগোলিক দিক থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল িমালয় পর্বতমালার অব- 
স্থান। এই অবস্থান একদিকে মধ্য এশিয়া থেকে আগত শৈত্য প্রবাহকে রোধ করে 
SAS জলবায়ুকে নাতিশীতোষ্ণ রেখে এই VS মনুষ্য বাসোপযোগণী করেছে, 
অন্যাদকে এ অবস্থানই দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমী বায়ুকে প্রাতহত করে এ দেশে প্রয়ো- 
জনীয় বৃন্টিপাত ঘটায়। চির তুষারাবৃত হিমালয় থেকেই উৎপন্ন হয়েছে বিভিন্ন 
we Wl! এইসব নদ-নদীর প্রবাহ অবশ্যই জন-বসাঁত গড়ে ওঠার পক্ষে বিশেষ সহা- 
kp! আবার হিমালয় পর্বতমালাই এশিয়া মহাদেশ থেকে ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন করে 
দিয়েছে পৃথক অথচ নিজস্ব AT! এই সত্তাই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃত চেতনাকে 


করেছে মহাীয়ান। 
একইভাবে ভারতের মধ্যস্থলে [qe পর্বতের অবস্থানও তাৎপর্যপূর্ণ। আধ্দ- 


fae উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার পূর্ব পর্যন্ত বিন্ধ্য পর্বত উত্তর ও দাক্ষণ ভারতের 
মধ্যে এক ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে। ফলে দাঁক্ষণ ভারতীয় সংস্কীতরও এক আলাদা 
চাঁরত গড়ে উঠেছে। 

একটি দেশের জীবনধারার অন্যতম Teese হল সেই দেশের নদ ও নদী। 
প্রাচীনকালে িন্ধূনদের তীরে যে সভ্যতার বিকাশ হয়োছল তা কোন আকাঁদ্মক 
ঘটনা নয়। এই নদ ও তার শাখানদগযীল ভারতে আর্যদের প্রথম বসাঁত স্থাপনকে 
ননয়ান্ত FATE! একইভাবে গাঞ্জেয় সমভূমি অণ্চলেই যে ভারতে প্রথম রাজশান্ত 
প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়েছিল তা-ও কোন অস্বাভাবক বা অপ্রত্যাশত ঘটনা নয়। কারণ 
এই অণ্চল হল গঙ্গা ও অন্যান্য নদী বাহিত পালমাত্তকায় গঠিত আঁত উর্বর এবং 
নানা প্রাকৃতিক সম্পদে পারপূর্ণ। সুতরাং এমন অণ্যলের উপর প্রাধান্য award 
জন্য সংগ্রামই স্বাভাবক। আর এ সংগ্রাম থেকেই সূচিত হয়েছিল সাম্রাজ্য গঠনের 
স্বপন। 

অন্যদিকে দাক্ষিণ ভারতের fates নদ ও নদী À অঞ্চলের রাজনৌতক ও অর্থ- 
talus ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে। গোদাবরশ ও কৃষ্ণা নদ প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ 
ভারতকে তিনটি sens প্রাকৃতিক অণ্চলে বিভক্ত করেছে। এই for অঞ্চলের পার- 

ferg নদ ও নদীর গন্রুত্ব ও ভূমিকা প্রসঞ্জে একটা কথা মনে রাখতে হবে। নদীর 
গাঁতপথের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঁরবার্তিত হয় জন বসতির, পাঁরত্যন্ত হয় 
অনেক্‌ সমৃদ্ধ জনপদ, গড়ে ওঠে নতুন জনপদ। ফলে ইতিহাসের গাঁতিপথেরও পাঁর- 
বর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। 

ভারতের তিনাঁদক সমনুদ্রদ্বারা বোষ্টিত। এই প্রাকীতক আবেষ্টনী নানাভাবে 
ভারতের ইতিহসকে প্রভাবত করেছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমনুদ্রই ছল এ দেশের 
সুরক্ষার এক চমৎকার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা | আবার এই WE এই অণ্চলের আঁধবাসী- 


কা EU fel Hn H fen 
: This has lent an element of individuality to India's concept of civilisa- 
tion and social standards without necessarily preventing ihe influx of 


ian contacts. 4 e y 
COE —History of India by Sinha & Banerjee 


ভুগোল ও ই তহাস, 


দের সামদাদ্রক বাণজ্যে উৎসাহত করেছে। ফলে সমনুদ্রপথেই দূর প্রাচ্য ও মধ্য 
প্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক স্থাঁপত হয়েছে প্রাচীনকালেই। ক্রমশঃ বাণিজ্য থেকে 
এসেছে বিদেশে উপনিবেশ স্থাপনের উৎসাহ । সেই উৎসাহে বিদেশেও ধীরে ধীরে 
প্রচারত হয়েছে ভারতীয় AO! গঠিত হয়েছে কালক্রমে বিহত্তর ভারত’ । 
উল্লেখযোগ্য হল এই বৃহত্তর ভারত গঠনের প্রয়াস কোন সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতা নয়, বরং 
ংস্কাতক সম্প্রচার I? 
mee ren সম্পদে পাঁরপূর্ণ ভারতবর্ষ | প্রাচীনকালে পাটালপন্র যে ভারতের 
প্রথম ও প্রধান প্রাণকেন্দ্র ছিল তার কারণ হল ওঁ নগরের সান্নকটেই ছিল বিভিন্ন 
প্রাকীতক সম্পদের প্রাচর্য। আবার এই প্রাকীতক সম্পদই বার বার প্রলুব্ধ করেছে 
ভারতে বিদেশী অ-্রমণকারীদের i 

সর্বোপরি ভারতের জলবায়ু হল নাতিশীতোষণ। ভারতের বিস্তীর্ণ অণ্ল AT- 
visi এই সমভূমি নদী বাহিত পাঁলমাঁটতে অত্যন্ত উর্বর । আবার মৌসুম বায়ুর 
প্রভাবে ব্যান্টপাতও যথেষ্ট । ফলে অনায়াস কাঁষকাজের Faria সুযোগ থাকায় 
এখানে স্বল্প পাঁরশ্রমে আঁধক উৎপাদন FSI! এই পারাদ্থাতই এখানকার আঁধবাসী- 
দের করেছে আয়াসী এবং পারশ্রম-বিমুখ। এই মানসিকতার খেসারৎ নানা সময়ে 


SENS তাদের অজান্তেই এ দেশের বৃহত্তর জন-গোষ্ঠীর সঙ্গে বিলন হয়ে গিয়েছে। 
এইভাবে ভৌগোলিক পারাস্থাতিই ভারতবর্ষকে মহামিলনের aioe পারণত 
করেছে। 

ভৌগ্যোলক বৈচিত্যই ভারতের অভ্যন্তরে আণ্টালক প্রবণতার জন্ম দিয়েছে। এই 
প্রবণতাই প্রভাবিত করেছে দেশের রাজনৈতিক গাঁত ও প্রকাতকে। এদেশে কখনো 
যে এক অথণ্ড রাজনৈতিক Qe স্থায়ণভাবে গড়ে ওঠে নি তার সবচেয়ে বড় কারণই 


দেশের বাইরে তাঁদের শব্তিব্্ধির চেষ্টা করেন নি। তাই বাহদেশ জয় যেমন প্রাচীন 


মিশর বা মেসোপটোমিয়ার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, ভারতের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণরূপেই 
was ৪ 


॥ ভারতের অন্তার্নাহত এঁক্যবোধ 


বহন রপো ভরা বিচিত্র এই দেশ ভারতবর্ষ। ভৌগোলিক অবস্থানগত Dou, 
জলবায়ুর CASH, ভাষা-ধর্মপোশাক-খাদ্য-সামাজক প্রথার বৈচিন্রযে ভারতে িভল্নতার 
দিকই অত্যন্ত সুস্পষ্ট । রাজনোতক দক থেকেও ভারত সর্বদাই fale 


অথচ এই বিভিন্নতাই কিন্তু ভারত ও তার জনগণের শেষ পরিচয় নয়। বরং 
সেই পৰিচয় প্রচ্ছন্ন বাভন্নতার মধ্যে এক্য প্রাতিষ্ঠার সাধনায়। ডঃ স্মিথ একেই 
বলেছেন, unity in diversity. বহু বিভিন্নতা সত্তেও একটি AAS ভূখণ্ডের 


eThe name Greater India, reminiscent of Hellas, is a pointer to the 
diffusion of Indian culture and civilisation in extensive areas of South- 
ern Asia.” ২ 

East _— History of India by Sinha & Banerjee 
sWhile foreign conquest is an important feature in the history of Egypt 
and many ancient kingdoms in Mesopotamia and Iran, it never figured 
as an important element in Indian polity. 

—The Vedic Age (Bharatiya Vidya Bhavan) 
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নাম ভারতবর্ষ । এই নামই একদিক থেকে এক' এঁক্যবোধের দ্যোতক। যখনই ভারত- 
বর্ষ নামক দেশটির কথা বলা হয় তখনই যে-কোন ভৌগোলিক বৈচিত্র্য বিস্মৃত হতে 
হয়। যখনই বলা হয় ভারতীয়, তখনই ভাষা-ধর্মখাদ্য ইত্যাদির ব্যবধান কোন বাধা 
সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু এই এক্যবোধের ধারণা যতটা ভাবাবেগ-প্রধান ততটা 
বাস্তব নয়। অবশ্য এই এক্যবোধের এক সুদ বাস্তব ভিত্তি আছে। 

এই বাস্তব ভিত্তির প্রধান উপকরণ হল ভারতীয় জন-মানসে হিন্দুধর্মের দুরপনেয় 
প্রভাব। হিন্দুধর্মের স্বরুপ উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে ডঃ রাধাকৃষণ বলেছেন যে এই 
ধর্ম হল সকল মতের ও পথের ধর্মীয় উচ্চকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াসের সমন্বয়। যে সর্বংসহ 
সমন্বয়বাদশী চিন্তাধারা {হিন্দুধর্মের তা ভারতীয় পাঁরাস্থাতর সঙ্গে চমৎকার সংগাঁত 
রক্ষা করে। যে সংস্কৃত ভাষায় হিন্দধর্মের প্রধান গ্রন্থসমূহ রচিত সেই সংস্কৃত 
ভাষা এক সময় ছিল সর্বভারতীয় যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষা। সমগ্র ভারতব্যাপী 
বিক্ষিপ্ত হিন্দু মন্দিরগুলেৈ চিরকালই সর্বস্তরের মানুষের মিলনক্ষেত্র। 

রাজনৈতিক এঁক্য অবশ্যই সামাগ্রক' এক্যের অন্যতম উপকরণ । ভারতীয় প্রাচীন 
ইতিহাসে যাঁদও “রাজ চক্রবতাঁ” উপাঁধর উল্লেখ পাওয়া যায় তথাঁপ সর্ব ভারতীয় 
রাজশন্তির পরিচয় VA একটা আমরা ভারতের ইতিহাসে পাই না। কিন্তু এই অভাব 
দূরীভূত হয়েছে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে ভারতের সার্বজনীন মনোভাব। 
এই “মনোভাব থেকেই ভারতবর্ষ উপলব্ধি করেছে যে রাজনোতিক এক্য অপেক্ষা 
সাংস্কীতক এক্য অনেক বেশী শক্তিশালী, ক্রিয়াশীল এবং sam 

তাই TW হল ভারতীয় মানসিকতা গঠনের বিশ্লেষণ। জীবন ও জগৎ 
সম্পকে ভারতীয় ধারণা ও বিশ্বাস এবং এই ‘বিশ্বাস থেকে জাত 'বাভন্ন মূল্যবোধ 
db মানাসিকতাকে পারপূর্ণতা দান করেছে। তাই ভারতীয় মূল্যবোধ শাশ্বত এবং 
সমকালীন। নানা ঘটনার ঘাত-প্রাতঘাতেও তার বিপর্যয় ঘটে নি। জওহরলাল 
নেহর: যথার্থই বলেছেন, ভারতীয় de] প্রকৃতপক্ষে বাইরে থেকে আরোপিত কিছু 
নয়। এই এঁক্য হল বাইরের ভাব এবং অন্তরের বিশ্বাসের সর্খামশ্রণ। এর মূল অনেক 
গভীরে । তাই এক্য wet হয়েছে বিশ্বাস আর প্রথার সহনশীল পরিচর্যার মধ্য- 
দিয়ে i তাই এঁকোর ক্ষেত্রে বিভিন্নতা কোন িভেদের সৃষ্টি করে de) 

॥ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান d 

ভারতীয়গণ নাক ইাতহাস-বিমুখ জাঁত। অবশ্য এ অভিযোগ সত্য হলে তা 
ভারতীয় জীবন-দর্শনের সঙ্গেই সংগাতিরক্ষা করে। কিন্তু এ্তিহাসিকের পক্ষে এই 
ঘটনা বিশেষ বিড়ম্বনার। তাই জনৈক এীতহাঁসিক এই বলে খেদ প্রকাশ করেন যে 
কোন থুকিডাইডিস বা ট্যাসটাস এদেশে জন্মান নি দেশের প্রাচীন ইতিহাস লিপি- 
বদ্ধ করার জন্য। পণ্ডিতগণ বিভিন্ন গবেষণার মধ্য দিয়ে যে সব তথ্য গ্রহণ করেছেন 
সেগুলিকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ সাহত্যগত উপাদান ও প্রত্ব- 


তাত্বিক উপাদান। ॥ সাহিত্যগত উপাদান ॥ 


ইতিহাসের অন্যতম উপকরণ নিঃসন্দেহে সাহিতাগত উপাদান। কিন্তু এই উপা- 
দান যেহেতু প্রত্যক্ষতঃ ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত নয় সেহেতু এই উপাদানের ব্যবহারের 


ও That unity was not conceived as something imposed from outside, a 
tandardization of externals or even of beliefs, It was something deeper 
2 Ad ithin its fold, the widest tolerance of belief and custom was pra- 
ani rand every variety acknowledged and even encouraged. 

00০91 (Jawaharlal Nehru) 


€ ভূগোল ও ইাঁতহাস, 


প্রয়োজন যথেষ্ট সতক্তার। প্রাচীন ভারতের সাহত্যগত উপাদানগীলকে আমরা 
দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। যথাঃ ভারতীয় সাহত্য ও বৈদৌশক বিবরণ | 
॥ ভারতীয় সাঁহত্য ou 

ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম হল ica HX TH! যেমন বেদ, পুরাণ, 
মহাকাব্য ইত্যাঁদ। বেদ থেকে আর্যদের ভারতে বসতি স্থাপন, অনার্যদের সঙ্গে তাদের 
Farad, বৈদিক যুগের সামাগ্রক জীবন-যাত্রা প্রভাত বিষয়ে জানতে পাঁর। পুরাণ 
আমাদের MIST রাজবংশের AA জানতে সাহায্য করে ।দুই মহাকাব্য থেকে আমরা 
সমসামায়ককালের সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনোতক এবং অংশতঃ রাজনোতিক পাঁরাস্থাত 
সম্পর্কে জানতে ANTA 

প্রাচীন GAT VU উল্লেখযোগ্য হল পাঁণাঁন ও পতঞ্জলগ রাঁচিত ব্যাকরণ, 
বিভিন্ন যুগে রচিত বিভিন্ন হীতিহাসাশ্রর়ী নাটক কোঁটিল্যের অর্থশাস্ aio ডঃ 
রায়চৌধুরী এইসব উপকরণের অপারিসীম গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন।» আবার 
বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সাঁহত্যগড়াল নানা প্রীতহাঁসক তথ্য সরবরাহ করে। 

ভারতীয় সাঁহত্যের অন্যতম অঙ্গ হল প্রাচীন ভারতীয় রাজাদের জীবন-চারত। 
এই সব জাবন-চারতে Riva গুরুত্বপূর্ণ এ্রীতহাসক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়! 
সুতরাং ইতিহাসের উপকরণ fom জীবন-চারতের পৃথক মূল্য আছে। কিন্তু 
জীবন-কাহনীর ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা প্রয়েজন। কারণ এই সব গ্রন্থের রচাঁয়তা- 
গণ হলেন, WTA সভাকাঁবগণ। তাই তাঁদের রচনায় আঁতণয়োন্তি থাকাই 
স্বাভাবক। উল্লেখযোগ্য জীবন-চাঁরত হল বাণভট্ট রাঁচত হর্ষ চাঁরত. বাকপাঁতরাজ 
রচিত গৌড়বহো, «mu রচিত বিক্রমাংকদেব ভারত, সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত রামচারত, 
WLS রচিত নবসাহসাংক চাঁরত প্রভাত ৷ 

প্রাচীন ভারতের একমাত্র নিভ'রযোগ্য এরীতহাঁসিক গ্রন্থ হল কল্‌হন রচিত রাজ- 
walt এই গ্রন্থে কল্‌হন প্রাচীন যুগ থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত কাশ্মীরের 
ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। দাক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে 
নন্দিকা কলম্বকাম ও কালিগত্তঃপরাণি উল্লেখযোগ্য। Teta সাহিত্য দীপবংশ ও 
মহাবংশ থেকে বৌদ্ধধর্ম এবং মৌর্যবংশ সম্পকে নানা তথ্য জানা যায়। 

॥ বৈদেশিক বিবরণ ॥ 

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে বহু বিদেশ পর্যটক ভারতে এসেছেন। পরে 
ভারত সম্পকে তাঁদের অভিজ্ঞতা তাঁরা লিপিবদ্ধ করে গিরেছেন। এই সব বিবরণ 
প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের এক মহামূল্যবান উপকরণ। কিন্তু এই বিবরণগর্ঠাল গ্রহণ 
করার ক্ষেত্রেও কিছ; সতর্ক হওয়া প্রয়োজন কারণ «cn পর্যটকগণ এদেশের ভাষা 
বা আচর-প্রথার সঙ্গে sls ছিলেন না। এমন কি কোন কিছ: গভীরভাবে জানার 
মত, দীর্ঘ সময় তাঁরা এদেশে কাটান নি। বহক্ষেত্রে তাঁরা প্রচলিত ueniens উপর 
নিভরি করেছেন।ফলে তাঁদের রচনায় কিছ বিভ্রান্ত কিছ: ব্রহটাবিচ্যাত থাকাই প্বাভাবিক ৷ 

বদেশীদের মূলতঃ দুটি ভাগ। ate পর্যটক এবং চৈনিক পর্যটক। গ্রাকেরা 
সাধারণতঃ রাজনীতি বিষয়ে এবং চৈনিকগণ সামাজিক “বিষয়ে আগ্রহণ ছিলেন। 

গ্রীক এতিহাসিক হেরোডোটাস ও টোসয়াস ভারতে না এলেও তাঁদের রচনায় উত্তর- 
পশ্চিম ভারতে পারসিক অভিযানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আলেক্জাণ্ডারের AT 
এসেছিলেন এঁতিহাসিক কুইন্টাস MTA স্বভাবতঃই আলেকজাণ্ডারের ভরত 


» The value of these works can hardly be over-estimated. They form 
sheet anchors of Indian History. 


(Dr. Roy Choudhury) 


ভারত কথা ৬ 


আক্রমণ সম্পর্কে তাঁর রচনা এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। গ্রীক এঁতিহাসিকদের মধ্যে 
সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মেগাদ্থিনিস। তিনি চন্দ্রগ্প্ত মোঁযের শাসনকালে এদেশে এসে- 
ছলেন। তাঁর রচিত ইণ্ডিকা গ্রন্থ তদানীন্তন কালের ভারত সম্পর্কে এক নিভরষোগ্য 
উপকরণ | এছাড়া ডেইমাকস ও ডায়ানসাসের বিবরণীও যথেষ্ট তথ্য সমৃদ্ধ । পোরপ্লাস 
অফ্‌ দি ইরাথিওয়ান সী নামক এক অভিযান কাহিনীতে ভারতের উপকূল, বন্দর, 
বাণিজ্য সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায়। টলোম ও প্লানর রচনা থেকে ভারতের 
অরণ্য, প্রাণী, এবং খাঁনজ সম্পদ সম্পর্কে জানা যযয়। 


বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চীন-ভারত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সেই সূত্রে 
az, চৈনিক পরিব্রাজক ভারতে আসেন। এ্রীতহাসিক ফ্যান-ইর রচনা থেকে কুষাণ 
রাজাদের কথা জানা যায়। জু-মা সিয়েনের গ্রন্থে ভারত সম্পকে অনেক মূল্যবান 
তথ্যের উল্লেখ আছে । ফা-ীহয়েনের বিবরণী গুপ্ত যুগ সম্পর্কে এক প্রামাণ্য দীলল। 
তা ছাড়া িউয়েন. সাং-এর বিবরণী ভারত-আভন্ঞতার এক পাঁরপূর্ণ কাঁহিনী। অপর 
পারব্রাজক ইৎ সিং ভারত সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাও লিপিবদ্ধ করে যান। আরব 
এঁতিহাসিক' আল বেরুণীর রচনাও খুবই মূল্যবান | 

॥ প্রত্ততাত্বক উপাদান ॥ 

emerge উপাদান হল প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
ও নির্ভরযোগ্য উপাদান। এই সব উপাদানের সাহায্েই প্রাচীন ভারতের বহু 
অজানা দিক আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়েছে। প্রত্বতাত্বক উপাদানগ্ীলকে তিন 
ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, ?িলালাপ, মুদ্রা ও স্মৃতিস্তম্ভ। 

u শিলালিপি u 

tnat সম্পর্কে ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন উপকরণ হিসেবে শিলালাঁপ হল 
প্রথম স্থানীয়। কেননা ota খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং Tawa! নির্ভ'রযোগ্য 
এই কারণে যে যেহেতু শিলালাঁপ কোন ধাতু পাথর বা পোড়া মাটির উপর খোদাই 
করা হত সেইহেতু aia বিকৃতিসাধন সহজসাধ্য নয়। আর্যজাতি সম্পর্কে বহু 
তথ্য বোঘ।জকোই শিলালিপি হতে জানা যায়। তৈল-এল আর্মান ও নাকসূ-ই রুস্তম 
শিলালাঁপও উল্লেখযোগ্য। Prey সভ্যতার শীলমোহরগন্রীলর পাঠোদ্ধার এখনো সম্ভব 
হয় নি। হলে অনেক অজানা তথ্য জানা যেত। অশোকের শিলালিপি তো বি*ব- 
বখ্যাত। এই সব শিলালিপি থেকে মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমা, প্রাতবেশশী রজ্যের নাম, 
অশোকের wae ও শাসননীতি প্রভৃতি বিষয় নিশ্চিতভাবে জানা যায়। মৌর্য 
পরবর্তী যুগে নানাঘাট ও নাসিক ferien খারবেলের হাতিগুম্ফা লিপি ও গিরিনগর 
fata উল্লেখযোগ্য | গুপ্তরাজ সমনুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয়ের [448 সম্বালত এলাহাবাদ 
স্তম্ভলাপি খুবই বিখ্যাত। এ ছাড়া কনিচ্কের মথুরা ও পেশোয়ার লিপ, স্কন্দ- 
গুপ্তের ভিতারি লিপি, হর্বর্ধনের নালন্দা লিপি প্রতিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 


1 aT ॥ 


মুদ্রা থেকে সন, তারিখ ও রাজার নাম জানা যায়। MAA হরফ থেকে সে সময়ের 
fain এবং বৈদেশিক প্রভাব, মুদ্রার মান থেকে দেশের অর্থনৌতক অবস্থা জানা যায়। 
তাছাড়া মুদ্রার গঠনরীতি শিল্পকলা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সাক্ষ্য বহন করে। যেমন, 
ব্যাকট্রগয়, শক ও কুষাণ SERT সাহায্যে রাজাদের কালপঞ্জী রচনা সম্ভব হয়েছে। কুষাণ 
ও গুপ্ত FATA এই যুগের আর্থেক সচ্ছলতা ও রোমান বাণিজ্যের সাক্ষ্য বহন 


করে। 


a ভূগোল ও ইাঁতহাস 


nates ॥ d 

প্রাচান সৌধ, স্মতিস্তম্ভ, ধৰংসাবশেষ প্রভৃতি 'বাভন্ন যুগের সভ্যতার ANSA 
বহন করে। সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। পাটালিপাত্র, তক্ষ- 
1শলা, সারনাথ প্রভৃতি প্রাচীন নগরীতে খননকার্যের ফলে জনগণের জীবনযাত্রা, ধর্ম- 
Tear, শিল্প স্থাপত্য সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া গিয়েছে। প্রাচীন গুহা বা মান্দরও 
উল্লেখযোগ্য উপকরণ। এই প্রসঙ্গে অজন্তা ও ইলোরার গৃহাচিত্র, ভিতরগাঁও ও 


দেওগড়ের মন্দির উল্লেখযোগ্য। বরবদ:রের স্তৃপ বা কম্বোজের আংকোরভট বহুখ্যাত 
এঁত্হাসিক নির্দশন। 


^. 


A 
DE 


Ew 


॥ পৰ্ষদ নিদেশিশত পাঠক্রম ॥ 
Dawn of Indian Civilisation 

(a) Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic stages 
of cultures ; 

(b) Harappan Civilisation (Chalcolithic), chief 
features—its antiquity (with special reference to 
its extent, urban character, tcwn planning and 
social, economic and religious life), reiations 
with outside world. 


প্রীকু-ভরতিহাসিক সভ্যতা প্রস্তর যুগ 


মানুষের সভ্যতার প্রাচীনতম পর্যায়কে প্রাক্‌-এঁতহাসিক যুগ বলা হয়। কারণ 
এই যুগের কোন লিখিত বিবরণ নেই। তখন কোন হস্তাঁলাঁপর ব্যবহার জানা 
ছিল না। এই যুগে ব্যবহৃত GPR হল আমাদের সেই সময় সম্পর্কে জানার 
একমাত্র উপকরণ | 

প্রকৃতপক্ষে প্রাক্‌-ঞাঁতহাসিক যুগ হল প্রস্তর A প্রস্তর যুগের মানুষেরা 
কোন ধাতুর ব্যবহার জানতো না। পাথরের তৈরী অন্র্শস্ত্র তারা নিত্য প্রয়োজনে 
ব্যবহার করতো | বিবর্তনের দিক থেকে প্রস্তর যুগকে তিন ভাগে ভগ করা যায়। 
যথাঃ পুরাতন প্রস্তর যুগ, পরবর্তী প্রস্তর যুগ ও নব্য প্রস্তর যুগ। 

॥ পুরাতন প্রদ্তর যুগ ॥ 

ভারতে কখন থেকে মানুষ বসবাস করতে আরম্ভ করে তা নিশ্চিতভাবে বলা 
যায় না। তবে পাণ্ডতেরা TAS করেন অন্তত পাঁচ লক্ষ বছর আগে ভারতের 
মাটিতে মানুষের বসবাস আরম্ভ হয়। ভারতে প্রাক্‌-এ্রীতহাসিক সভ্যতার সূচনা 
প্রস্তর NOD! পদরাতন প্রস্তর যুগের সঠিক সময় নির্ধারণ এখনো সম্ভব হয় নি। 
অন*মান করা হয় খঃ CP চার লক্ষ থেকে দুই লক্ষের মধ্যব্ত* কাল হল এই 
যুগের সময়সীমা। পাঞ্জাবের সোয়ান নদীর উপত্যকায় এবং দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজে 
এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। 

এই যগের মানদষ ছিল মূলতঃ খাদ্য সংগ্রাহক। খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তারা 
ব্যবহার করতো নানা পাথরের SPT | এই সব অস্ত্রশস্ত্র গঠনগত ক্রমিক পাঁর- 
বর্তনের দক থেকে পুরাতন প্রস্তর যুগকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রাথামক 


তুলনাম,লিকভাবে মসৃণ পাথরের সাহায্যে নির্মিত হয়েছে ধারালো wal তৃতীয় 
পর্যায়ে ছেনী জাতীয় অস্ত্রের নির্মাণ আরম্ভ zzi 

পুরাতন প্রস্তর যুগে মানুষ কৃষিকাজ জানতো না। বনের ফল-মূল এবং পশুর 
মাংসই ছিল তাদের খাদ্য। রন্ধন কৌশলও তাদের জানা ছল না" তাই তারা 
মাংস RÅA খেত। খাদ্য সংগ্রহের তাগিদেই তাদের জীবন ছিল: যাযাবর । 
বহুদাকার বন্য পশু বধের তাগিদেই তারা দলবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়াত। পরিবার প্রথা 
তখনো প্রচালত হয় নি। পাহাড় পর্বতের গনহাই 'ছিল তাদের বাসস্থান। 

এই সময়ও TAA তার সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিয়েছে। অবসরকালে snm 
গায়ে তারা নানারকম ছবি এ'কেছে। স্পেনের বিখ্যাত আলতামিরা গহাচিত্রের মত 
ভারতের মধ্য প্রদেশেও গনহাচিত্র পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু aaa পুরাতন প্রস্তর 


U পরবতাঁ প্রদ্তর যাগ ॥ : 

পরব প্রস্তর যুগে ককেসাঁয়গণ ভারতের পশ্চিমে এবং মোগল বংশোদ্ভূত 
জাতি ভারতের পূর্বে এসেছিল। জাঁবজন্তুকে পোষ মানানো এই যুগেই আরম্ভ হয়। 
এই যুগের শেষদিকে X শিল্পের উদ্ভব এবং কৃষির সূচনা হয়োছল। 

গুজরাটের লঙ্ঘঞ্জ এই যুগের একটি পাঁরচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। তখন- 
কার মানুষের প্রধান অস্ত ছিল পাথরের ফলা এবং ছোট ছোট পাথরের ache | eme 
তারের অগ্রভাগে ব্যবহৃত হত। 

পরবতা্ঁ প্রস্তর যুগের সভ্যতার ভগ্নাবশেষ ভারতের অন্যত্র, যেমন পশ্চিমে 
সিন্ধ্দেশে, দক্ষিণে তানভোলিতে এবং পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু 
সবর সভ্যতার অগ্রগতি একই হারে হয় নি। কোথাও হয়েছে বোশি, কোথাও হয়েছে 


ভারতীয় সভ্যতার AA! ৯ 


কম। খন্টপূর্ব আট হাজার থেকে চার হাজার হল এই সভ্যতার সময়-সীমা। 
॥ নব্য Wot যুগ ॥ 

পাত প্রস্তর যুগের সঙ্গে নব্য OFA যুগের পার্থক্য অত্যন্ত HM | গড 
চাইল্ড এই পরিবর্তনকে বিপ্লব বলে চাহত করেছেন। যাঁদও ধাতুর ব্যবহার ছল 
তখন পযন্ত অজানা তথাপি পাথরের অস্বের বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। এই সব 
অস্ত এখন অনেক সুদৃশ্য, মসণ। অস্ত্রের সঙ্গে হাতল লাগানো হচ্ছে। তৈরী 
হচ্ছে পাথরের চিরুণী এবং AD | এই সব উপকরণ সভ্যতার অগ্রগতির নির্দেশক। 

খাদ্য সংগ্রাহক মানুষ এখন খাদ্য উৎপাদকে পাঁরণত হয়েছে কৃষির সঙ্গে পাঁরাচত 
হবার ফলে। উৎপাদন বাঁদ্ধর ফলে খাদ্য মজন্ত করার ব্যবস্থাও এখন প্রচালত। 
জনসংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পশুদের পোষ মানানোর ফলে মাংস ও দব্গ্ধের 
সংস্থান হয়েছে নিশ্চিত। 

কৃষির প্রয়োজনেই মানুষ এখন যাযাবর জীবন পারত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বস- 
বাস করতে আরম্ভ করলো, প্রচালত হল ক্রমশঃ পাঁরবার প্রথা। গড়ে উঠতে 
লাগলো ATITA ৷ কাষিই মানুষকে ব্যান্তগত সম্পাত্ত গড়ে তুলতে উৎসাহিত করলো। 
ডঃ কৌশাম্বী বলেছেন এই সময়কার TAT লাংগলের সাহায্যে কাঁষকাজের সঙ্গে 
পাঁরচিত ছিল না।১ পাথরের অস্ত দিয়ে তারা জাম খঁড়তো। কৃষিকাজ থেকেই 
এসেছে SW সংস্কার ও বিশ্বাস। আবার কৃষিকাজ যেহেতু উৎপাদন কৌন্দ্রক 
তাই ক্রমশঃ wid হল রাজনৈোতিক সংগঠনের | 

প্রস্তর যুগকেও মানব-সভ্যতার অঙ্গীভূত করা হয়েছে। কারণ fica অস্ত্- 
শদ্ নির্মাণে মানূষ যে চিন্তাশশলতার পারচয় দিয়েছে তাই হল জীবজগতে তার 
শ্রেষ্ঠত্বের নির্দেশক । সূতরাং প্রস্তর যুগকেও সভ্যতার সূচনা বলে চাঁহত করতে 
হয়। ॥ তাগ্র-যগ ॥ 


নব্য প্রস্তর যুগের শেষ দিকে AIA ক্রমশঃ ধাতুর ব্যবহারে TSS হয়ে ওঠে। 
ধাতুর মধ্যে তামার ব্যবহারই প্রথম। কারণ এই ধাতু ছিল সহজলভা এবং তুলনা- 
মূলকভাবে নমনীয়। RASTA ঝোব. কোয়েটা, Tna কোট Tater, পাঞ্জাবের 
কালিবাঙ্গা অণ্চলে ও হরপ্পায় এই যুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে | মহেঞ্জো- 
দারো ও হরপ্পা সভ্যতা উদ্ভবের আগে এই সভ্যতার উদ্ভব হয়। এই সময়ের 
মানুষেরা কাঁচা ইটের তৈরী বাড়ীতে বসবাস করতো। হাড়ের ও তামার তৈরী অস্ত্র- 
শস্ম তারা ব্যবহার করতো। তারা মৃত পাত্র তৈরী করে তাতে লাল কালো রং: 
লাগাতো এবং নারী xe আঁকতো। এ সময় থেকেই মৃতদেহ দাহ করার প্রথা ৷ 
প্রচালত হয়। ॥ হরপ্পা সভ্যতা d 


প্রাচীন ভারতের হাতহাস অনুসন্ধানে হর*্পা সংস্কৃতির আবক্কার একটি অতি 
গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই আবচ্কারের পূর্বে মনে করা হত ভারতীয় সভ্যতার 
সূচনা আর্যদের ভারতে আগমন থেকে। feg এই আবদার ভারতীয় সভ্যতার 
terere প্রসারিত করে তার প্রাচীনত্ব ও মৌলকত্ব প্রীতাষ্ঠত করেছে। অন্তত 
পাঁচ হাজার বছরের ভারত-সভ্যতা প্রাচীনত্বের দিক থেকে দমশর-ব্যাবিলন-আসরীয় 
সভ্যতার সমকক্ষতা অনি করেছে। SOS রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়ারাম 


s The Neolithic men did not know agriculture by ploughing. They 
used to dig the earth by sharp stone instruments resembling the 


“Thumba” in Maharastra. 


|| 


—Dr. D. D. Kosambi 


3o ভারত কথা ^ 


সাহানী এবং স্যার জন মার্শালের প্রচেষ্টায় এই সভ্যতার উন্মোচন সম্ভব হয়েছে। 

সিন্ধনদের উপত্যকার এই সভ্যতার প্রথম আবিষ্কার বলে এতকাল এই সভ্যতাকে 
Pre, সভ্যতা বলা হত। কিন্তু সাম্প্রাতক কালে আরও ব্যাপক খননকার্ষের ফলে 
এই সভ্যতার fagien যে son পাওয়া গিয়েছে তাতে এই সভ্যতাকে কেবল frre, 


fiar সভ্যতা 
তগ্নাবশেষঞ্জান্ডির স্থান a 
sog অধিক উচ্চ 


উপত্যকার সভ্যতা বলে চিহিত করা iene নয়। তাই বর্তমানে এই সভ্যতাকে 
হরপ্পা সংস্কীতি বলে অভিহিত করা হয়। বেলচুচিস্তানের সমখকাজেনদারো থেকে 
উত্তরপ্রদেশের মীরাট জেলার আলমগাীরপন্র পর্যন্ত এবং পাঞ্জাবের রূপার থেকে 
গুজরাটের ভোগাবর পর্যন্ত এই সভ্যতার fanis] ধারণা করা হয়, আরো খনন- 
কার্যের ফলে এই সভ্যতার বৃহত্তর 'িস্তৃতির পারচয় পাওয়া যাবে। 
॥ হরপ্পা সভ্যতার বৌশিষ্ট্য ॥ 
n প্রাচীনত্ব n 

স্বকীয় ASD থাকা সত্তেও সিন্ধ; সভ্যতার বিকাশ কোন আকাপ্নিক ঘটনা নয়। 
বরং সমসামায়ক অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে তার যোগাযোগের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
গিয়েছে। এই সভ্যতায় কোন লৌহের ব্যবহার feet না। এর থেকে অনুমান করা 
হয় এই সভ্যতা Ve পূঃ দুই হাজার বংসরেরও পৃবেরি। কারণ এ সময়ের আগে 
মধ্য প্রাচ্যেও লৌহের প্রচলন হয় নি। 

খনন কার্ষের ফলে এই সভ্যতার সাতটি স্তর পাওয়া গিয়েছে এই স্তর- 
গুলিকে সভ্যতার প্রাচীন, মধ্য ও পরবতী এই তিনটি om ভাগ করে নেওয়া 
যায়। কিন্তু প্রাচীনতম স্তরটি জলের নাঁচে থাকার ফলে সে সম্পর্কে কোন WAL 
সন্ধান করাই সম্ভব হয় নি। আবিচ্কৃত স্তরকে বলা হয় হরস্পা সভ্যতার 
স্তর। পাঁণ্ডতগণ নানা পরাক্ষা-নিরক্ষার মধ্য দিয়ে এই হরস্পা সভ্যতার সময়সীমা 
নির্ধারণ করেছেন YE AE ২৮০০ থেকে ২৫০০-এর মধ্যে। তা হলে মনে হর 
এই সভ্যতার প্রাচীনতম অধ্যায় NES ৩৫০০ বৎসর MATT I 

nam 


হরপ্পা সভ্যতা ছিল মূলতঃ নগর কেন্দ্রিক। আধুনিক নগ্রারক জীবনের সুযোগ" 


ভারতীয় সভ্যতার সূচনা ১১ 


সুবিধার ব্যবস্থা হরপ্পা সভ্যতার যুগেও পাওয়া যায় এটাই বিস্ময়কর। কিভাবে 
তারা এই নাগরিক জীবনযাত্রার সঙ্গে পাঁরচিত হয়োছল তা এখনো অনুসন্ধান 
সাপেক্ষ। তবে তাদের নগর পরিকল্পনায় যে স্‌ক্ষ জ্ঞানের পাঁরচয় পাওয়া গিয়েছে 
তা অবশ্যই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা-লব্ধ। কিন্তু এই সভ্যতা নগর-প্রধান হলেও ছিল কাষি- 


fasi নগর-নির্মাণ কালে বিভিন্ন বৃহদাকার শস্যাগারের অবস্থান থেকে এই 
সভ্যতার কৃষি-নিভভ'রশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
॥ নগর পারিকম্পনা ॥ 


হরপ্পা সভ্যতার নগর পাঁরকল্পনার পাঁরপূর্ণ প্রাতিচ্ছাব পাওয়া গিয়েছে মহেঞ্জো- 
দারো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ থেকে | 

মহেঞ্জোদারো সম্পর্কে জনৈক ইংরেজ SAAS মন্তব্য করেছেন যে এখানে এসে 
দাঁড়ালে মনে হয় যেন আধুনিক ল্যাংকাশায়ারের কোন ধবংসাবশেষ।২ 

মহেঞ্জোদারো নগরটি ছিল উত্তর দাক্ষিণ ও পূর্ব পশ্চিমে সমভাবে বিভন্ত। নগরের 
রাস্তাগল সোজা, প্রস্থে ৯ ফুট থেকে ৩৪ পর্যন্ত বিস্তৃত. CCIT কেন কোন ক্ষেত্রে 
আধ মাইল ৷ রাস্তার উভয় পার্শ্বে বাড়ী-ঘরগহীল alae!  পয়ঃপ্রণালীর 
বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা । ধবংসাবশেষ থেকে অনুমান করা সম্ভব, কোনগাীল বাণিজ্য 
কেন্দ্র, Teta শিজ্পী-কারগর-শ্রীমকদের বাসস্থান, কোনগদালই বা ধনীদের 
অন্রালকা। সামাগ্রকভাবে মনে হয় ক্রীটের মত আভজাত-নিয়ান্তিত অর্থনৈতিক 


এখানকার স্থাপত্য ছিল খুবই সাধারণ, সরল এবং বাস্তব প্রয়োজনাভাত্তক। 
সুমেরের মত আড়ম্বর পর্ণ মান্দর এখানে নেই, আবার মিশরের মত বিশালাকার 
দপরামিডও এখানে অনঃপাস্থত। প্রকৃতপক্ষে এখানে মুল লক্ষ্য ছিল আড়ম্বর ও 
itor at Mohenjodard feels himself surrounded by ruins of some 


working town'in Lancashire. 
l impression is that of a democratic bourgeois economy as 


2 A vis 
present-day 
e The Genera 
jn Crete. 


৯১২ ভারত কথা 


বাহুল্যের পাঁরবর্তে জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্য ও উপভোগ্য করে তোলা 19 


হরপ্পা নগরটি ছিল মহেঞ্জোদারোর তুলনায় বড়। তবে এখানে যথেষ্ট সংখ্যক 
কূপের ব্যবস্থা ছিল না। হরপ্পা নগরের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল ১৬৯/১৫১৩৫৫ 
পাঁরামত বিশালাকার শস্যাগার। আরও উল্লেখ্য হল দুই সারতে পর পর সাজানো 
শ্রামকদের বাসগৃহ ৷ 

উভয় নগরই ছল ইটের তৈরী। ইটগুল ছিল জ্বীনার্মত। উভয় নগরে 
নির্মিত sania তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা, বাসগৃহ, বৃহদাকার 


বাসগৃহগনীলর আকারে পার্থক্য ছিল। তবে প্রত্যেক বাসগৃহে ছল শয়নকক্ষ, 
রন্ধনকক্ষ. স্নানাগার ও কৃপ। প্রত্যেক গৃহের AMA সঙ্গে রাস্তার বড় নদর্মার 
সংযোগ fet! তাছাড়া প্রত্যেক বাড়ীতে ছিল Cae উদ্যান।* হরস্পা সভ্যতার 
নগর  পাঁরকল্পনার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য জ্বাবন্যস্ত পয়ঃপ্রণালণ ব্যবস্থা, যা 
সমসামাঁয়ক অন্য কোন সভ্যতায় দৃশ্যমান ATI 


যে সব বৃহদাকার অট্রালিকার ধনংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে এতকাল AN TT 
দেবমান্দির মনে করা হত। কিন্তু সম্প্রতি মনে করা হচ্ছে এগুলি সম্ভবতঃ ছিল 
জন-সমাবেশক্ষেত্র অথবা উচ্চপদস্থ কর্মচারী [কিংবা পুরোহিত শ্রেণীর বাসস্থান। 


স্নানাগারের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল মহেঞ্জোদারোর স্লানাগার। ATS- 
হাঁসক মন্তব্য করেছেন যে এই স্নানাগারটি কোন আধুনিক সমদদ্র-তীরবতাঁ 
আবাসনের পক্ষেও পরম গৌরবের । সমগ্র স্নানাগারটির আয়তন ছিল ১৮০৮১০৮/। 


"CH. মুল স্নানাগারাট হল OXO, TORO ৮*। স্নানাগারের প্রবেশপথ ছয়টি। 
ব্যবহৃত জল নিক্কাশনের ব্যবস্থাও ছিল। 


সামাগ্রকভাবে বলা যায়, সুবিন্যস্ত নগর পাঁরকল্পনা, পানীয় জলের নিখুত 
ব্যবস্থা, উন্নত পর়ঃপ্রণালী, রাস্তায় আলোর বন্দোবস্ত, শান্তিরক্ষা রক্ষীবাহিনীর 
নিয়োগ-সব মিলিয়ে হরস্পা সভ্যতা এক অতি উন্নত mair পৌর জীবনের 


পাঁরচয় বহন করছে। 
॥ অর্থনৈতিক অবস্থা ॥ 


নগর কোন্দ্রক হলেও হরস্পা সভ্যতার লোকেরা কৃষিকাজ জানতো। উৎপন্ন দ্রব্য 
যব, গম, ধান ও নানাধরনের ফল। তারা মাছ মাংস খেত, দুগ্ধ পান করতো। 


তাই পশ.পালনের প্রচলন fee | 
mS B গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছিল গর, মহিষ, হাতি, 


উপল Ce সঠিক কিছ জানা যায় না। তবে তারা দেহের 
নর এবং নাচের অংশের জন্য পৃথক পৃথক পোশাক পাঁরধান করতো। তারা 


মেয়ে-পন্রন্ষ উভয়েই সোনা রুপা ও তামার তৈরী নানা রকমের অলংকার ব্যবহার 


0১-১৯-৮১৭৭ 
sThe aim in the Indus Valley was to if fortable and 
luxurious rather than refined or artistic. Iu PAP oe 

^The open court was the basic feature i i Indus 
Valley as in Babylon. of house planning in the 


‘The elaborate drainage system is a uni T USIICY 
Civilisation, the like of which has que feature of the Indu 


iqui not yet b i other city 
of the same antiquity. yet been found in any 


«The Great Bath which has been tal 
pathic establishment is a swimmin, 
credit to a modern seaside hotel. 


ken to be a part of a vast hydro- 
E bath on a scale which would do 


ভারতীয় সভ্যতার সূচনা ১৩ 


করতো। তারা বিভিন্ন প্রসাধন দ্রব্যও ব্যবহার করতো। গৃহ সম্জার জন্য ব্যবহৃত 
হত আসবাব পন্র। ধৰংসাবশেষে পাওয়া গিয়েছে শিশুদের নানা ধরনের খেলনা। 
[তরাং তাদের দৈনন্দির জীবনে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন ব্যবস্থাও নিশ্চিত 


মহেঞ্জোদারোর মূর্তি 


ওজন ও পারমাপের জন্য সম্ভবতঃ কিউীবক প্রথার প্রচলন ছিল। আবার এমন 
সব স্কেল পাওয়া গিয়েছে যা থেকে মনে হয় তারা ফুটের পাঁরমাপও জানতো । 

তাদের উৎপাদিত অন্ত্রের মধ্যে প্রধান হল তারধনূক, ছোরা, তরবারী, FIA 
ইত্যাদ। afar তামা বা রোঞ্জের নির্মিত ছল। 


তারা বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গেও পাঁরচিত esr! সম্ভবতঃ বাঁণাজ্যক প্রয়ো- 
জনেই তারা ব্যবহার করতো শীলমোহর। Risa ধরনের নৌকা ও জাহ:জের 
ধ্বংসাবশেষ থেকে তাদের সঙ্গে বৈদৌশক সম্পর্কের আভাস পাওয়া যায়। 
॥ সামাঁজক অবস্থা ou 
হরপপা সভ্যতায় প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড, ভূমধ্যসাগরীয়, মঙ্গোলীয় এবং আলাপাঁনড-. 
এই চার ধরনের মানুষের সম্মেলন হয়েছিল। এই সম্মেলন সম্ভব হয়েছিল স্থল 


ও জলপথে সহজ যোগাযোগের ফলে। 
ধনংসাবশেষ বিশ্লেষণ করে হরপ্পা সভ্যতার জনসংখ্যাকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা 


যায়। যথাঃ শিক্ষিত শ্রেণী, যোদ্ধা শ্রেণী, ব্যবসায়ী ও শিল্পণ শ্রেণী এবং সাধারণ 
শ্রমিক শ্রেণী। শিক্ষিত শ্রেণী বলতে বোঝায় পুরোহিত, চিকিৎসক ও ভবিষ্যৎ 
ঘন্তাদের । যারা দেশরক্ষার Mae গ্রহণ করেছিল তাদের বলা হত যোদ্ধা শ্রেণী। 
স্বর্ণকার, কুম্ভকার, তাঁতী aviv ছিল শিল্পী শ্রেণীভুন্ত। আর কৃষক, sede 
goan ছিল চতুর্থ শ্রেণীভুন্ত। 

এখানে কোন কেন্দ্রীয় রাজশন্তি ছিল কিনা সে বিষয়ে সংশয় আছে। কিন্তু 
ছিল এক কেন্দ্রীয় শাসকশান্ত। আর সেই শাসকগোষ্ঠীর নেপথ্যে ছিল এক সামাজিক 
' সংগঠন। তাই সেখানকার পারকল্পিত নগর, পথঘাট, জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, এক 
ওজন ও মাপ, একই আয়তনের ইট ইত্যাদি সম্ভব হয়োছল। 

হরপ্পা সমাজে শ্রেণী বৈষম্য কোন কোন এীতিহাসিক স্বীকার করেন WII 
অনেকেই করেন। বিভিন্ন আকারের বাড়ী, বিভিন্ন আকারের কবর এই বৈষম্যের 
প্রমাণ। 

কিন্তু এই সামাজিক সংগঠন রক্ষিত হত কিভাবে? নিশ্চয়ই শান্তর সাহায্যে 
নয়। কারণ যে সব সাধারণ তুচ্ছ ও Wa অস্ত্র এখানে পাওয়া গিয়েছে, তার 


১৪ ভারত কথা 


সাহায্যে শান্ত প্রয়োগ সম্ভব নয়। তাই অনেকের মত সামাঁজক্‌ এক্যের বন্ধন হল 
ধর্ম। ধর্মই হরপ্পা সভ্যতাকে করোছিল রক্ষণশশল। এই র র প্রমাণ হল, 
পুরানো বাড়ীর উপর নতুন বাড়ী নির্মাণ, কিংবা দীর্ঘকালের মধ্যেও অপারবাতিত 
লিপি, মৃৎশিল্প, wants! জীবনযাত্রার এই গতানুগতিকতাই রাষ্ট্র পরিচালনায় 
ধারাবাহিকতার সংকেত। এীতহাসিক fron ব্যাসাম এই আভমতের সমর্থক। আবার 
হনইলার ভিন্ন মত প্রকাশ করে হরপ্পার সমাজ-জীবনে ধর্মীনরপেক্ষতার কথা 
বলেছেন। 


॥ ধৰ্মীয় অবস্থা ॥ 


ধবংসাবশেষ থেকে এই সময়কার ধর্মীয় জীবন ও ধর্ম সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে হরপ্পা সভ্যতার ধর্ম সম্পর্কে ধারণা করা যায় বিভন্ন 
শীলমোহর, aie ইত্যাদি থেকে। 

এই সভ্যতার বিভিন্ন উপকরণে যে নারামার্তর বাহুল্য দেখা যায় তা থেকে 
মনে হয় তারা মাতৃকা দেবীর পূজা করতো । তিন মুখ-ওয়ালা যে মৃর্ত পাওয়া 
গিয়েছে তাকে শিব মনে করাই যান্তিসংগত। কারণ শিব ত্রিমূর্তি, শিব পশুপাঁত 
এবং শিব মহাযোগণী। শিবের এই পরিচয়ের সঙ্গে প্রাপ্ত ও মৃর্তটর যথেষ্ট 
সাদশ্য আছে। এ ছাড়া প্রতীক হিসেবে যোনি ও লিঙ্গ পূজারও প্রচলন fusi 


ILE দেবতাজ্ঞানেও পূজা করা হতো। আবার গাছপালা, জল, আগুনও 
পৃজিত হত। পুজানুজ্ঠানে যজ্ঞও করা হত। 


বৈদেশিক সম্পর্ক ॥ 


Beg শহরগহলর সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার tps মেসোপটোমিয়া এমন কি 
Testers সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া গিযেছে। সিন্ধু শীলমোহর 
মেসোপটোময়ার বহন জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। সিন্ধু শহর থেকে সূতীবস্ত্' পাশ্চম' 
এশিয়ার শহরগুলেতে PORI হত। মেসোপটোময়া থেকে আসতো নানা দ'মণ পাথর 


প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন যুগের সভ্যতাগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতো না। তাই 


ত 
অন্যান্য সভ্যতার MA হরপ্পা সভ্যতার বাণিজ্যিক ও সাংস্কাতক যোগাযোগ থাকাই 
স্বাভাবিক | 


1 পর্ষদ faces onder n 
The Vedic Age 
(a) The "Aryans"—their original homeland. The 
first literary work in India—the Reg-Vedas ; 
(b) Vedic literature—later Samhitas, Brahmans, 
Aranyakas, Upanishads and Sutras ; 
(c) Life of the people as reflected in the Vedic 
literature— 
(i) Social, economic and relleious life and 
political and administrative activities of the 
people as known from Reg-Vedas. 


(i) later developments 


(d) Expansion of Vedic culture in the subcontin- 
ent ; 


(e) Beginning of the Iron Age. 


আর্ষ সভ্যতা! 
॥ আর্যদের পরিচয় ॥ 
বুৎপাত্তগত অর্থ fap করলে “আর্য” শব্দের অর্থ সৎ বংশজাত ব্যান্ত। ম্যাকৃস- 
মুলার, eter জোন্‌স প্রভাত পাণ্ডতগণ মনে করেন আর্য হল ভাষার AN 
সুতরাং এই ভাষাভাষী বারা তারাই আর্য। কিন্তু ভারতে আর্য শব্দাট জাতিবাচক 
অর্থেই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। প্রাচীন পারাসিকগণও শব্দটি একই অর্থে ব্যবহার 
করতো t 
সে যাই হোক ভারত-সংস্কৃতির অন্যতম রূপকার এবং স্থাঁয়ত্ব বিধায়ক এই 
আর্যরা। আর্যদের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের হাতহাস প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ATS- 
হাঁসক যুগে পদার্পণ করে। হরপ্পা সভ্যতার রক্ষণশীলতাকে আতক্রম করে আর্যগণ 
এনোছিল এক ins গাঁতশীলতা। অবশ্য রোমলা থাপার ভিন্নমত প্রকাশ করে 
বলেছেন যে আর্যদের আগমনে ভারতের অগ্রগাঁতি পশ্চাদপদ হয়েছিল। কেননা হরপ্পার 
নাগারক সভ্যতার পরিবর্তে আর্যগণ পুনরায় গ্রামীণ সভ্যতার সূচনা করোছল।৯ 
॥ আর্যদের আঁদ বাসস্থান ॥ 


আর্যদের আদি বাসস্থান নির্ধারণ ইতিহাসের এক িতাঁকত প্রসঙা। ডঃ এ" সি 
দাস, পণ্ডিত গঙ্গানাথ ঝা, ডঃ fucum, এল. Te. কাল্লা প্রভীতি মনে করেন ভারত- 
বর্ষই আর্যদের আদ বাসস্থান। তাঁরা ভারতে বহিরাগত নন। মূলতান অথবা কাশ্মীর 
অথবা পাঞ্জাবের সপ্তসিন্ধ অণ্চল ছিল তাঁদের বাসস্থান। কিন্তু মার্শাল প্রভৃতি 
পাণ্ডতেরা এই মত আদৌ গ্রহণ করেন না। তাঁদের Jet, আর্ধরা যে ভারতীয় এমন 
কোন প্রত্বতাত্বক প্রমাণ নেই। সুতরাং তাঁরা বাহরাগত। 

কিন্তু বহিরাগত হলেও আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল? এই প্রশ্নের 
উত্তরও সর্বজনগ্রাহ্য নয়। এনসাইক্লোপাঁডিয়া ব্রিটানকার মতে ইউরোপ ছিল আর্- 
দের আদ WRIT! পোল্যান্ড থেকে মধ্য abr পর্যন্ত [বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে 
আর্ধরা MPT করতো। কারণ তখন আর্যদের পশুপালনই ছল প্রধান জীবকা। 
অধ্যাপক গাইল্স-এর মতে দাঁক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপই হল আর্যদের আদ বাসস্থান। 
অন্যদিকে অধ্যাপক হার্টের আভমত হল আর্যগণ ইউরোপ থেকে ককেশাস পর্বত 
অতিক্রম করে ইরাণ বা পারস্যের মধ্য দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। ব্রানডেনস্টাইনের 
সিদ্ধান্ত হল বর্তমানের কিরাঘজ cola বা তৃণভূমি অণ্যলই হল আর্যদের আদি 
বাসস্থান। ইন্দো-ইউরোপাীয় ভাষাসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আর্যদের আদি 
বাসস্থান নিশ্চয়ই কোন দ্বীপ বা সমদ্দ্রতীরে ছিল না। কারণ এ সব ভাষায় WH 
বিষয়ক কোন শব্দ নেই। দ্বিতীয়তঃ তারা নাতশীতোফ জলবায়ুর গাছপালার সঙ্গে 
পরিচিত ছিল। তৃতাঁয়তঃ তারা স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেছিল। কারণ যেহেতু 
তখনো আর্যদের প্রধান জীবিকা পশুপালন, তাই পশুপালনের জন্যই প্রয়োজন বিশেষ 
প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং তৃণভূমি! আবার যেহেতু তারা ক্রমশঃ কাষকাজও আরম্ভ 
করছিল সেহেতু স্থায়ীভাবে বসবাসও অপরিহার্য হয়ে উঠাঁছল। তাই সব দিক 
মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ব্রানডেনস্টাইনের আঁভমতই সর্বাধিক সমর্থন অর্জন করেছে। 

॥ প্রথম আর্য সাহীত্য খাকাবেদ ॥ 


আর্য সাহিত্য হল বেদ। বেদের চারভাগ। চারভাগের মধ্যে প্রাচীনতম হল 
খক্বেদ। কারণ ঝক্‌বেদে যে প্রাকৃতিক বর্ণনা এবং আর্য সামাজিক ব্যবস্থার সন্ধান 


"The coming of the Aryans was backward step, since the Harappan 
culture had been far more advanced than that of the Aryans who 
were as yet pre-urban." 


ভারত কথা ৬৬ 


পাওয়া যায় তা থেকে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। 

কিন্তু ঝক্‌বেদের প্রকৃত রচনাকাল নিয়েও নানা সংশয়। ম্যাক্সমূলার বলেছেন 
খত পুঃ ১২০০ থেকে ১০০০ সনের মধ্যে ঝকুবেদ রাঁচত হয়োছল। আবার 
খাকৃবেদের সংস্কৃতের সঙ্গে পারাঁসক ধর্মসাহিত্য জেন্দ আবেস্তার ভাষার অসাধারণ 
সাদশ্য দেখা যায়। উভয় ধর্মসাহিত্য যাঁদ WRT হয় তাহলে যেহেতু জেন্দ 
নআবেস্তার রচনাকাল AE পৃ ১০০০ বলে ধরা হয় সেই হেতু খক্‌বেদের রচনাকালও 
È সময়ই হওয়া স্বাভাবক। দেখা যাচ্ছে এই বিশ্লেষণের সঙ্গে ম্যাক্সমুলারের 
আঁভমতের সংগতি রয়েছে। বোঘাজকোই ও তেল-এল-আর্মানা শিলালিপি আবিচ্কার 
হওয়ায় খক্‌বেদের রচনাকাল সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এ দুই শিলালাঁপতে বৈদিক 
দেবতাদের নাম আছে। সিরিয়ার রাজাদের নামকরণেও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব লক্ষশীয়। 
সুতরাং এ লিপির রচনাকাল যাঁদ Az পঢঃ ১৪০০ হয় তাহলে তারও আগে খাকুবেদ 
রচিত হতে পারে না। বাল Tena তিলক জ্যোতীর্বজ্ঞানের Telecs খক্‌বেদের 
রচনাকাল Yoo As পৃঃ বলে দাবী করেন। কিন্তু এই মতের সপক্ষে কোন নির্ভর- 
যোগ্য প্রমাণ নেই। অধ্যাপক উন্টারানংসের আঁভমতই অধুনা ব্যাপকভাবে গৃহীত 
হয়। তিনি বলেছেন খক্বেদের রচনা ৮০০ খই পু নাগাদ সম্পন্ন হয়। 

n বোঁদক সাহিত্য ৷ 

বেদ শব্দটি বিদ্‌ অর্থাৎ জ্ঞান শব্দ থেকে সৃষ্ট। বেদ সংস্কৃত ভাষায় রাঁচত। 
মনে করা হয় যে খক্বেদের যুগে সংস্কৃত ভাষাই ছিল, লোকের কথ্য ভাষা। হন্দগণ 
মনে করে বেদ অপৌরুষেয়॥ ঈশ্বরের কাছ থেকে বেদের বাণী শুনে খাঁফাণ তা 
স্মরণে ধরে রাখতো) তাই বেদকে বলা হয় শ্রবাত। আবার যেহেতু বেদকে বংশ 
পরম্পরায় মুখস্থ করে রাখতে হত এবং বেদের কোন fates আকার ছিল না, তাই 
বেদকে স্মৃতিও বলা হয়। পরবর্তীকালে লাঁপ বর্ণমালার উদ্ভাবন হলে বেদকে 
FAROTA দেওয়া হয়। বেদই হিন্দুধর্মের আকর গ্রল্থ। 

বেদের চার SATS সাম, যজু, অথর্ব । এদের মধ্যে খক্‌বেদই সর্বপ্রাচীন। 
অন্যান্য বেদ পরে রাঁচত EX 

প্রতিটি বেদের আবার চার ভাগ । যথাঃ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ । 

সংহিতা পদ্যে রচিত CoM ও মন্্-প্রধান। খাক্‌-সংহিতার qu. স্তোন্র পরবরতাঁ 
কালে অন্যান্য বেদের সংহিতায় স্থান পেয়েছে। সামবেদের OM যজ্ঞকালে গাওয়া 
হুত। তাই এদের বলা হয় সামগান। 

ব্রাহ্মণ গদ্যে Aw! এতে যাগ-যন্ঞের পদ্ধাত, প্রকরণ এবং 'বাভন্ন মলের ভাষ্য 


উপানিষদে ধর্মের বাহ্যক' আড়ম্বরকে অগ্রাহ্য করে বৃহত্তর জীবন জিজ্ঞাসা স্থান 
পেয়েছে। কর্মফল অর্থাৎ কর্ম অনুযায়ী ফলভোগের SY উপানষদে স্থান পেয়েছে। 
. বলা হয়েছে কর্মফল এতটাই দরাতিরম্য যে মানুষ মৃত্যুর পরও তার ফল ভোগ 
করে। কারণ মৃত্যুই সব কিছুর অবসান ঘটায় না। আত্মা নতুন দেহে PAT জন্ম- 
গ্রহণ করে। যতক্ষণ STM পরমাত্মার সঙ্গে লীন না হয় ততক্ষণ আত্মার X 


বোদক wo 


নেই। উপাঁনষদে এই তত্ত্বই বিশ্লোষত হয়েছে। উপানিষদ হল প্রাতাট বেদের শেষ 
অংশ। তাই উপাঁনষদকে বেদান্ত বলা হয়। 

বেদ যেন যথাযথভাবে পাঠিত হয় এবং যাগ-যজ্ঞ যেন যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয় 
সেই উদ্দেশ্যে রচিত বেদাঙ্গ। বেদাত্গকে বলা হয় সূত্র সাহিত্য । বেদাঙ্গও বৈদিক 
স্াহত্যের অন্তর্গত | 

বেদাঙ্গো আছে ছয়াট' সূত্র এবং ছয়টি দর্শন। ছয়াট সূত্র হলঃ (১) শিক্ষা, 
যার সাহায্যে শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা করা যায়, (২) ছন্দ_ফা বৈদিক ছন্দ জানতে সাহায্য 
করে. (৩) ব্যাকরণ, যার সাহায্যে বৈদিক ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ জানা যায়, (8) TRTA, 
যেখানে বৈদিক ভাষাতত্তবের ব্যাখ্যা আছে, (¢) জ্যোতিষ, যেখানে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান 
ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং (৬) কল্প, যেখানে সমাজ পরিচালনার নিয়ম, যাগ-যজ্ঞের 
প্রণালী ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বেদাঞ্জোর কম্পসূত্র ATTAF দৃষ্টিকোণ থেকে খই 
প্রয়োজনীয়। কারণ এখানেই আর্য সমাজ ও ধর্মের অনুশাসন বিশ্লোষত। কল্প- 
WAT চার ভাগ। যথাঃ শ্রোত্য, গৃহ্য, শন, ধর্ম। RPA আছে গাহঞ্থ্য 
জীবন যাপন প্রণালী। ধর্মসূত্রে আছে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পকে অন্যশাসন। 

আর ছয়টি দর্শন বা ষড়দর্শন হলঃ (১) সাংখ্য, যার রচায়তা কাঁপল, (২) যোগ 
_রচাঁয়তা পতঞ্জাল, (৩) ন্যায়_রচাঁরতা গৌতম (8) বৈশোষক-_রচাঁয়তা কনাদ, 
(6) পর্ব মীমাংসা-রচাঁয়তা জৈমিনগ এবং (৬) উত্তর মীমাংসা_ রচয়িতা বেদব্যস। 

॥ সামাজিক অবস্থা ॥ 


আ্যগণ যখন প্রথম ভারতে আসে তখন তাদের সমাজ ছল ত্রিধা বিভন্ত। যথাঃ 
যোদ্ধা বা অভিজাত শ্রেণী, পুরোহিত শ্রেণী এবং সাধারণ মানয় । তখন পর্যন্ত 
জাতিভেদ প্রথা ছিল না। বিভিন্ন জীবিকা ছিল না পুরুষানুক্রমিক, [eur falen 
শ্রেণীর মধ্যে পারস্পারক সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও কোন বাধা নিষেধ 

Tl আসলে এই শ্রেণী বিন্যাসের উদ্দেশ্য ছিল সুষ্ঠ; সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
সংগঠন গড়ে তোলা | 

কিন্তু পরবতাকালে তাদের ভেতর জাতিগত সচেতনতা ক্রমশঃ দূঢ় হতে থাকে 
ভারতে অনার্ধদের সংস্পর্শে আসার পর থেকে। কারণ ভয়ে কিংবা নিজস্ব ATER 
রক্ষার তাগিদে আর্ধরা ছিল অনার্ধদের সম্পর্কে অত্যন্ত বেশী স্পর্শকাতর। এই 

TOAST থেকেই: জাতিভেদ প্রথরউদ্ভব। game. আর্য, সমাজ avert, ক্ষয় 
বৈশ্য ও TE এই চার শ্রেণীতে! fee হয়ে যায়। জাবিকাও হয়ে যায় বংশগত বা 
ESSERE | সখ।জের রক্ষক Tos ক্ষত্রিয়ের এবং এশ্বারক ক্ষমতার অধিকারী 


বলে দাবা করে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য সমাজে প্রাতষ্ঠিত হল। অবশ্য CLE বাদে অপর 
তিন শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করা চলতো | 


সমাজের ভিত্তি ছিল পারবার। fepe. e প্রধানকে বলা_হত 
গৃহপতি। কতগুলি পরিবার নিয়ে গঠিত হত গ্রাম। «ish বোধ পরিবার ধা 
প্রচলিত fet! বাল্যবিবাহ প্রথা জনপ্রিয় ছিল না। ' সঙ্গী নির্বাচনে পান্র-পা্ীর 
স্বাধীনতা ছল। পণ প্রথাও ছিল। সাধারণভাবে নারী স্বাধীনতা স্বীকৃত ছিল। 
তাদের শিক্ষালাভের অধিকারও fusi বিধবাদের আত্মশোধনের প্রয়োজনে বিভিন্ন 
বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হত। অবশ্য বিধবা বিবাহের নজীরও দুর্লভ নয়। 


পরবর্তীকালে নারীর মর্যাদা বহুলাংশে হাস পায়। পুরুষেরা বহন বিবাহে 
অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ক্রমশঃ কন্যাসন্তানের জন্মকে দুর্ভাগ্যজনক মনে করা হতে থাকে। 


ভারত কথা 


বাল্যাববাহ ব্যাপক' হতে থাকে। নারীগণ ধর্মচরণের অধিকার থেকে alge হতে থাকে। 

বাসগৃহ: সাধারণতঃ কাঠ দিয়ে তৈরী হত। পরবর্তীকালে ahs দিয়ে দেওয়াল 
নির্মাণ ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। প্রধান খাদ্য ছিল যব. গম. দুধ, ঘি, শাক-সবজা, 
ফলমূল ইত্যাদি। পরবর্তীকালে চালের ব্যবহার আরম্ভ হয়। উৎসব অনুষ্টানে 
মাংস ভক্ষণ ও সূরাপান অনুমোদিত ছিল। পোশাক পরিচ্ছদ ছিল খুবই সাধারণ! 
রেশম, পশম, সতী তিন ধরনের পোশাকই ব্যবহৃত হত। তবে অলংকারের ব্যবহার 
ছিল খুবই জনাপ্রয়। অবকাশ যাপনে নাচ-গান, SAT খেলা, রথ প্রতিযোগিতা 
অনুষ্ঠিত হত। 

ঝক্‌বেদেই আর্য জীবনধারার চতুরাশ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়। চত্ুরাশ্রম হল 
ব্ৰহ্মচৰ্য, NAG, বাণপ্রস্থ ও AGA! প্রাতিট ব্যন্তজীবনকে এই চারটি পর্যায়ে 
ভাগ করা হত। প্রথমে শিক্ষাকাল বা ব্রঙ্গচর্য তারপর সংসার পালন বা SUI Sen, 
এরপর সাংসারিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে অরণ্যে পারলৌকিক চিন্তা বা বাণপ্রস্থ, 
সবশেষে পরিব্রাজকের জীবন বা AANA I 

বহুদিন পযন্ত আর্ধদের কোন হস্তাক্ষর ছিল না। ৭০০ খ্‌ঃ পর নাগাদ তারা 
এ কৌশল আয়ত্ত করে বলে অনুমান করা হয়। বৈদিক যুগে শিক্ষা ছিল তই 
মূলতঃ মৌখিক। শিক্ষা ছিল সমাজের উচ্চ বর্ণের জন্য। বেদ অধ্যয়নের অধিকার 
1405195১2৮5 ॥ অর্থনৈতিক অবস্থা n 

রোিলা থাপারের অভিমত হল WD মূলতঃ পশপালক হিসেবেই ভারতে 
এসোঁছল এবং দীর্ঘকাল পশহপালনই ছিল তাদের প্রধান জবাবকা। তখন DER 
ছিল পারমাপের মানদণ্ড এবং এই সময়ই গরু এ*্বরিক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
অন্যান্য পশুর মধ্যে ঘোড়ার বিশেষ ভাঁমকা ছিল। দ্রুতগতিতে যাতায়াত, যুদ্ধ 
প্রভাত প্রয়োজনে তখন ঘোড়া ছিল অপরিহার্য। 

কিন্তু স্থায়ী বসবাস ব্যবস্থার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার ক্ষেত্রেও এল এক 
পারিবতনি। লোহার ব্যবহার যেমন জঙ্গল পাঁরচ্কার করার কাজকে অধিকতর সহজ 
করে দিল তেমান কাষকাজকেও উৎসাহিত করলো। অবশ্য এ কাজে আগুনের 
সাহায্যও উল্লেখযোগ্য। তবে আধগণ কাঠ পাড়িয়ে ফেলার চাইতে সংগ্রহ করতেই 
বেশী উৎসাহী ছিল। 

প্রথমে কাষিযোগ্য জমি ছিল সমগ্র গোষ্ঠীর সম্পত্তি। তারপর গোষ্ঠীর বন্ধন 
ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসাতে জমি হল পরিবারের সম্পত্তি এবং এভাবেই উদ্ভব হল 
ব্যান্তগত AHATEA 

কৃষ ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন জীবিকার ক্ষেত্রেও নিয়ে এল নানা বোঁচত্রা। যেমন 
সমাজে ছন্তারের প্রয়োজন বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। কারণ যানবাহনের উপযোগী রথ 
নির্মাণ ছাড়াও লাঙ্গল তৈরীর জন্য তারা অপরিহার্য হয়ে উঠলো। তাছাড়া কাঠের 
সহজলভ্যতার সংযোগে QI জীবিকা ক্রমশঃই লাভজনক হল। 

অন্যান্য SU DES হল কর্মকার, Sees, pacer, তন্তুবায় ইত্যাদি৷ 

অন্যাদকে কাষকাজের ব্যাপক সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল ব্যবসা- 
বাণিজ্য। জলপথই ছিল তখন ব্যবসা-বণিজ্যে বিশেষ সহায়ক। তাই নদীর তারে 
CIA গড়ে উঠতে লাগলো নতুন নতুন বসতি। যে সব জমিদার কৃষিকাজের জন্য 
অন্য লোক নিয়োগ করতে পারতো তারাই এখন হল প্রধান ব্যবসাদার। এইভাবেই 
জমিদার শ্রেণী থেকে সৃষ্টি হল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের | 


১৯ বৈদিক যুগ, 


পরবর্তী কালে স্বাভাবিক কারণেই পশহ্পালকের সংখ্যা ক্রমশঃই কমে যাচ্ছিল। 
কাঁষকাজের ক্ষেত্রে আঁধক জাঁমর মালকগণের চাষাবাদের প্রয়োজনে শ্রীমক নিয়োগ প্রথা 
প্রচালত হল। ব্যবসা-বাঁণজ্যের ব্যাপক প্রসারের ফলে ব্যবসায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। 
ব্যবসায়ীগণ 'নজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে সংগঠন গড়তে উৎসাহিত হয়। 
Data অবস্থা ॥ 

খক্‌বেদ মূলতঃ ধর্মীয় গ্রন্থ। তাই এই গ্রন্থ থেকে আর্যদের ধর্মীয় বিশ্বাস 
সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। 

পাঁরদশ্যমান এই জগতে যা কিছ ছিল নিয়ন্ত্রণ ও উপলাব্ধর বাইরে তাই ছিল 
আর্যদের কাছে পরম ভীতির কারণ এবং তাই দেবত্বে উত্তীর্ণ। এ জন্যই তাদের 
দেবতা ইন্দ্র, আঁগ্ন, সূর্য, যম প্রভতি। 

* আর্যদের ধর্মে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য। At দেবতার সংখ্যা ছিল কম, গুরাত্বও 
কম। বোদক সমাজ ছিল পুরুষ শাসিত, ধর্মীয় চিন্তাতেও তার প্রভাব স্পজ্ট। 

ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মনে করেন খক্বোদক ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল 
একেশ্বরবাদ। খকবেদের স্তোত্রে বিশ্বজনীন এক্যবোধের Fate ধ্বানত। তাই 
ঈশ্বর বহু নাম ধারণ করলেও তান এক ও আভন্ন। 

খাক্‌বেদে দেবতাদের কোন বংশতাঁলকা নেই। তাই দেবতাদের মধ্যে কে বড় কে 


ছোট তা ঠিক বলা যায় না। তবে মনে হয় যখন যে দেবতার পূজা হত তখন তাঁকেই 
শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হত। 


খক্‌বৈদিক ধর্মের উল্লেখযোগ্য দিক হল যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান 
ছিল বৃহৎ। তাই অনুষ্ঠান পারবারক ছিল না, ছল সামাজক। দেবতার সন্তোষ 
বিধান এবং আর্ধীবাদ লাভের উদ্দেশ্যেই যজ্ঞানুষ্ঠান করা হত। ভশীত এবং 
বিস্ময় মিশ্রিত এক পরিবেশ যজ্ঞস্থলকে আচ্ছন্ন করে রাখতো । যজ্ঞের প্রধান প্রাণ- 
TRES ছিলেন পররোহিত। কারণ যজ্ঞের কলা-কৌঁশল ছিল একমান্ন তাঁরই আয়ন্তে। 

পরবতাঁকালে খক্‌বোদিক৷ ধর্মের ব্যাপক পাঁরবর্তন হয়। খক্বোদক' দেবতাদের 
পাঁরবর্তে পরবর্তীকালে প্রাধান্য লাভ করে ব্রহ্মা শিব ও fae) ব্রহ্মা কাঁল্লত 
হতেন সণ্টিকর্তারুপে, মানুষের রক্ষক' ও সংহারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন শিব, . 
আর মানুষের মীন্তদতা রূপে fles হলেন বিফ 

যাগ-যজ্ঞের জাঁটলতা বহুলাংশে aie পেল! ফলে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি 
পেল পুরোহিতের । আর যেহেতু এখন TESA আরও বেশী ব্যয়বহল হয়ে 


গেল তাই রাজার সাহায্য হয়ে উঠলো অপাঁরহার্য। সূতরাং রাজ-শীন্তর .মর্যাদাও 
বৃদ্ধি পেল। s 


বাহ্যিক আড়ম্বরপূ্ণ এই sf recen পাশাপাশি পরবর্তী কালে গভীর rt fae 
চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। এই চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছে উপানিষদে। কুফল ও' 
জন্মান্তরবাদের ধারণা এই সময়েই বিকশিত হয়। 

জীবনের গভীর জিজ্ঞাসা সম্পর্কে এই গভীর অধ্যাত্মবাদণী চিন্তাধারার পাশাপাশি 
জড়বাদশ দর্শনেরও উদ্ভব হয়। জড়বাদ দন: প্রাকীতক জগতের প্রাধান্য মোত 
; হয়। জড়বাদী দর্শন থেকেই আসে দেহবাদী দর্শন। এই দর্শন অনুসারে যেহেতু 
.মত্যুতেই জীবনের সমাপ্ত তাই জীবনকে সর্বতোভাবে উপভোগ করাই বড় কথা। 

u PUT ॥ 

খাকবোঁদিক রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল পরিবার বা কুল। কতকগহাঁল পাঁরবার গিয়ে গ্রাম, 


cane 


P.G RK in VOS এত 
Daie ALA CEA c 


Alec. we. LLG: - 
কতকগুলি গ্রাম Tec fer, কতকগর্রীল বিশ নিয়ে জন, কতকগনাল জন নিয়ে রাষ্ট্র গাঠিত 
হত। কুলের প্রধানকে কুল্প, গ্রামের প্রধানকে গ্রামণী, বিশের প্রধানকে Fonte এবং 


জনের প্রধানকে গোপ বলা হত। 
— প্রচলিত শাসনব্যবস্থা ছিল রাজতান্ত্রিক। পাশাপাশি অরাজতান্তিক ব্যবস্থাও 


{ছল। এগৃলিকে বলা হত গণ এবং এদের প্রধানকে গণপাঁত। 

নিরবাচ্ছন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং" গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ শহখলারক্ষার প্রয়োজনেই রাজ- 
পদের সৃষ্টি হয়। তাই রোমিলা থাপার বলেছেন এই সময়ের রাজারা ছিলেন প্রধানতঃ 
সামরিক নেতা '* MELT আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা এবং প্রজাদের ধন ও প্রাণ রক্ষাই ছিল 
রাজার প্রধান কর্তব্য। তাই সমাজে রাজা যথেষ্ট সম্মান ও প্রাতপত্তি ভোগ করতেন। 
তখন রাজা প্রজাদের কাছ থেকে কোন কর সংগ্রহ করতেন না। বরং জনগণ স্বেচ্ছায় 
কর দিত। জমির উপর রাজার কোন আধকার ছল না। feng তান যুদ্ধে শত্রুর 


লুণ্ঠিত সম্পদের অংশ পেতেন। 
রাজপদ সাধারণতঃ ছিল বংশানুক্রামক। আবার রাজা নির্বাচনের নজীরও পাওয়া 


যায়। রাজা কিন্তু নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সভা ও সাঁমাত নামে দুটি 
সংস্থা রাজার ক্ষমতাকে Tawar করতো। রাজা সর্বদাই এই দুই সংস্থার সমর্থন- 
লাভে সচেষ্ট থাকতেন-_এতটাই ছিল সংস্থা TIT গুরুত্ব সভা ছিল গোষ্ঠীর 
বয়োজ্যেষ্টদের সংস্থা আর সাঁমাত ছিল সাধারণ সভা। সভার আধবেশনে মেয়েরাও 
অংশ নিতে পারতো । 

প্রাত্যাহক দায়িত্ব পালনে রাজাকে সাহায্য করতে [auus ছিল কিছ রাজ-কর্মচারী। 
এদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন পুরোহিত। যাগযজ্ঞ বা ধায় অনন্ঠান বিষয়ে পুরো- 
{হত তো সর্বেসর্বব ছিলেনই, সেই সঙ্গে রাজাকে তান রাজনৌতক e «ges 
বিষয়ে পরামর্শ দিতেন, এমন ক য্যদ্ধক্ষেত্রেও রাজার সহযাত্রী হতেন। [তান ছলেন 
রাজার খুবই TASS | পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী হলেন সেনানী, যান সৈন্য- 
বাহন’ গঠন, অস্ত্র সংগ্রহ. যদুধাবগ্রহ প্রভাত দায়িত্ব পালন করতেন। এ সময়ের 
অস্ত্রশস্ত্র হল তীর, ধনুক, TH, কুঠার, তলোয়ার প্রভৃতি ৷ সেনাবাহিনীর প্রধানতঃ 
দুই ভাগ ছিল__পদাতিক ও AMAT! কখনো কখনো অশ্বারোহী বাহনীরও উল্লেখ 
পাওয়া যায়। MI গ্রামের সামারক ও অসা্মারক দায়ত্ব পালন করতো। যেহেতু 
রাজা কর সংগ্রহ করতেন না সেই-হেতু কোন কর সংগ্রাহকের পরিচয় পাওয়া যায় না। 
আবার বিচার ভাগয় কোন কর্মচারীরও উল্লেখ নেই । অথচ সমাজে গর; অপহরণ, জোর 
করে জাম ও সম্পাত্ত দখল-_-এ সব ঘটনা প্রায়ই' ঘটতো। এমন অপরাধের বিচার রাজাই 
করতেন। সেই সঙ্গে এমন ঘটনা যেন না ঘটে-সে বিষয়ে সতর্কতা গ্রহণের জন্য গুস্ত- 
চর নিয়োগ করা হত। গুপ্তচর বাহিনী শত্রুর গাঁতাবাধর উপরও নজর রাখতো |! 

সাধারণভাবে বলা যায় খক্বোদক যুগের শাসন ছিল গোষ্ঠীগত শাসন। এই 
শাসনে সামারিক শাক্তরই প্রাধান্য ছিল। ছিল না কোন আণ্চলক শাসন। আর তা না 
থাকাই স্বাভাবিক, কেননা তখনো আবিরত নতুন নতুন জমি দখলের লড়াই নিরবচ্ছিন্ন- 
ভাবে batga 


2 The Vedic king was primarily a military leader, whose skill in war 
and the defence of the tribe were essential to his remaining king. VA 
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— Romila Thapar SY 
ə By and large it was a tribal system of government in which thd] & 
railitary element was strong. There was no civil system or territoriqf es 


iion because people were in a stage of perpetual expansio 


administra 
from one area to another. — R. S. Sharma 


migrating 
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পরবর্তীকালে রাজনৈতিক পাঁরস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন zzi এই পাঁরর্তন 
প্রশাসনিক ব্যবস্থাতেও রুপান্তর ঘটায়। 


আর্দের বসতি ক্রমশঃ বৃহৎ রাজ্যে পাঁরণত হয়ে উঠতে থাকে। বৃহৎ রাজাগুলির 
মধ্যে একচ্ছত্র প্রাধান্যলাভের সংগ্রামও ক্রমশঃ তীব্রতর হয়। ফলে সম্রাট, একরাট প্রভৃতি 
উপাঁধি-গ্রহণের প্রথা প্রচলিত হতে থাকে । 
রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে রাজার ক্ষমতাও সম্প্রসারিত হতে থাকে। হাস পেতে 
থাকে রাজশান্তর উপর সভা ও সামাতর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের আঁধকার। এমন কি সভার 
গঠনগত রুপান্তরও ঘটে। কালক্রমে সভা আভিজাতদের সভায় ধপ্ারণত হয়। এই 
আভিজাতগণ ছিল রাজশান্তর অনঃগত। ফলে সভার সমর্থনলাভের পরিবর্তে সভাই 
এখন রাজার সমর্থকে পারণত হয়। 
রাজ্যের আয়তন ও রাজার ক্ষমতাবাদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজকমচারীর সংখ্যাও বদ্ধ 
পায়। রাঁথন্‌ নামে এক অভিজাত কর্মচারীর AIG হল যার কাজ হল রাজাকে পরামর্শ 
দান। এ ছাড়া AAAS. ALS বা রথচালক, সংগাহত্র বা কোষাধ্যক্ষ, ভগদুখ বা 
রাজস্ব সংগ্রাহক প্রভাতি কমচারণ ছিল। fet eat এবং রাজার পাশা খেলার সঙ্গী। 
রাজপদের মাহিমা বহুগুণে বর্ধিত হয়। রাজপদের দৈব অধিকার অধিকতর 
জনাপ্রয় হয়। রাজার অভিষেক অনুষ্ঠান এই আঁধকারেরই বাহঃপ্রকাশ বলে ঘোষিত 
হয়। সমাজে রাজা ও পুরোহত দৈব ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রচারিত হওয়ায় 
সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক এক মর্যাদা তাদের উপর আরোপিত হয়। 
॥ আর্য সভ্যতার বিস্তার ॥ 
বৈদিক সাহিত্যে ভারতে আর্যদের বসাঁত স্থাপন ও তার বস্তার সম্পর্কে ধারা- 
বাঁহক কোন বিবরণ নেই। তবে এ সাহত্যে বিচ্ছিন্নভাবে যে সব তথ্য পাওয়া যায় 
তা থেকে এবং কিছ কিছ; প্রক্রতাত্িক প্রমাণের সাহ্‌য্যে পণ্ডিতেরা ভারতে আর্য 
সভ্যতার 'বিদ্তার সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। 
ঝকুবেদে আফগানিস্থানের কিছু নদ-নদী ও স্থানের নাম উল্লেখ আছে। যেমন, 
Fei বা কাবুল, সংবাস্তু বা স্বাত, ক্রুদ্ব বা কুরুরম, গোমাতি বা গোনাল। ইত্যাদি। 
আবার ঝক্‌বেদে সপ্ত সিন্ধু বা সিন্ধু ও তার শাখানদীগন্লর নাম উল্লাখত আছে। 
হিমালয়ের উল্লেখও। কিন্তু লক্ষণণয় হল খাক্‌বেদে ভারতের দুই প্রধান নদী গঙ্গা 
বা যমুনার উল্লেখ নেই। Awa বিচ্ছিন্নভাবে এই ভৌগোলিক স্থানসমূহের উল্লেখ 
থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় যে আর্ধরা ভারতে আসার পর উত্তর-পশ্চিম সীম।ল্ত 
অণ্চল ও পাঞ্জাবে বসবাস করতো | 
এই অণ্চল থেকে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে আর্যদের দীর্ঘ সময় প্রয়োজন 
হয়। এবং এই প্রবেশেরও কতকগুলি বাস্তব কারণ ছিল। আর্যদের লোকসংখ্যা 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গোচারণ ভূমি, বনজ সম্পদ ও 
কৃষিক্ষেত্রের অভাব সৃষ্টি হয়। আর্যরাও ক্রমশঃ পশুপালন ত্যাগ করে কাষকাজকেই 
জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে থাকে । সূতরাং তাদের প্রয়োজন হয় কৃষির উযোগণ 
সমতলভূমির। রাভি নদীর জলের ভাগ নিয়ে আগোত্ঠীগ্লির মধ্যে যে বিবাদ 
AiG হয়েছিল তাও সম্ভবতঃ কৃষির কারণেই। পাঞ্জাব থেকে camp দক্ষিণে তাই 
আধা অগ্রসর হতে পারতো। কিন্তু এই অগ্রগতির প্রাতবন্ধক হল রাজপুতনার মর, 
অণ্টল। সুতরাং তাদের অগ্রসর হতে হয় পূবাঁদকেই। as দিকেই গঙ্গা-যমঃনার 
বিস্তৃত উপতাকা। এই উপতাকা অত্যন্ত উর্বর. কৃষির ক্র বিশেষ স্হায়ক। 
‘তাছাড়া এই অণ্চলে সহজলভ্য ছিল তামা ও লোহা । তাই এই সহজলভ্য প্রাকাতিক 
সম্পদের প্রলোভনে এবং পাঞ্জাবে ্থানাভাববশতঃ অনিবার্ধভাবেই আর্যরা পূবাদিকে 


ভারত কথা ২২ 


বসাত স্থাপন করে। খক্বেদের শেষ দিকে সরষূ নদীর উল্লেখ আছে। এর থেকে 
মনে হয় অন্ততঃ উত্তরপ্রদেশের FAT, নদীর তাঁর পর্যন্ত আর্য সভ্যতা বিস্তৃত হয়ে- 
ছিল ঝক্‌বৈদিক যুগে । এ বিষয়ে রোমলা থাপার স্পষ্ট করেই বলেছেন যে ঝক্‌- 
বৈদিক যুগে আর্য সভ্যতার বিস্তার ছিল দিল্লী পর্যন্ত 15 

খকুবেদের পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্ধরা গঙ্গা আতিক্রম করে আরও Ca uos 
অগ্রসর হয়। শতপথ ব্রাহ্গণে কোশাম্বি, বিদেহ, কাশ, মগধ প্রভাতি রাজ্যের নাম 
পাওয়া যায়। তখন পূর্বালের নাম ছিল প্রাচী। এতরেয় ব্রক্ষণে উত্তরব্গকে 
ST বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে উত্তরবঙ্গ তখন ছিল অনার্যদের 
বাসভূঁম । কিন্তু মহাকাব্যের যুগে বাংলায় যে আর্য সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল তার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা মহাভারতে উত্তর বাংলার করতোয়া নদীকে এক পুণ্যতোয়া 
নদী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রে।মিলা থাপার বলেছেন যেহেতু পরবর্তী বৈদিক 
সাহিত্যে দুই সমদদ্র এবং হিমালয় ও বিন্ধ্য--দুই পর্বতের কথাই বলা হয়েছে সেই- 
হেতু ধরে নেওয়া যায় সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকাতেই এই সময় আর্য সভ্যতার “বস্তার 
ঘটেছিল 

কিন্তু দাঁক্ষণ ভারতে আর্য সভ্যতা সম্প্রসারিত হয়েছিল কিনা তা নিশ্চিতভাবে 
বলা যায় না। তবে অগস্ত্য যাত্রার কিংবদন্তী থেকে মনে হয় অগস্ত্য মুনিই ছিলেন 
দাক্মণ ভারতে আর্যসভ্যতার বাহক॥ তাহলেও স্বীকার করতেই হবে ওঁ অঞ্চলে 
আর্যসভ্যতা বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারে নি। বরং দক্ষিণ ভারতে আর সভ্যতা 
ও দ্রাবিড় সভ্যতার সহাবস্থান ঘটোছল। 

॥ CAA সূচনা ॥ 


ভারতের ইতিহাসে লৌহযুগের স্থান খুবই aa । কারণ লোহার ব্যবহারই 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবসান এবং ATEZ IAS যুগের সুচনা চিহ্নত করে । আনুম্ানক 
৯০০০ Xe AE অন্দে HIT আরম্ভ হয়। 

উত্তর ভারতের পূর্বাঞ্চলে আর্ধদের প্রবেশ যে সহজ হয়েছিল, তার প্রধান কারণই 
হল লোহার WIA! এ অণ্চলে লোহার সহজলভাতার জন্য লৌহ নির্মিত যন্ত্র 
পাতি ও লাঙ্গল কৃষিকাজের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন 
দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং অধিক উৎপাদনের প্রভাব পড়েছিল সামগ্রিক পাঁরস্থিতির 


উপর। 
কিন্তু এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভারতের সবন্র লৌহযূগ একই গাঁততে অগ্রসর 


হয় নি। যেমন উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অণ্চলে নব্য প্রস্তরযূগ ও লৌহযগের 
মধ্যবতাঁকালে CEs MiSs ঘটোছিল। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে তাম্রঘগের কোন 
অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি। সেখানে নব্য প্রস্তরযুগ সরাসরি লৌহয্‌গে উত্তীর্ণ । 
সম্ভবতঃ সমগ্র দাক্ষণ ও পশ্চিম ভারতে লৌহের যথেচ্ছ লভ্যতার জন্য এমন ঘটে- 


ছিল। ২ 
খাকবোদক যুগে লোহার ব্যবহার ছিল কিনা এই প্রশ্নে এাতহাসিকেরা fea 


মত। ব্যাশম অবশ্য জোর দিয়েই বলেছেন খক্বোদক যুগের লোকেরা লোহার 
sIt would appear that in the Rig-Vedic period they had spread to the 
Punjab and Delhi regions. 


— Romila Thapar. 
a The later Vedic sources show a wider knowledge of Indian geography : 
they mention the two seas. the Himalaya and Vindhya mountains and 


rally the entire Indo-Gangetic plain. s 
০০ —Romila Thapar. 


২৩ বোৌদক যৃগ 


ব্যবহার জানতো না। তাঁর মতে সম্ভবতঃ মোর্যযুগের পূর্বে ভারতে লোহার ব্যবহার 
অত্যন্ত বিরল Tact! 

foe অন্যান্য ভারতীয় এঁতিহাসিকেরা অথর্ববেদে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে 
form এর যোগান বেশী ছল না। আবার পশুপালন থেকে ব্যাপকভাবে কাঁষকাজকে 
জপীবিকা হিসেবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে প্রমাণত হয় যে লোহার ব্যবহার ছাড়া কাঁষর এমন 


দ্রুত বিস্তার তখন সম্ভব ছিল না। আঁলগড়ের নিকটবাঁ আন্রজনখেরা ও পশ্চিম- 
বঙ্গের অজয় নদীর তীরে পাণ্ডু রাজার টাব খননের ফলে Ae পঢ় 3000 অব্দের 
কাছাকাছি লোহার ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। খু পুঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধের 
উত্থানের পেছনে TAKA লোহাণ্চল যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তা আজ 
ইতিহাস স্বীকৃত। একইভাবে সাতবাহন রাজত্বকালে দাঁক্ষণ ভারতে লোহার চাঁহদা 
{বশেষভাবে বৃদ্ধি হয়েছিল। : 


॥ আর্য সভ্যতার মূল্যায়ন d 


ভারতের হাঁতহাসে সুদূর অতীতের এক গৌরবে্জবল অধ্যায় হিসেবে আর্য 
সভ্যতা চিহিত। কিন্তু সেই সময়ের ইতিহাস রচনা যেমন আঁনশ্চয়তা তেমাঁন 
WLC সম্ভাবনাময়। তথাপি ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনে আর্য 
সভ্যতার অবদান আঁবদ্মরণীয়। আর্যরাই ভারতের জীবনাদর্শ গড়ে তুলেছে। আর্যরা 
আমাদের কেবল সংস্কৃতভাষা, জাতিভেদ প্রথা eies সামাজিক কাঠামো, ধর্মীয় 
অনুষ্ঠান পদ্ধাত, সেই সঙ্গে গভীর দার্শীনক চিন্তাধারাই ?দয়ে যায় বন, জঙ্গলে পর্ণ 
ভারতের বিস্তীর্ণ অণ্চলকে পরিষ্কার করে কৃষিযোগ্য করে গিয়েছে তারাই | 


এক সময় সংস্কৃত ভাষা ছিল সর্বসাধারণের ভাষা । কালক্রমে সেই ভাষা শাক্ষিত 
ও উচ্চশ্রেণীর ভাষায় পারণত হল। ফলে আরম্ভ হল ভারতে 'শাক্ষিত ও আঁশাক্ষতের 
মধ্যে ব্যবধান রচনা, আরম্ভ হল Gd, ও নীচ; শ্রেণীর মধ্যে ভেদাভেদ | 


আর্ধদের সম্ট জাতিভেদ প্রথা এত বছর পরেও আজও ভারতে সমান Aiea! এই 
প্রথার ভিত্তিতেই false ভারতেই রাজনোতিক কাঠামো । আর্য সভ্যতার প্রভাব এতটাই 
যে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ 
হয়েছিল এ সভ্যতার শিক্ষাকেই মূলমন্্র করে। তাই অস্বীকার করা যায় না 
আজকের ভারতের যা কিছু অগ্রগ্াতি তার সূচনা আর্যদের ভারতে আসা থেকেই 
এবং তাদের AG সভ্যতাকে কেন্দ্র করেই।* অবশ্য এর সঙ্গে অনেক৷ ঘটনার ঘনঘটা 
এবং সংঘাত নিশ্চয়ই ছিল। এবং ছিল বলেই ইতিহাস এক বহমান স্লোতধারা। 


টিটি যিনি TEN 
a The development of India as we know it, stems from the impetus 
of the coming of the Aryans and the culture they brought. 


(a) Social, economic and religious causes of the 
beginning of the movements protesting against 
the dominance of the age-old Vedic or Brah- 
manical culture ; 

(b) Jainism and Buddhism ; 

(c) Lives and teachings of the Buddha and 
Mahavir. 


n am ॥ 


প্রাতবাদী আন্দোলনের কারণ সামাঁজক-_অর্থনৌতক_ খমীয়_. 
প্রীতবাদী আন্দোলনের রূপ--আজীবিক আন্দোলন_ মহাবীর ও 
জৈন ধর্ম_জৈন ধর্মমত_অবদান_ব্দদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম" 
বৌদ্ধ ধর্মমত_অবদান। 


চতুর্থ অধ্যায় 


রর 
৮৮১০০ Py 
WA z 


প্রতিবাদী আঁঢন্দাললন 


বোদক যুগের শেষভাগে এক প্রবল ধর্মীয় আন্দোলনের প্লাবন সমগ্র ভারত-ভূঁমকে 
প্লাঁবত করোছল। লক্ষণীয় হল, ইউরোপের ধর্মীয় আন্দোলন ভারতের ধর্মীয় 
আন্দোলনের ‘তুলনায় অনেক নবীন। অথচ ইউরোপ যেখানে GRO সমস্যার সমাধান 
খুজতে গিয়ে দীর্ঘকাল স্থায়ী এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়োছল ভারতবর্ষ 
সেখানে একই সমস্যার সমাধান খুজে পেয়োছল কত অনায়াসে, অবলীলায়,বপুল জন- 
সমর্থনকে সঙ্গে নিয়ে। এখানেই প্রকাশ ঘটেছে ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রাত ভারত- 
বাসীর অকুণ্ঠ নিষ্ঠার ও নিভরিতার! 

ভারতে প্রতিবাদী AIT আন্দোলন কোন আকপ্মিক ঘটনা নয়, এর প্রস্ততি চলে- 
Tea দীর্ঘকালব্যাপী। সেই দীর্ঘ পশ্চাদপটকে বিশ্লেষণ করতে হয় সামাজিক, অর্থ 
tater ও ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে d 

॥ সামাজিক পটভূমিকা ৷ 

বৈদিক! যুগেই ভারতীয় সমাজ চতুবর্ণে ববভন্ত হয়ে গিয়োছল। ক্রমশঃ সেই বিভাগ 
কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয়োছল। সেই সামাজিক ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল 
Waterss | তারা ছিল সমাজের সর্বাপেক্ষা সুবধাভোগশী অংশ 1 

কিন্তু কালক্রমে ক্ষান্িয়দের পক্ষে ব্রাহ্মণদের এই প্রশ্নাতীত প্রাধান্য মেনে নেওয়া 
সম্ভব ছিল না। কারণ তারাই ছিল যোদ্ধা এবং রাজশান্ত। তাদেরই প্রাতাণ্ঠত 
Wea সামাজিক ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের নিরন্তর স্যীবধাভোগ স্বাভাঁবক 
কারণেই আনিদিষ্টকাল মেনে নেওয়া চলে না। এই সময়ই প্রচারিত হয় উপানষদের 
শিক্ষা। উপানিষদ কোথাও ব্রাহ্মণদের এই প্রাধান্য স্বীকার করে নি। ক্ষত্রিয়গণ যেন 
উপানিষদের 'শিক্ষাতেই তাদের আকাঙ্কার স্বীকৃতি খু'জে পেল। লক্ষণীয় হল, জৈন 
ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মের প্রবন্তাই লেন sina! 

বৈদিক ধর্মের জ্ঞানষ্ঠানও ব্রাহ্মণদের প্রীত ক্ষত্রিয়দের বাঁতশ্রদ্থ মনোভাবের 
অন্যতম কারণ। ক্রমশঃ এইসব যজ্ঞানষ্ঠান এত বেশগ ব্যয়বহুল হয়ে উঠোঁছল যে 
সাধারণ মান ষ তো দুরস্থান রাজন্যবর্গের পক্ষেও অত্যাচারের পর্যায়ে পেশছেছিল। 
প্রয়োজন ছিল এমন পাঁরাস্থীত থেকে পারত্রাণ লাভের পথের সন্ধান। 

বৈদিক সভ্যতা ভারতের AINA সম্প্রসারিত হওয়ার পরই প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের 
প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। আর প্রাতবাদী আন্দোলনে এই অণুলই প্রথম প্রভাব 
বিস্তারে সমর্থ, হয়। এর কারণ হল পাঞ্জাব থেকে আর্য সভ্যতা পূর্বাঞ্চলে এসে 
পোণঁছাতে দীর্ঘ সময় লেগোঁছল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বরাহ্মণ্য ধর্ম তার প্রথম 
দিকের গুচ্জবল্য ও দীপ্ত বহুলাংশে হারিয়ে ফেলোছল। তাছাড়া পর্বাণ্চলে আর্য 
সভ্যতার বিস্তারে বলপ্রয়োগ প্রয়োজন হয়োছল। ফলে এই সভ্যতা ধর্ম বিজয়ীর 
ধর্ম হিসেবে বািঁজতের উপর আরোপিত হয়েছিল। তাই amen ধর্ম পূর্বাঞ্চলে 
মানুষের মনের গভীরে AERC era গ্রাহ্য হয় নি। এই পাঁরস্থাতই পর্ব 
ভারতে প্রাতবাদী আন্দোলনের অনুকূল পাঁরবেশ সৃষ্ট করেছিল। 

1 অর্থনৈতিক পটভূমিকা ॥ 


রোমিলা থাপার মন্তব্য করেছেন যে, আর্য সমাজে নগরের উদ্ভব, কারিগাঁর 
শ্রেণীর প্রসার, শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ইত্যাঁদর ফলে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
পরিবর্তন এনেছিল তাই ধর্মীয় ও দার্শানক চিন্তাধারাকে পারবার্তত maiza i 
মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় É সমাজের অর্থনৈতিক পারিবর্তনগয্ীল খুবই 


প্রাতবাদী-আন্দোলন ২৫ 


তাৎপর্যপূর্ণ ।৯ প্রথমতঃ লোহার ব্যবহারের ফলে কৃষি ব্যবস্থায় এসোঁছল ব্যাপক 
পাঁরবর্তন ৷ অনার্ধদের দাস হিসেবে ব্যবহার করে জামির মালকগণ প্রচুর পাঁরমাণে 
উদ্বৃত্ত ফসল উৎপাদন করতে লাগলো। এই উৎপাদন অল্প সময়েই তাদের ধনশালী 
করে তুললো। দ্বিতীয়তঃ কীষর উৎপাদনের সঙ্গে ACT শিল্পেরও প্রসার ঘটতে 
থাকে। লোহার ব্যাপক ব্যবহারে কর্মকার, চর্মকার, কুস্ভকার প্রভৃতি কারিগর শ্রেণী 
সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়। তৃতীয়তঃ রাজ্যের আকার বৃদ্ধির ফলে 
যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নাতি হয়। একদিকে আঁতীরস্ত উৎপাদন অন্যাদকে উন্নত 
যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পাঁরাস্থাত ais করে।  ব্যবসা- 
বাণিজ্যের প্রসারের ফলে শ্রেষ্ঠী নামে এক নতুন ধনশালী বাঁণক শ্রেণীর AAG হল। 
এই অর্থনৈতিক পাঁরবর্তনের ফলে সমাজে সম্পদের স্ফীত ঘটলো ঠিকই, কিন্তু 
সেই সম্পদ কেন্দ্রীভূত হল বিশেষ শ্রেণীর হাতে। আর নিম্নবর্ণের অধিকাংশ 
লোকেরা রইলো aes, দরিদ্র ও নিপীঁড়ত। তখনকার আর্ধসমাজে ধনবন্টনের 
কোন ব্যবস্থাই ছিল না। 

কিন্তু এই অর্থনোতক পাঁরমণ্ডলই প্রতিবাদী আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করোঁছিল। 
কারণ প্রথমতঃ সদ্য সম্পদশালী জাঁমদার ও বাঁণকশ্রেণী সমাজে সম্মানজনক স্থান 
লাভের জন্য আকুল হয়ে উঠোঁছল। কিন্তু ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজে তারা [নম্নবর্ণ বলে 
সেই সামাজিক মর্যাদালাভে ছিল বাঁণ্ডত। ফলে তারা ক্রমশই প্রচালিত সমাজ ব্যবস্থা 
ও ধর্ম সম্পর্কে tery হয়ে উঠাঁছল। দ্বিতীয়তঃ বৈদিক ধর্মে সমদুদ্রযাত্রা বা 
বিদেশযান্রা ছিল দূষণীয়। কিন্তু বাণক শ্রেণীর ক্ষেত্রে উভয় যাত্রাই ছিল অপরিহার্য । 
সৃতরাং তাদের প্রয়োজন ছিল কোন [বিকল্প ব্যবস্থার। তৃতীয়তঃ Cine ধর্মে অর্থ- 
লশ্নণর ব্যবসা পাপ বলে ববেচিত। কিন্তু ব্যবসায়ীদের অর্থলগ্নী করতেই হত। 
তাই বৈদিক ধর্ম ছল ব্যবসায়ীদের জশীবিকা বিরোধী । চতুর্থতঃ বৈদিক যজ্ঞে অসংখ্য 
গো হত্যা করা হত। অথচ গো-ধন হল Fad জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। ফলে নিয়ামত 
বোদিক-যজ্ঞে যেভাবে গো-ধন নিধন করা হচ্ছিল তাতে সাধারণ মানুষ ক্রমশঃই বিচালত 
হয়ে উঠোছল। পণ্চমতঃ সমাজে ধনবন্টনের কোন ব্যবস্থা না থাকার ফলে দারিদ্রের 
অবস্থার কোন পাঁরবর্তনই হচ্ছিল না। বরং বৈদিক ধর্মে দারিদ্যুকে কর্মফল ভোগ 
বলেই বিবেচনা করা হত। কিন্তু ধর্মের নামে মানুষ তার দারিদ্যকে এমন নিস্পৃহ 
দৃষ্টিতে অনিবার্য বলে দীর্ঘকাল মেনে নিতে পারে না। 

॥ ধৰ্মীয় পটভূমিকা ॥ 

ওল্ডেনবাগ* বলেছেন যে বুদ্ধের আঁবর্ভাবের কয়েক শত বংসর আগেই ভারতের 
চিন্তাজগতে এমন পাঁরিবর্তন ঘটোছিল যার ফলে বৌদ্ধ ধর্ম বিকাশের পথ প্রস্তুত হয় ।২ 
কিন্তু কি সেই পরিবর্তন? কিভাবেই বা এসোছল সেই পরিবর্তন? এই প্রশ্নের 
উত্তর অন্বেষণে আমাদের বৈদিক যুগের শেষভাগে IG দিতে হবে। 

উপনিষদ মানুষের জ্ঞান-চক্ষুর উল্মীলন ঘাঁটয়েছিল। উপানিষদের শিক্ষায় ধর্মের 
বাহ্যিক অ'ড়ম্বরে মান শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলাছল। জন্মান্তরবাদ ও কর্ম- 


:The changing features of social and economic life such as the growth 
of towns, expansion of the artisan class and the rapid development of 
irade and commerce were closely linked with changes in another 
spheres: that of religion and philosophical speculation. 
— Romila Thapar.. 
2 For hundreds of years before Buddha's time, movements were in 
progress in Indian thought which prepared the way for Buddhism. 
— Oldenburg. 


ET ভারত কথা 


ফলবাদ বাঁদ সাঁত্য হয় তাহলে ধর্মের নামে আড়ম্বর করে মানুষ কখনো তার কর্ম- 
ফলকে খণ্ডন করতে পারে না, জন্মান্তর থেকে অব্যাহত পেতে পারে AT! বরং 
জন্মান্তর থেকে TS পেতে হলে প্রয়োজন হল শহদ্ধ ও সুস্থ জীবনচর্যার। এছাড়া 
siga দ্বিতীয় কোন পথ নেই। 

এই নতুন চিন্তাধারার অগ্রদূত ছিলেন অরণ্যচারী সন্ন্যাসীগণ। সংসারত্যগী এই 
সব সন্ন্যাসসগণ জীবন-জিজ্ঞাসার গভীরতর প্রশ্নে নিমগ্ন হতেন প্রাণের আকুল আহবানে, 
সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে । সূতরাং লৌকক কোন প্রভাব তাঁদের স্বাধীন মত প্রকাশে 
বাধার সৃষ্টি করতে পারে নি। সংসারত্যাগী বলেই তাঁরা আরও বেশী সমাজিক 
যাগ-যজ্ঞের বিরোধী। এদের মুখপাত্র হয়ে যাজ্ঞবলক্য যেন এ'দের মর্মকথাই উচ্চারণ 
করেছেন এভাবেঃ ' নাবিক যেমন যাত্রী পারাপার করে জীঁবকা অর্জনের জন্য নৌকা 
নির্মাণ করে, ব্রাহ্ষণগণও তেমনি জীবিকা নির্বাহের তাঁগদে যজ্ঞানজ্ঠানের বাঁধ নির্দেশ 
TA! এই যে ভাবনা তাই যথেষ্ট feet! কেননা এই ভাবধারা ছিল প্রচালত 
ধধর্মীয় প্রথা ও প্রকরণকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেওয়ার সাঁমল। 

উপাঁনয়দ জন্মান্তরবাদের উপর [বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। উপনিষদ অনুসারে 
জদ্ম থেকে আরেক জন্মের এই যে আবর্তন তা কখনো যাগ-যজ্ঞ প্রাতহত করতে 
পারে না। বরং এই আবর্তন থেকে SS পেতে হলে প্রয়োজন সৎকর্ম, সৎ আচরণ, 
ধ্যান ও Sig! 

তা হলে দেখা যাচ্ছে উপনিষদ বা বেদান্তই যেন বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে এক 
যাঁজষ্ঠ প্রাতবাদ। প্রকৃতপক্ষে যে কোন বৃহৎ আন্দোলনের ক্ষেত্রে চিন্তাজগতের যে 
bees পরিবর্তন অত্যাবশ্যক, ভারতের প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে সেই 
প্রবর্তন MAS করার দায়ত্ব গ্রহণ করোঁছল বেদান্তই। 

॥ প্রাতিবাদী আন্দোলনের স্বরূপ ॥ 

প্রচলিত ধর্মীয় অবস্থা ও উপাঁনষদ তদানীন্তন আর্যসমাজের চিন্তাজগতে যে 
প্াারবর্তন এনোছল তারই বাহঃপ্রকাশ ঘটতে সাহায্য করেছিল সমসামায়ক সামাঁজক 
"ও অর্থনৈতিক পাঁরাস্থাত। ভারতে প্রাতবাদী ধর্মীয় আন্দোলন এরপর সহজেই 
গতিবেগ অর্জন করতে পেরোছিল। আন্দোলনের গাঁতপথ ছল দ্বিমুখী । একটি 
হল নাস্তিকতামূলক। এই পথে বৈদিক দেবদেবী পাঁরত্যন্ত হয়েছিল, উপেক্ষিত 
হয়েছিল ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য । দ্বিতীয়টি হল আঁস্তকতামূলক। এ পথকে বলা যায় 
একেশ্বরবাদের পথ। তাই একমাত্র ভান্তই ঈশ্বরের সন্তোষ লাভের একমাত্র উপায় 
বলে বিবোঁচত। u আঁজাবক ধর্ম ॥ 


প্রাতবাদণ ধর্মীয় আন্দোলনের নাঁস্তিকতাবাদী যে প্রবাহ তারই প্রবস্তা হল আঁজবিক 
ধর্ম। এই ধর্মের প্রাতষ্ঠাতা গোশাল জন্মোছলেন সামান্য পারবারে। 

আঁজবিক ধর্ম আপোসহীনভাবে অদনষ্টবাদে বিশ্বাসী । মানুষ সং কাজ বা কঠোর 
পরিশ্রমের দ্বারা তার ULCUS পারবর্তন করতে পারে এই ধর্ম তা বিশ্বাস করে না। 
ধবশ্বচরাচরের যা কিছু সবই অদৃন্ট দ্বারা পূর্ব নির্ধারত। এর কোন ব্যাতক্রম হবার 
উপায় নেই৷ সুতরাং মানুষ তার ULSI হাতে একাল্তই অসহায়। এক্ষেত্রে জ্ঞানী ও 
অজ্ঞান, উচ্চ ও নীচের কোন ভেদাভেদ নেই। 

আঁজবিক ধর্মের এই বন্তব্য স্পষ্টতঃই সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিরোধী । এই 
ধর্মে সামাজিক বর্ণভেদের প্রাত যে অবজ্ঞা প্রদর্শিত, কর্মফলবাদ যেভাবে Ten দৃষ্টিতে 
ধববেচিত তাতে নিম্ন শ্রেণীর মানুষ এবং সদ্য সম্পদশালীগণ বিশেষ উৎসাহবোধ করে" 
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ধৃছলেন। তাছাড়া এই ধর্মের আপাত সারল্যও ধর্মকে জন'প্রিয় করে তুলোছল। 
fex অদষ্টবাদের প্রাতি এমন নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে এই ধর্ম সমসামায়ক সকল 

সমস্যার কোন যথোচিত সমাধান দিতে পারে নি। তাই তাৎক্ষাণকভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম কে 
এক প্রবল rer দেওয়া ছাড়া ehem ধায় আন্দোলনে আঁজাবক ধর্ম অন্য কোন 
অবদান রাখতে পারে নি। বরং এর অসম্পূর্ণতা এবং অক্ষমতাই প্রতিবাদী আন্দো- 
জনকে পাঁরপূর্ণ রূপ দিতে বিকল্প পথের সন্ধান করতে বাধ্য করোছল। 

॥ জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম ॥ 
প্রীতবাদী আন্দোলনের আদস্তকতাবাদী দ্বিতীয় যে প্রবাহ তারই ফলশ্রদাত হল 
কজন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব। ইউরোপীয় পশ্ডিতেরা মনে করেন এই দুই ধর্ম 
হল প্রকৃতপক্ষে প্রতিবাদী হিন্দ m কোন সন্দেহ নেই Caine ধর্মের ক্রিয়াকা্ড 
ও যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ হিসেবেই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের CUm উভয় ধর্মই 
বেদের অপৌর্ষেয়তা ও দেবদেবীর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী । বিরোধ চতুরাশ্রম ব্যবস্থা ও 
জাতিভেদ প্রথারও। আসলে উভয় ধর্মের উৎসই হল উপাানিষদের চিন্তাধারা । উপানি- 
যদের কর্মফলবাদ ও জন্মান্তরবাদ উভয় ধর্মকেই বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। বলা 
যেতে পারে বৈদিক ধর্মের যে পরিমার্জিত তাক রুপলাভ করোছল উপানষদের 
দর্শনে, তারই সংগঠিত বাহঃপ্রকাশ হল জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম। n : 

॥ মহাবীরের জশীবন কথা N 

জৈন ধর্মের প্রবর্তক হিসেবে পাঁরাচিত হলেও মহাবীরের আগেও উন ধর্ম ছিল 
এই হল জৈন ধর্মশাস্ত্ের আভমত। এই ধর্মের মোট ২৪ জন তীর্থংকর বা প্রচারক 
ধৃছলেন। মহাবীর হলেন সর্বশেষ প্রচারক। কিন্তু প্রথম ২২ জন তীর্থংকরের কোন 
পরীতহাসিক তথ্য খু'জে পাওয়া যায় না। মহাবীরের Y তীর্ঘংকর পার্্ব- 
নাথের আদ্তত্ব প্ীতহাসিকভাবে প্রমাণত। 

৫৪০ «a "ac বিহারের বৈশাল নগরের কাছে মহাবীরের জন্ম। তাঁর পতা 
শছলেন এক wes গোষ্ঠীর নেতা, মাতা ছিলেন fergie রাজকন্যা। মহাবীর ক্ষারয়- 
সুলভ “শিক্ষালাভ করোঁছলেন। যশোদা নামে এক কন্যার স্গে তাঁর বিবাহ ZAN 
এৃতান এক কন্যা সন্তানের eere হয়োছলেন। faery মানুষের lst উপায় অনহ- 
সন্ধানই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য 

fos বৎসর বয়সে তান সংসার ত্যাগ করে কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হন। সন্ন্যাস 
গ্রহণ করার পর তান প্রায় তের মাস নিরবাঁচ্ছন্ন সাধনায় মগ্ন থেকেও কোন ফল না 
পেয়ে নিজের পাঁরধেয় TAG ত্যাগ করেন এবং সর্বপ্রকার জাগতিক বন্ধন থেকে মনত 
হন। এঁ অবস্থায় আরও দীর্ঘ ১২ বছর কঠোর সাধনায় Totes হয়। তারপর 
‘তান সত্যজ্ঞান লাভ করেন। তান হন জিন্‌ বা জিতৌন্দয়। 

. সত্যঙ্ঞান লাভ করার পর মহাবীর নানাস্থানে ভ্রমণ করে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। 
প্রায় ৭২ বংসর বয়সে, মতান্তরে ৮০ বংসর বয়সে এই AAMAS দেহত্যাগ করেন! 

জৈন ধর্ম ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে দত প্রসারলাভ করে। কারণ এই ধর্মে বাঁণ- 
fae গুণাবলী, সততা ও 'িতব্যায়তাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। আঁহংসার উপর 
বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় কৃষকশ্রেণ এই ধর্ম গ্রহণ করে নি। কেননা কাঁষকাজে অনেক 
কাঁট-পতঙগ ধবংস করতে হয়। তাছাড়া জৈনধর্মে ব্যান্তগত সম্পাত্ত সম্পর্কে যে কঠোর 
নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় তা কেবল ভূসম্পাঁত্ত সম্পর্কে প্রযোজ্য বলে ব্যাখ্যা করা 
হয়। এই কারণেই জৈন ধর্ম ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিশেষ সমাদর লাভ করে আর 


২৮ ভারত কথা 


সেই সূত্রে, রোমলা থাপার যথার্থই বলেছেন, জৈন ধর্ম ভারতের“নগর সংস্কাতির সঙ্গে 
CHS হয়েছে)? ॥ জৈন ধর্মমত ৷ 


ধর্মশাস্তরানুসারে মহাবীরই এই ধর্মের একমাত্র প্রচারক নন। তাই TERT 
buc T Rang vem বা চারটি নীতিকে 
গ্রহণ করেন এবং এর সঙ্গে একাঁটি আতাঁরন্ত নীতিকে তিনি যুক্ত করেন। চত্যণম 
হল, (১) আহিংসা, (3) সত্য ভাষণ, (৩) TAS থাকা, (8) চার না করা। আর 
মহাবীরের সংযোজত নীতাট হল SUA. পালন। 
ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্নে জৈনগণ বেশী, আগ্রহী নন। কিন্তু তাঁরা কর্মফলে 
বিশ্বাসী । কর্মফল থেকে অব্যাহতির জন্য জৈন ধর্মে প্রিরত্বের কথা বলা হয়েছে। 
তরি হল. সং বিশ্বাস, সং জ্ঞান, সং আচরণ । প্রাকৃতিক! জগতের সব কিছুতেই জৈন- 
গণ প্রাণের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাই এই ধর্মে আঁহংসার উপর সাবশেষ oY 
আরোপিত। জৈনগণ fear করেন মানুষ তার কর্মফল দ্বারাই জীবনকে অপির 
করে। জীবনকে পাঁরশদ্ধ করতে প্রয়োজন কৃচ্ছঃসাধন, উপবাস, তপস্যা ও আহিংসা। 
জীবনের পবিত্রতা রক্ষার প্রশ্নেই জৈনধর্মে দন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। পাশ 
নাথ তাঁর অনচরদের দেহের POT শ্বেবস্র ধারণ করার কথা বলতেন। কিন্তু 
মহাবীর সম্পূর্ণ VALE থাকার কথা বলেছেন। তাই পাশ্বনাথের মতাবলম্বাগণ পাঁর- 
চিত হলেন শ্বেতাম্বর বলে, আর মহাবারের অনচরগণ পরিচিত হলেন 'দগম্বর বলে। 
কিন্তু দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলিক তত্ত্বগত কোন পার্থক্য ছিল না। সাধারণভাবে" 
বলা যায় জৈনগণ সাধারণ মানন্ষকে সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করার কথা - 


জৈনধৰ্মই সর্বপ্রথম বলিষ্ঠভাবে বর্ণাশ্রম প্রথার কুফল ও যাগ-যজ্ঞ প্রধান বৈদিক 
ধর্মকে পরিমার্জিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। জৈনধর্মের প্রভাবেই দেশের ব্যবসা- 
বাণিজ্য বিশেষ উৎসাহ লাভ করে। সবচেয়ে বড় কথা হল, জৈনধর্মই দেশের wies 
ও প্রাদেশিক ভাষাসমূহের বিকাশে প্রভূত সহায়তা দান FA | কারণ জৈনগণ ধর্ম- 
প্রচারে সংস্কৃত ভাষার AACS সাধারণের FAST প্রাকৃত ভাষাকে গ্রহণ করে। ফলে 
‘এই ভাষার সাহিত্য সমৃদ্ধ হবার সুযোগ পায়। এই ভাষা থেকেই fafon আঞ্চলিক 
ভাষার সৃষ্টি হয়। যেমন সৌরসেনী ভাষা, মারাঠী ভাষা ইত্যাদি। অপভ্রংশ ও তার 
ব্যাকরণ জৈনদেরই প্রথম রচনা | জৈন সাহিত্যের অজস্র পাণ্ডুলোপ এখনো অপ্রকাশিত 
এবং গুজরাট ও রাজস্থানের জৈন মান্দিরসমূহে সংরক্ষিত। কানাড়া ভাষার বিকাশেও 
জৈনদের অবদান অনস্বীকার্য | 

॥ শগোঁতম বুদ্ধের জীবন কথা d 


Xi পুঃ ষষ্ঠ শতাব্দী প্রাচ্যের ধম ইতিহাসে গভীর 'তাৎপর্যবহ। কারণ এই 
শতান্দীতেই চাঁনে SEPA, পারস্যে জরথুনণ্ট এবং ভারতে মহাবীর ও বুদ্ধের 
SNe হয়। কিন্তু বৃহত্তর বিশ্বে ae যে প্রভাব বদ্তার করেছিলেন অন্য কারো 
পক্ষেই তা সম্ভব হয় নি। এই জন্যই ব্যাশাম বদ্ধকে ভারতের এতাবৎ কালের শ্রেষ্ঠ 


সন্তান বলে আঁভাহিত করেছেন। কোশাম্বী ecw বিদেশের কাছে ভারতের HA- 
কৃণ্ট দান বলে উল্লেখ করেছেন। 


g us Jainism came to be associated with the spread of urban culture.” 


— Romila Thapar. 


j 


প্রাতবাদী-আন্দোলন ২৯ 


গৌতম বুদ্ধের 'জীবন-কাহিনী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অতি সামাবদ্ধ। কারণ 
অভাব নির্ভরযোগ্য এঁতিহাসিক উপাদানের | বিভিন্ন ধর্মীয় সাহিত্যই এই বিষয়ে 


আমাদের একমাত্র আশ্রয় | 
বৃদ্ধের সাংসারিক নাম ছিল Pree) তিনি নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলা- 


বস্তুর শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে তান ছিলেন sian! শিশুকাল 
থেকেই তান ছিলেন উদাসীন ও ভাবুক । তাঁকে সংসারাসন্ত করতে পিতা অল্প বয়সেই 
তাঁর বিবাহ দেন। কিন্তু তাঁর কোন পাঁরবর্তন হল AT! মানুষের জরা, TEA, মৃত্যু 
তাঁকে সর্বক্ষণ আলোড়িত করে। তানি এইসব আঁনবার্যতা থেকে ম্যান্তর উপায় সন্ধান 
করেন। এরই মধ্যে তাঁর এক পূত্র সন্তানের জন্ম হয়। এবার তিনি বিচলিত হলেন। 
কারণ তাঁর মনে হল ক্রমশঃ তান সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হচ্ছেন। তাই তানি গৃহত্যাগ 
করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ধর্মশাস্তে তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণকে বলা হয়েছে 
yi UN pls কৃচ্ছ;সাধন করে তিনি গভীর সাধনায় মগ্ন হন। কিন্তু 
এতে শারীরিকভাবে শীর্ণ হয়ে যান। তিনি বুঝতে পারেন কেবল কৃচ্ছঃসাধন তান যে 
পথের সন্ধান তার সন্ধান দিতে পারে ATI তাই তিনি কৃচ্ছঃসাধন ত্যাগ করে গয়ার 
কাছে উরীবজ্ব নামক স্থানে এক অশ্বথ গাছের নীচে পুনরায় তপস্যায় বসেন। এভাবে 
৪৯ দিন অতিবাহিত হবার পর Tota Tare বা বোধি লাভ করেন। তান হলেন 
are | 

এরপর বারাণসীর কাছে সারনাথে প্রথম তিনি তাঁর প্রাক্তন পাঁচ সঙ্গীর কাছে 
নিজ উপলব্ধির কথা প্রচার করেন। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে এই ঘটনা ADE প্রবর্তন” 
নামে পাঁরচিত। তারপর দীর্ঘ ৪6৫ বংসর বুদ্ধ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে তাঁর 
ধর্মমত প্রচার করেন। শেষ পর্যন্ত vo বংসর বয়সে তান কুশীনগরে দেহত্যাগ 
করেন। তাঁর দেহত্যাগ বৌদ্ধদের কাছে ‘মহানির্বাণ’ বলে চাহত। 


বুদ্ধদেব ঈশ্বর ও আত্মায় বিশ্বাসী 'ছিলেন। তাঁর এই বি*ব।স ভারতীয় ধর্মের 
ইতিহাসে এক বিপ্লব ।* গভীর দার্শানক তর্কজাল বিস্তার না করে সকলের বোধ- 
গম্য সহজ সরল ভাষায় বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মীয় বাণী প্রচার করতেন। ফলে সাধারণ 
মান:ষের কাছে তার আবেদন ছিল অনেক আবেগময় |! বিশেষ করে বর্ণপ্রথাকে অগ্রাহ্য 
করে বদদ্ধদের সমাজের নম্নশ্রেণীর লোকদের সহজেই আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন | 
নারীদেরও তানি উপেক্ষা করেন fad প্রকৃতপক্ষে STAT ধর্মের তুলনায় বৌদ্ধধর্ম 
ছিল তানেক উদার ও গণতান্ত্রক। 

অনার্যদের মধ্যেই বৌদ্ধধমেরর প্রাথমিক প্রভাব, ছিল সর্বাধক। মগধের আঁধবাসী- 
গণ ব্যাপকভাবে এই ধর্ম গ্রহণ করে। কারণ আর্যরা অনার্যদের প্রতি যে উপেক্ষা 
ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করতো তাই অনার্যদের sane সম্পর্কে বিরূপ করে তুলোছল? 
বুদ্ধদেব এই সুযোগই গ্রহণ করোছিলেন। 

তাছাড়া বধদ্ধদেবের শান্ত, বিনম্র ও অমায়িক aleve তাঁর ধর্মমতের জনীপ্রয়তার 
অন্যতম কারণ। কখনো [তিনি উত্তেজিত হতেন না। তাঁর সোমা দশন শ্রদ্ধা 


SIG করতো। ভালবাসা দিয়ে হৃদয়জয় করতেই তিনি ছিলেন তংপর। তাঁর 


শিক্ষাদান পদ্ধতিও ছিল আকর্ষণীয়। দ্রুত মানুষের হাদয়-দুয়ারে পৌছতে তিনি 


৮ TS £ 
sThis can be taken as a kind of revolution in the history of Indian 
religions. 


e 


— R. S. Sharma. 


eo ` ভারত কথা 


রণের কথ্যভাষা পালভাষাকে গ্রহণ করোছিলেন। তাঁর ধর্মমতকে একটি সংহত 
নি, তান সংগঠিত করেছিলেন সংঘ। এই সংঘে জাতি-ধর্মবর্ণস্তী-পুরুষ 
ROTA সবার প্রবেশাধিকার ছল অবারিত। শুধু প্রবেশকারণকে বুদ্ধ, সংঘ এবং 
ধর্মের প্রাত গভীর আনগত্য প্রকাশ করতে হত। বৌদ্ধধর্মের বিস্তারে এবং স্থায়ত্বে 
এই সংঘ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 
n বৌদ্ধ ধমমত ॥ 
ধর্মের মতবাদ সম্পর্কে জানতে হলে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ “ত্রাপটকের’ উপর 
১ atas অর্থাৎ তিন পিটক। যথাঃ বিনয় পিটক, sp পিটক 
ও আঁভধর্ম পিটক। বৌদ্ধ সন্স্যাসীদের সংঘজীবন সম্পর্কে বিধানাবলী হল বিনয় 
পটকের আলোচ্য বিষয়। Ae পিটকে আলোচিত এই ধর্মের tates Wi আর 
আঁভধর্ম পিটকে আছে বৌদ্ধ ধর্মের আধ্যাত্বক বা দার্শানক বিষয় অবশ্য forf? 
দপিটকে গ্রাঁথত সকল বাণী যে বুদ্ধের বাণী এমন মনে করার কারণ নেই। পরবর্তী 
কালে তাঁর প্রধান শিষ্যদের অনেক বাণীরই অন:প্রবেশ ঘটেছে বিভিন্ন পিটকে। 


বৌদ্ধধমেরি মূল লক্ষ্য হল মানুষকে জীবন থেকে পাঁরত্রাণ পাওয়ার পথের সন্ধান | 
ব্দদ্ধদেব কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসণ ছিলেন। তাই তানি বলতেন, মানূষকে 
জন্মালেই কর্ম করতে হয়। আর কর্ম করলেই তার ফল তাকে ভোগ করতে হয়। 
কারণ কর্ম থেঁকেই আসে আসান্ত, আর আসসন্তি থেকেই দুঃখ । তাই মানুষ এক 
জন্মের পর আরেক জন্ম নিচ্ছে আর প্রাতি জন্মের কর্মের ফলে দুখ ভোগ করে 
চলেছে। তাই মানুষ যাঁদ পুনর্জন্ম রোধ করতে পারে তাহলেই সে দুঃখ থেকে 
অব্যাহতি পেতে পারে, সে লাভ করবে 'নির্বণণ। এই নিরবাঁচ্ছন্ন পারক্রমা থেকে 
বুদ্ধদেব চারটি প্রধান সত্যে বা “‘আর্যসত্যে’ উপনীত হলেন। সেগুলি হলঃ (১) 
মানষের জীবনে দুঃখ আছে। জন্মই তার দুঃখের কারণ (২) জীবনে দুঃখ আসে 
কামনা, বাসনা, আসঙ্গালপ্সা, তৃঞ্চা প্রভাত থেকে। (৩) মানুষ যাঁদ এই কামনা- 
বাসনা ইত্যদি ত্যাগ করতে পারে তাহলেই তার দুঃখ নিবারত হতে পারে। (8) 
TEA নিবারণের জন্য সঠিক মার্গ বা পথের অনুসরণ প্রয়ে।জন। 


কিন্তু সঠিক পথ কিঃ বুদ্ধদেব আটটি পথের নিদেশ দিয়েছেন, যা অষ্টাক্গক 
মাগ’ নামে পারাচত। আটাট পথ হলঃ (১) সং বাক্য (২) সং কর্ম (৩) সং জীবন 
বা জীবিকা (8) সং চেষ্টা (৫) সং চিন্তা (৬) সং চেতনা (৭) সং সংকল্প (৮) সং দর্শন? 
নদের বলেন যে প্রথম তিনটি পথ অনুসরণ করলে মানুষ শুদ্ধশশল হবে। তার 
পরের তিনটি পালন করলে চিত্তের প্রশাস্তি বা স্থিতা আসবে। শেষের দুটিও 
অন:সরণ করলে মানুষ পরম জ্ঞান অজন করবে। 

কিন্তু অষ্টার্গিক WD বলতে ঠিক' কি বোঝায়? ডঃ কোশাম্বী তার ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন। তাঁর মতে সং বাক্য বলতে বোঝায় এমন কথা না বলা যার ফলে সমাজ 
বা অনোর ক্ষাত হয়, সৎ কর্ম হল সমাজকল্যাণেচ কাজ করা এবং কায়মনবাক্যে 
aaa পারার করা গজল rr beer হল অপরের ক্ষতি না কনে 


গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা, সৎ চেষ্টা বলতে বোঝায় অপরের সঙ্গে সদ্ভাব অক্ষর 


রেখে আডতমোন্নাততে উদ্যোগী হওয়া, সং চিন্তা হল মন থেকে কৃচিন্তা দূর করা, 


সং চেতনা হল দেহে ও মনে পাবিত্রতা বজায় রাখা, সৎ সংকল্প বলতে বেঝায় অপরের 


ক্ষতি না করে নিজ Calor সংকল্প, এবং সং দর্শন হল সত্য. প্রেম, আহংসাকে সর্বদা 
ধ্যান করা। 


এই পথে জীবন চালিত করার জন্য ব্যদ্ধদেব মধ্য পথ অবলম্বনের কথা বলেছেন। 


প্রাতিবাদী-আন্দোলন ৩১ 


মধ্য পথ হল আঁতীরন্ত ভোগবল্যসে নিমন্জিত না হওয়া আবার আঁতারন্ত Po- 
সাধন না করা। এর সঙ্গে মনে প্রাণে আঁহংসাকে গ্রহণ করতে হবে। কেননা 
সমাজে ও ব্যন্তিজীবনে শান্ত ও সাম্য প্রাতীষ্ঠত হতে পারে আঁহংস পথেই। বুদ্ধদেব 
সৎ আচরণের উপরও সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ সৎ আচরণ দ্বারা পাঁচভাবে 
লাভবান হওয়া- যায়। প্রথমতঃ সং আচরণ পাঁরশ্রমলব্খ সম্পদ আহরণ সম্ভব করে। 
দ্বিতীয়তঃ সৎ আচরণ খ্যাতি অর্জনে সহায়ক। তৃতীয়তঃ সং আচরণ আত্মাবম্বাস 
জন্মায়। চতুর্থতঃ সং আচরণ মত্যু-যন্ত্রণা থেকে অব্যাহাতি দেয়। সর্বশেষে সং 
আচরণ নির্বাণলাভে সহায়ক। এই নির্বাণই হল মুক্তি-জন্মান্তর থেকে মুক্তি 
কর্মফল থেকে ale এবং এই wet মানুষের একমাত্র প্রার্থত। 
॥ বৌদ্ধধর্মের গর্ব ও অবদান ॥ 


ভারতের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সময় ও পারস্থাতর সঙ্গে চমৎকার 
সংগাঁত রক্ষা করে বৌদ্ধধর্ম, প্রকৃতপক্ষে এক ঞাতহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। খবর 
পুঃ .যষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে সব মৌলিক সমস্যার সৃষ্ট হয়ে- 
{ছল তার যেন এক আঁত বাস্তব সমাধান হিসেবে বৌদ্ধধর্মের আঁবর্ভাব। 

প্রথমতঃ লৌহের ব্যবহারে কৃষির দ্রুত উন্নাত এবং তারই ফলশ্রাততে অধিক 
উৎপাদন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগাঁত সমাজে এক নতুন 'বত্তশালী সম্প্রদায় সৃষ্টি 
করেছিল। এই fae যেমন সমাজে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান করেছিল অত্যন্ত স্পচ্ট, 
তেমনি ধনবন্টনের 'ভীত্ততে সামাঁজক বৈষম্যও ক্রমশঃ প্রকট হচ্ছিল। এই পাঁর- 
স্থিতিতেই বৌদ্ধধর্ম সম্পদ সণ্যয়ের বিরুদ্ধে Hosa} উচ্চারণ করোছিল। WIDI, 
হিংসা ও ঘৃণাকে উস্‌কে দেয়। তাই বুদ্ধদেব বলেছেন কৃষককে দতে হবে বাঁজ ও 
অন্যান্য সৃবিধা, ব্যবসায়ীকে দিতে হবে সম্পদ এবং শ্রামককে মজুরী । দারিদ্র্য দূরী- 
করণে এর চেয়ে বাস্তব পল্থা আর কি হতে পারে? আবার যখন তিনি বলেন, 
দরিদ্র e বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে দান করে প্রজন্মে তার পাঁরবর্তন করতে পারে তখন 
তা সমাজের অসহায় মানুষগলোকেও এক অপাঁ্থব স্বস্তিবোধের সুযোগ এনে 
দেয়। দেখা যাচ্ছে তৎকালীন পরিবেশে বৃদ্ধের এই উপদেশবাণী ছিল অপরিসীম 
TART যা সর্বস্তরের মানুষকে আকর্ষণ করেছিল, প্রভাবিত করোছল প্রবলভাবে | 


গ্রহণ করোছিলেন। ভিক্ষুদের ব্রহ্মচর্য পালন, সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বর্জন, 
একান্তই সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের নির্দেশ 'দিয়োছলেন। সংঘবাসণ ATAT- 
দের নির্বাণ লাভের নিশ্চিত আশ্বাস তানি দিয়োছিলেন'। মনে রাখতে হবে সন্ন্যাসী- 
দের এই জীবনধারণ পদ্ধাঁতই কেবলম'ত্র জনগণের মধ্যে তাদের সম্পকে শ্রদ্ধাশীল 
eee ০5815555557 
s র প্রচার যেমন সহজসা' নিদোশত 
পথে জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করা যায়। 17182 
তৃতীয়তঃ বৌদ্ধধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল আহিংসা। আহিংসার ধর্মীয় দিক যাই 
থাক সেই সময়ে এর সামাজিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য। বৈদিক যাগ-যজ্ঞে শেষভাগে 
যেভাবে পশহত্যা বিশেষ করে গো-হত্যা চলাছল তা বন্ধ করাই ছিল সেই ALOT 
প্রয়োজন ॥ বৌদ্ধধর্মে প্রাণীহত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে এক বিরাট সামাজিক ও 
নৈতিক সংকটকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। 
Ere: abies STI পারস্পারিক উগ্র অধিকারবোধকে কেন্দ্র করে সমাজ 
জীবনে যে উত্তেজনা ক্রমশঃ aes হাচ্ছিল, বৌদ্ধধর্ম জাতিভেদের উধের্য এক নতুন 


৩২ ভারত কথা 


সম্প্রদায় HIS করে সেই সামাজিক উত্তেজনার তাঁব্রতাকে মন্দীভূত করতে সমর্থ 
হয়োছল। 

পণ্চমতঃ বুদ্ধদেব চেয়োছলেন তাঁর ধর্মকে সমাজের িম্নস্তর পর্যন্ত নিয়ে যেতে। 
এই উদ্দেশ্যে Tei দ্বিমুখী ব্যবস্থা নিয়োছলেন। প্রথমাঁট হল বৌদ্ধ ধর্মাচরণের 
ব্যয়ভার ছিল যৎসামান্য। অথচ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচরণের ব্যয়বহুলতার জন্যই ক্রমশঃ 
সাধারণ মানুষের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাঁচ্ছল। ধর্ম পারণত হচ্ছিল 
আড়ম্বরে, কুক্ষিগত হাচ্ছিল সম্পদশালী ব্যান্তর সামর্থে। ধর্মের এই অধঃপতন রোধে 
সক্ষম হয়েছিল বৌদ্ধধর্ম। দ্বিতীয়াট হল ধর্মকে মানুষের বেধগম্যতায় নিয়ে আসতে 
বুদ্ধদেব গ্রহণ করেছিলেন সাধারণ মানুষের ভাষা পালি ভাষাকে । ভাষার প্রাতবন্ধক- 


et অগ্রাহ্য করে বুদ্ধ'দব ধর্মকে মানুষের মনের দরজ'য় পেশছে দিয়ে 
| 

"Rows নারীসমাজ সম্পকে? ব্দ্ধদেবের দৃষ্টিভঙ্গী শুধু প্রগাতিশশল নয়, বিস্ময়- 
করও বটে। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক সমাজে নারী আর শদ্রে কোন পার্থক্য ছিল না। 
নারীসমাজকে তান xx. দীক্ষিতই করেন fa, সংঘেও প্রবেশাধিকার দিয়োছিলেন। 

WIS বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক চেতনায় আসে বিরাট পাঁর- 
বতনি। অন্ধ বিশ্বাস নয়, য্ন্তি-তর্ক দিয়ে কোন কিছুকে গ্রহণ করাই হল বৌদ্ধ- 
ধর্মের শিক্ষা। এই শিক্ষাই মানুষকে য্যান্তবাদ হতে সাহায্য করে। বৌদ্ধধমশাস্- 
ala রচিত হয় পালি ভাষায়। সেই স্বাদে পালি ভাষার অগ্রগাঁতিও সহজ হয়ে- 
Tea) বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন ভারতের শিল্পচর্চার ক্ষৈরেও অনুপ্রেরণার উৎস। সম্ভবতঃ 
ভারতে বদদ্ধদেবই প্রথম দেবতাজ্ঞানে পুঁজত হন। সেই সূত্রে আরম্ভ হয় তাঁর মুর্তি 
নির্মাণ। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের জীবনকাহনশ ভারতের স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে TS- 
শিল্পে যে আঁবদ্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা আজও বিশ্ববাসীকে একইভাবে 
সম্মোহত করে, আবিষ্ট করে। 

তা ছাড়া ভারতের 'শিক্ষার ইাঁতহাসে বৌদ্ধ সংস্থাগ্ীলর ভূমিকা শুধু অগ্রগণাই নয়, 
গৌরবোজ্জবল। কালক্রমে বৌদ্ধ ale জ্ঞান-চর্চার উৎকৃষ্ট কেন্দ্রে পারণত হয়েছিল 
এবং সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা এতটাই উন্নতমানের ছিল যে তা বাঁহর্ভারতকেও জ্ঞানান্বেষণের 
তাঁগদে আকর্ষণ করোছল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জবল 
সমগ্র বিশ্বে ভারতের এক উদ্ধত অহংকার। 


সুতরাং বৌদ্ধধর্ম শুধুমাত্র এক ধর্মীয় আন্দোলন নয়, ভারতের সামাগ্রক জীবন- 
চেতনায় এক নতুন উপলব্ধি। তাই সময়ের প্রয়োজনকে চাঁরতর্থ করেও বৌদ্ধধর্ম 
এখনো শাশ্বত মূল্যবোধের এক অবিনশ্বর মানদণ্ড। আর এ কারণেই হয়তো বৌদ্ধ- 
ধর্ম কেবলমাত্র ভারতের ভৌগোলিক পাঁরসীমায় আবদ্ধ থাকে fa, ব্যাপ্ত হয়েছে 
বিস্তৃত হয়েছে ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশসমূহেও। এভ,বেই বৌদ্ধধর্ম এক সময় 
রুপান্তারত হয়েছিল ভারতীয় ধর্ম থেকে বিশ্বধমে”। 


n পর্ষদ লিদেশত পাঠক্রম ॥ 


The Age of Imperialism and Political 
Unification 

(a) Reference to Sixteen Mahajanapadas. 

(b) A bare outline of the history of the growth 
of the power of Magadha from. the days of 
Bimbisara to the rise of Mauryas ; . 

(c) History of the Maurya empire—with special 
reference to the periods of Chandragupta (his 
achievements, administration of the age as 
‘known from the account of Megasthenes and 
the Arthasastra of Kautilya dated generally to. 
the Maurya Age) and Asoka (his conquest 
of Kalinga, limits of his empire, propagation 
of Buddhism and his own Dharma, his 
humanitarian works, his contacts with outside 
world and his place in world history). 

(d) Invasions of India by foreigners— 

(i) Reference only to’ the extension of the 
Achaemenid empire to parts of the Indian sub- 
continent—Alexandar’s invasion and its effects. 
(ii) After the fall of the Mauryas—reference to 
the rule of the Indo-Greeks, Sakas and 
Pahlavas. 
(iii) Social and economic condition—with refer- 
ence to agriculture, trade and industry—foreign 
elements in the population—contacts with the _ 
Outside world—Mauryan Art. 7 
পঞ্চম অধ্যায় kat 
সাত্রাজ্য গঠন ও রাজনৈতিক এক্য / 


(e) History of the Kushana empire with special 
reference to the reign of Kanishka (his pro- 
 bable date, his conquests, limit of his empire, 
his patronage of Buddhism and Indian art and 
culture) and to India’s contact with outside 
world in the Kushana age—cultural importance 

of the Kushana period in Indian History. 


(f The Satvahana empire—(i) its ‘extent—(iip - 


achievements of its greatest ruler—Gautami- 


/ 


putra Satakarni. 

(g) History of the Gupta empire—with special 
reference to— j 
(i) the periods of Samudragupta (his conquests 
and achievements, war against the Saka 


guptra II a legendary figure.—Evidence of Fa- 


Kshatrapas—his other achievements) Chandra- C 


Hien—Kumargupta I and Skandhagupta (his 
success against the Huns) 


(ii) causes 


of the downfull of the Gupta 


Empire—distinctive features of the Gupta 


culture. 


॥ বিষয়ররম ॥ 


ষোড়শ মহাজনপদ-মগধের উথান S বাম্বসার--অজাতশত্র 
RF বংশের আঁন্তমকাল-_ঁশশুনগ ও শিশহনাগ বংশ_- 
মহাপন্মনন্দ ও নন্দ বংশ-মৌর্য বংশ ৪ OUTS মৌর্য চন্দ্র 
গুপ্তের শাসন-ব্যবস্থা_ চন্দ্রগুপ্তের IORI AAT 
অশোকের সাম্রাজ্যসীমা_অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচার_অশোকের 
ধম্ম-অশোকের জনাহতকর কার্যবলী-অশোকের সশ্গে বাঁহ- 
দেশের সম্পর্ক হাতিহাসে অশোকের স্থান পরবর্তী মৌর্য 
সমরাটগণ_ভারতে বিদেশী আক্রমণ ঃ পারাঁসক আঁভযান-_-পার- 
TAP আক্রমণের ফল--অ.লেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ-__আক্রমণের 
ফলাফল- ইন্দো-গ্রীকদের আকুমণ- শক MIA আক্রমণ 
মৌর্য যুগের অবস্থাও সামাঁজক-_অর্থনৌতক-_ভারতীয় জন- 
গোচ্ঠীতে বিদেশী সংমশ্রণ_বাঁহর্ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক মৌর্য 
শিল্প-_কৃষাণ সাম্রাজ্য ঃ কুষাণ জাতির উৎপাত্ত ও ভারতে আগ- 
মন_কুজুল কদাঁফসেস-াঁবম কদাঁফসেস-কানিজ্ক-কাঁনচ্কের 
শাসনকালের সময়_কনিচ্ক ও বৌদ্ধধর্ম_কনিদ্ক ও ভারতীয় 
সংস্কাত_কুষাণ যুগে বৈদেশিক সম্পর্ক_ কুষাণ যুগের সাংস্কাতিক 
গুরুত্ব_সাতবাহন সাম্রাজ্যঃ গোৌতমীপূত্র সতকর্ণী গৃপ্ত- 
সাম্রাজ্যঃ TS বংশের উদ্ভব- প্রথম চন্দ্রগুগ্ত__সমদরগঃপ্ত 
FETC মূল্যায়ন__দ্বিতীয় paca িয়েনের বিবরণ 
PUTS স্কন্দগুপ্ত পরবতাঁ গুপ্ত সমাটগণ-_সাম্ভাজ্যের 
পতনের FAIS সংস্কৃতি গুপ্ত সাহিত্য-_বিজ্ঞান-_ দর্শন 
ধর্মীয় বিবর্তন_ গুপ্ত শিজ্পকলা। 1 


০ষাড়শ মহাজনপদ 


৬০০ Ae ATH ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস একটি নির্দিষ্ট গতিপথ পেয়ে 
যায়। কারণ ওঁ সময় উত্তর ভারত জুড়ে রাজ্য স্থপন Tso | রাজ্যগীলর কোনটা 
fea রাজতন্ত্র, কোনটা গণতন্ত্রী । 

গণতন্ত্রী রাজ্যে যৌথ শাসনব্যবস্থা অব্যাহত থাকলেও রাজতন্দ্রী রাজ্যে রাজার 
ক্ষমতা ছিল ক্রমবর্ধমান । এর কারণ হল গণতন্ত্রী রাজ্যগনলের তুলনায় রাজতন্তী 
রাজাগবলো ছিল বৃহদায়তন। ফলে দূরত্বের কারণে সেখানে নিয়ামত সভা বা সামাতর 
অধিবেশন আহবান সম্ভব ছিল না। ভূমি রাজস্ব ছাড়াও রাজাগযালর শিল্প বাণিজ্য 


থেকেও অর্থাগম হতে লাগলো । 
রাজাগুলির রাজনৈতিক গঠনেরও পরিবর্তন হত। যেমন কম্বোজ রাজতন্ত থেকে 


AGE 
ঘটতো। তবে গণতন্ত্রী রাজাগয্ীলর তুলনায় রাজতন্তী রাজ্যগবাঁলতে উল্লেখযোগ্য 
অগ্রগাত সম্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে রোমিলা থাপার মন্তব্য করেছেন যে উপজাতীয় 
সংস্কৃতির অবক্ষয় ও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উপর TSAO ফলে রাজতন্ত্রের 
অগ্রগাত দ্রুত হচ্ছিল । 

বৌদ্ধ ও জৈন ধমপ্রন্থগলি থেকে জানা যায় এই সময় ভারতের বাভিন্ন অণ্চল 
যোলাট রাজ্য বা মহাজনপদে [wes fect! রাজাগবাল হলঃ 

(s) কম্বোজ-এই রাজ্যের অবস্থান ছিল উত্তর-পশ্চিম অণ্চলে গান্ধারের নিকটে 
এখানে ছিল বৈদিক সংস্কৃতির কেন্দ্র। ভারতে প্রবেশ পথে আর্যগণ এখানে বসবাস 
করে। কিন্তু আর্যগণ ধীরে ধাঁরে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে কন্বোজের গুরুত্ব 

পায়। 

(২) গন্ধার -গন্ধার বলতে সিন্ধু নদের পাশ্চম তীরের পাঞ্জাবকে বোঝায়। মহা" 
ভারতের ধ্ৃতরাষ্টের মাহা গান্ধারী ছিলেন এই রাজ্যেরই রাজকন্যা ৷ সামাঁরক দিক 
থেকে এই রাজ্যের অবস্থান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ 

(৩) কুর;_এই রাজ্য ছিল দিল্লীর সন্নিকটে অবস্থিত ৷ মহাভারতের যুগে এই 
রাজ্য ছিল বিশেষ গুর্ুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালে এই রাজ্য মগধের অন্তর্গত হরে 
যায়। 
(8) পাণ্ণাল-বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা AT দোয়াব অঞ্চলে এই রাজ্য 
অবস্থিত ছিল । মহাভারতের যুগে এই রাজ্য ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

(6৫) কাশী-_তদানীন্তন ভারতের অন্যতম সমন্ধশালী রাজ্য। কশেীর রাজধানী 
fea বারাণসী। বরুণা ও আঁস নামে গণ্গার দুই শাখা নদী বারাণসীকে ঘিরে 
প্রবাহিত ছিল বলে এঁর্‌প নামকরণ। : 

(s) কোশল- উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা অণ্টল নিয়ে গঠিত এই রাজ্য ছিল কাশীর 
প্রাতবেশশ বৃহৎ scu এবং শন্তিশালী। অযোধ্যা শ্রাবদতী প্রভৃতি বিখ্যাত নগর এই 
are অবস্থিত। কোশল রাজ মহাকোশল ছিলেন মহাভারত খ্যাত ইক্ষবাকু বংশজাত। 
ম্রহাকোশলের পর রাজা প্রসেনাজং ছিলেন ভগবান SIUS VERON OS 

(4) বংস- বর্তমান এলাহাবাদের সান্িকটে অবাদ্থত ছিল এই রাজ্য। কৃষিতে 
খুবই উন্নত ও CI এ রাজ্যের রাজা উদয়ন ছিলেন এক নাটকীয় 


এই রাজ্য ছিল 
ales! তাঁকে কেন্দ্র করেই তিনটি বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক রচিত হয়েছে। যথা মহা- 


কাব ভাসের স্বগ্ন বাসবদত্তা, হর্ষবর্ধন রচিত quere Temi eri 

line of tribal culture in combination with a growing dependence 
>The de rian economy, stimulated the growth of monarchies. 
on an agre —Romila Thapar 
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(৮) মৎস্যবর্তমান রাজস্থানের জয়পুর, ভরতপূর ও আলোয়ার নিয়ে গঠিত 
ছল এই রাজ্য। মহাভারতের বিখ্যাত বিরাট রাজা ছিলেন এই রাজ্যের প্রাতষ্ঠাত।। 
পরবতাঁকালে এই রাজ্য চোঁদ রাজ্যের অন্তভূর্ত হয়। 

(3) চোঁদ-_এই রাজ্য বর্তমান বুন্দেলখণ্ড নিয়ে গঠিত। এই রাজ্য আঁত প্রাচীন। 

(১০) সঃরদেন_বর্তমান মখুরা অণ্চলে অবাঁস্থত ছল এই রাজ্য। মহাভারতের 
যুগে এখানে যদুবংশ রাজত্ব করতো। 

(১১) অবন্তী__এই রাজ্য মালব ও মধ্যপ্রদেশের few. অংশ নিয়ে গাঠত। 
উজ্জায়নী এই রাজ্যের অন্যতম বিখ্যাত নগর। 

(১২) অঙ্গা-বিহারের পূর্বভাগে এই রাজ্য অবস্থিত fet! মহাভারতের কর্ণ 
এই রাজ্যের অধাশ্বর ছিলেন। রাজধানী চম্পা aby সাহত্যে ভারতের অন্যতম 
শ্ৰেষ্ঠ নগর বলে বার্ণিত। 

(১৩) মগধ-_বর্তমান পাটনা ও গয়া জেলা দিয়ে গঠিত এই রাজ্য। আঁদ 
রাজধানী রাজগ্‌হ বা রাজগীর। এই রাজ্যের জাম খুবই উর্বর, অফুরন্ত খনিজ 
সম্পদ, জনগণ সাহসী ও পাঁরশ্রমী। 

(38) বাঁজি_হমালয়ের পাদদেশে অবাঁস্থত প্রজাতন্ত্র এই রাজ্য। মোট আটাট 
গোষ্ঠীর সমন্বয়ে এ প্রজাতন্ত্র গঠিত ছল। এমাঁন একটি গোষ্ঠী হল শাক্য, যে 
গোম্ঠীতে ভগবান বুদ্ধের জন্ম হয়। 

(১৫) Tareq: এই রাজ্যের অবস্থান ছিল উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর 
জেলায়। রাজধানী কুশীনগর। এই রাজ্যও ছিল গণতন্ত্রী । 

(১৬) অন্মক-_পাণ্ডতেরা অনুমান করেন এই রাজ্যের অবস্থান ছিল গোদাবরণীর 
দাক্ষণে। এখানে ইক্ষ ংশের রাজারা রাজত্ব করতেন বলে ধরা হয়। 

এই যোলটি মহজানপদের মধ্যে গাঙ্গেয় উপত্যকায় অবাস্থিত areas ছল 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই লড়াইতে প্রাধান্য লাভ করে অবন্তী, বৎস, কোশল ও 
মগধ। এই রাজ্যগনাীলই অন্যান্য রাজ্যগালকে অধিকার করে নেয়। কিন্তু এই চার 
. শান্তির মধ্যে সর্বময় কতৃত্ব অর্জনের জন্য আরম্ভ হয় আরেক সংগ্রাম। শেষ পর্যন্ত সেই 


সংগ্রামে চুড়ান্ত সাফল্য লাভ করে TNA 
॥ মগধের উত্থান ॥ 


॥ বাম্বিসার ॥ 


সমসামায়ক ভারতের রাজনোতিক ইতিহাসে এক সর্বময় শান্ত হিসেবে মগধের 
উত্থান এক TASHA WaT! এই উথ্থান সম্ভব হয়েছিল একাঁদকে যেমন কয়েকজন 
অসাম শক্তিশালী যোগ্য নেতৃত্বের সাহায্যে, অন্যাদকে ত্মোন মগধের অবস্থানগত ATT- 
ধার সুযোগে । গত্গার তীরে অবাস্থত মগধ ছিল খুবই উর্বরা, জন-বহুল, শস্য- 
শ্যামলা' সমৃদ্ধিশালী অণ্চল। গঙ্গার জলধারা বেয়ে চলতো মগধের বাণিজ্য dl! 
মগ্রধের অরণ্য থেকে আসতো জাহাজ তৈরীর উপযোগী কাঠ। মগধের খাঁন যোগান 
দিত অফুরন্ত লোহা. যা দিয়ে তৈরী হত যদ্ধাস্র, কৃষি ও গহস্থালির যন্তপাতি আর 
বাড়তি লোহা রপ্তানি করে পাওয়া যেত অপর্যাপ্ত ধন সম্পদ। এ জন্যই কৌটিল্য 
মগধের খনিগুলিকে মগধ সাম্রাজ্যের গভগ্‌হ বলে বর্ণনা করেছেন। 

বৌদ্ধ মহাবংশ ও অশ্বঘোষের বুদ্ধচারতে বলা হয়েছে যে মগধের প্রথম বিখ্যাত 


রাজা বিম্বিসার ছিলেন mue বংশ জ/ত। 'বশেষজ্ঞগণ এই মতকেই গ্রহণ করেছেন। 
বিম্বিসার যখন মগধের সিংহাসনে বসেন তখন মগধ ছিল ষোড়শ মহাজনপদের 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনৌতক IH t ৩৫ 


একটি জনপদমাত্র, যার পরিধি ছিল বর্তমান পাটনা ও গয়া জেলায়। াম্বসার ছিলেন 
রাজনৈতিক দুরদৃষ্টি সম্পন্ন দূঢ়চেতা মানুষ । মগধক্ে তানি সেভাবেই গড়ে নিতে 
চাইলেন। তাই গ্রহণ করেছিলেন আক্রমণাত্মক নীতি। 

এই নপাঁতকে বাস্তবায়িত করতে বি্বিসার প্রথমেই তাঁর সেনাবাহিনীকে নতুন- 
ভাবে বিন্যস্ত করলেন। বিম্বিসার তাঁর সম্প্রসারণবাদী নীতিকে সফল করে তুলতে 
বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের উপর গুরুত্ব দেন। [তান কোশলরাজ মহাকোশলের 
কন্যাকে বিবাহ করে বারাণসী যৌতুক হিসেবে পান।এরপর তান বিবাহ করেন্‌ বৈশা- 
aig রাজকন্যাকে ৷ গঙ্গার উত্তর তীরে বৈশালীর মিত্রতা মগধের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি 
বৃদ্ধিতে সাহায্য করলো। তান বিদেহর রাজকন্যা 'এবং পাঞ্জাবের মদ্ররাজকন্যাকেও 
বিবাহ করেন। এই সব বিবাহ বিম্বিসারকে তাঁর রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তের নিরা- 
পত্তা সম্পর্কে আশ্বস্ত করেছিল । ফলে অনেক নিশ্চিন্ত মনে দক্ষিণ-পূরবাদকে রাজ্যকে 
সম্প্রসারিত করার কথা ভাববার তিনি সুযোগ পেলেন। 

এই দিকে তিনি প্রথম অঙ্গরাজ্য আক্রমণ করেন। অঙ্জারাজ্য {ছল সামুদ্রিক 
বাণিজ্যের পক্ষে খুবই গুরত্বপূর্ণ | তাই এই রাজ্য জয় করার ফলে শুধু মগধের 
wind fares হল না, অৰ্থনৈতিক দিক থেকেও এই সাফল্য ছিল খুব লাভজনক | 

শুধু রাজ্য জয়ে নয়, রাজ্য শাসনেও বিম্বিসার যথেষ্ট বিচক্ষণতার পাঁরচয় দেন। 
রোমিলা থাপার বলেছেন PAPAS হলেন প্রথম ভারতীয় রাজ্ম যিনি সুদক্ষ প্রশাসনের 
গুরুত্ব অনুধাবন করোঁছলেন।২ 

fafa ছিলেন বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী । আবার জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতাও 
{তান করেছেন। মৃত্যুকালে তান ৪৫০ মাইল বিস্তৃত সশাঁসত এবং সমৃদ্ধিশালী 


এক রাজ্য রেখে যান। ॥ werems, ৷ 


বৌদ্ধশাস্ অনুসারে পিতা বািম্বসারকে হত্যা করে অজাতশন্র সিংহাসনে AAA 
[তিনিও পিতার রাজ্যাবস্তার নীতি অক্ষুন্ন রাখেন। রাজধানী রাজগৃহ ছিল এমাঁনতেই 
প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষিত। অধিকতর সুরক্ষার জন্য অজাতশন্র নিকটবরতাঁ* পাটলী- 
গ্রামে এক WW. নির্মাণ করেন। 

মাতুলালয় হলেও তান কোশল আক্রমণ করেন এবং কোশলরাজকে পরাজিত 
করেন। তানি লিচ্ছাব রাজ্য আক্রমণ করলে লিচ্ছবিসহ ছত্রিশাটি গণরাজ্য একত্রিত 
zzi WIN ষোল বৎসর এই wow চললেও শেষ পর্যন্ত অজাতশত্রুই বিজয়ী হন। 
এই সাফল্য পূর্ব ভারতে মগধকে সর্বাধিক শান্তশালী রাজ্যে পাঁরণত করলো। 

X Base বংশের আন্তিমকাল ॥ 

অজাতশন্রুর পর সিংহাসনে বসেন উদায়িন। তিনি পাটলীগ্রাম wave পাটলী- 
etg নগরে পরিণত করেন। তাঁর সময়ে অবন্তীর সঙ্গে মগধের বিরোধ তাঁর হয়ে ওঠে। 
উদয়িনের পর কয়েকজন অযোগ্য রাজা সিংহাসনে বসেন। শেষ পর্যন্ত fae 
শর শেষ রাজা দর্শক বা নাগদশককে হত্যা করে তাঁর সভাসদ শশুনাগ মগধের 


বং 
সিংহাসন অধিকার করেন।॥ {শিশ নাগ ও শৈশনলাগ বংশ | 

শিশুনাগ থেকেই আরম্ভ হয় শৈশহনাগ বংশের শাসন। শিশুনাগের কৃতিত্ব হল, 
তানি মগধের দীর্ঘকালের প্রতিদ্বন্দনী অবন্তীকে পরাস্ত করেন। তিনি সম্ভবতঃ 


2 Bimbisara was the earliest of Indian kings to stress the need for 


efficient administration. 
— Romila Thapar. 


৩৬ ভারত কথা 


বৎস রাজ্যও আঁধকার করেন। পরবর্তী রাজা কালাশোকের সময় মগধ উত্তর ভারতের 
শ্ৰেষ্ঠ শান্ততে পাঁরণত হয়। রাজধানী রাজগৃহ থেকে স্থায়ীভাবে পাটলীপতুত্রে 
স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু কালাশোক ও তার দশপূত্র এক “ET হাতে নিহত হলে 
শৈশহনাগ বংশের অবসান হয়। 
1 মহাপদ্মনন্দ ও নন্দ বংশ ॥ 

কাল।শোকের হত্যাকারী শুদ্ুই হলেন মহাপন্মনন্দ, নন্দ বংশের প্রাতিষ্ঠাতা। তান 
Tea এক বিশাল সেনাবাহিনীর alate: fofa কোশল, MGA, কাশী, কুরু, 
-সুরসেন, মোথল, বাঁতহোত্র পেশ্চিম ভারতে অবাস্থিত), অস্মক, কালঙ্গ প্রভৃতি রাজ্য 
জয় করে এক সাম্রাজ্য গঠন করেন। তাঁর সাম্রাজ্য পাঞ্জাব থেকে গোদাবরী পর্যন্ত 
বিস্তৃত ছিল। 

তিনি সাম্রাজ্য সুশাসনের ব্যবস্থাও করেছিলেন। কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচের 
ব্যবস্থা করেন। ডঃ নীলকান্ত «rata মতে শুদ্র হলেও তাঁর কৃতিত্ব ইতিহাসে 


VI মহাপাদ্মনন্দের কাতত্বকে অন্যভাবে দেখেছেন ডঃ রাধাকুমদ মুখাজপ।' 


তানি বলেছেন, বৈদিক ধর্মের বিরদ্ধে কারের নেতৃত্বে ধর্মীয় আন্দোলন আন ক্ষত্রিয় 
সাঘাজ্যের ধরংসদ্তুপের উপর এক শদ্রের উতান_ ঘটনা দুটি বিচ্ছিন্ন নয়। তিনি মহা- 
পদ্মকে উত্তর ভারতের প্রথম এঁতিহাসিক সম্রাট বলে আঁভাহত করেছেন।০ 


নন্দ। তাঁর ছিল বিশাল সেনাবাহিনী। এই সেনাবাহনীর ব্যয়ভার মেটাতেই ধননন্দকে 
করভার বিপুলভাবে বাড়াতে হয়। ফলে সৃষ্ট হয় প্রজাদের মধ্যে বিক্ষোভ। এই 
বিক্ষোভের সুযোগ নিয়েই Crane ধননন্দকে িংহাসনচ্যত করেন এবং মৌর্য 
বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। 

TORO ABE গঠন দেখে রে।মিলা থাপার মন্তব্য করেছেন যে ভারতীয়দের 
মনে উদিত হল এমন এক সাম্রাজ্য গঠনের সম্ভাবনা,যার অর্থনৈঁতক ভভাত্ত হবে কাষ 


Tasg 
॥ মৌর্য বংশ ॥ 
॥ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য ৷ 


We "Li চতুর্থ শতাব্দীতে ভারত মৌর্য শাসনের সূচনার ফলে ভারতের রাজ- 
নৈতিক ইতিহাস অনেক সুস্পষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য হল। কারণ উপাদানের প্রাচুর্য 
এবং কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠায় ভারতের ইতিহাস রচনা এখন থেকে অনেক 
সহজ ও সাবলীল হল । 

মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌষে'র বংশ পারটয় সম্পর্কে নানা বিতর্ক 
আছে। RA. TERT নাটক ও কিংবদন্তীতে চন্দ্রগুপ্তকে "LE বংশজাত 
বলা হয়েছে। sie এীতহাসিক জান্টিন মনে করেন চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়েছিল 
সাধারণ বংশে। অন্যদিকে বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে চন্দগুপ্তকে পিস্পলীবনের ক্ষত্রিয় 
মৌর্য বংশজাত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 


এক এতিহাসিক দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনেই যেন PET আবিভবি। 


প্রথমতঃ জায়মান মগধ সা্াজাকে রক্ষা করা ও তার সম্প্রসারণ করা, দ্বিতীয়তঃ 
o Mahapadma is the first great historical emperor of Northern India. 


ER. $ 4 —R. K. Mukherjee 
8 The possibility of an imperial Structure based on an essentially 
agrarian economy began to germinate in the Indian mind. 


—Romila Thapar 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনোতিক এক্য oa 


wich, «exer সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতকে, বাঁহার্বশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 


জন ছল সেই পারাস্থাতির সুষম সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে সংযোগ্য TENA | সেই 
নেতৃত্ব নিয়েই যেন আবির্ভ'ব হয়োছিল চন্দ্ুগুপ্তের। এবং চন্দ্রগুপ্তের পক্ষেও এটা 
পরম সৌভাগ্যের যে তিনি ত্রীতহাসিক দায়িত্ব পালনে সমর্থন এবং পরামর্শ পেয়ে- 
ছিলেন চাণক্য বা কৌঁটিল্য নামে এক বিচক্ষণ ক্ষণে | 

gue কিভাবে নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন কার মগধের সিংহাসন দখল করে- 
ভিলেন তার কোন সমসাময়িক বিবরণ পাওয়া যায় না। একথা ঠিক নন্দ রাজাকে 
পরাভূত করার মত সম্পদ তাঁর ছিল না। সুতরাং/কট-কৌশলের আশ্রয় নিশ্চয় তাঁকে 
নিতে হয়োছল। ফলে নন্দ রাজাদের fene. ser তাঁন লাভ করেন। 

এরপর enne উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে গ্রীকদের বিতাড়িত করতে অগ্রসর 
হন। আলেকজাণ্ডার ভারত ত্যাগ করলে তাঁর উত্তরাধকারীদের মধ্যে বিরোধ দেখা 
দেয়।” সেই সুযোগে PHILS পাঞ্জাব দখল করে Ce Taere চন্দ্রগুপ্তের 
আঁধকার আনে । তা ছাড়া গুজরাট, মালব ও মহারাষ্ট্রের কিছ, অংশও DANS জয় 
করেন। | 
দাক্ষিণাত্যে চন্দ্ুগঃগ্তের রাজাসীমা Fora পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সে বিষয়ে মত- 
ভেদ আছে। তবে নানা সাক্ষ্য প্রমাণ ঘেটে মনে হয় তামিলনাড়ু ও মহাীশর পর্যন্ত 
তাঁর রাজ্য বিস্তৃত Tus পূর্বে বঙ্গদেশ যে চন্দ্রগনপ্তের অধীনে ছিল তা ais- 
হাঁসিকেরা স্বীকার করেন। 1 
fae করতে হয়েছিল। CLS ভারতে হৃত | ARIS পুনরুদ্ধারে উদ্যোগী 
হয়োছলেন। কিন্তু সেল;কাস সেই চেষ্টায় সফল ভূন নি। {তান চন্দ্রগুপ্তকে কাবুল, 
কান্দাহার, হিরাট ও বেলহাচস্জান ছেড়ে দেন। কন্যার স্গো চন্দ্রগনগ্তের বিবাহ দেন। 
মেগাস্থিনিস নামে এক দৃতকে চন্দ্রগুপ্তের রাজসড়ায় প্রেরণ করেন। এর ফলে চন্দ্র- 
গুপ্তের রাজ্যসীমা পশ্চিম হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। 

॥ চন্দ্রগুপ্তের শাসন ব্যবস্থা ॥ 

xa, সাম্রাজ্য বিজেতা হিসেবে নয়, শাসক হিলেবেও চন্দ্রগুপ্ত অসাধারণ যোগ্যতার 
পারচয় “দিয়োছলেন। মেগাস্থানসের বিবরণী [এবং কোঁটিল্যের অর্থশাদ্ত্র থেকে 
আমরা তাঁর শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানূতে পারি। 

মেগাস্থানসকে দূত হিসেবে সেলুকাস z চন্দ্রগুগ্তের MANOTA ! 
তান ভারত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ইণ্ডিকা নামে একা গ্রন্থ রচনা করেন। বর্ত- 
মানে এ গ্রন্থটি আর পাওয়া যায় না। মেগাস্থানিসের বিবরণ থেকে 
আমরা মৌর্য যুগের শাসনব্যবস্থা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নানা তথ্য 
জানতে পারি। 

নানা পরক্ষা-নরাঁক্ষার পর বর্তমানে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়েছে থে 
অর্থশাল্র মৌর্য শাসনের কয়েক শতাব্দী পর সংকাঁলত হয়! ‘কিন্তু তা হলেও অর্থ- 
ser ARERR শাসনবারদ্থা ও অর্থনীতি সম্পর্ক জানার অত্যান্ত THETA 


উপকরণ। i 
Y 


৩৮ ভারত কথা 


মৌর্য শাসনব্যবস্থা যে পুরোপতার চন্দ্গ্প্তের সৃষ্টি তা মনে করা যায় না। 
কেননা তাঁর আগে মগধে একটা শাসন-কাঠামো ছল। verias নিই লে 
গ্রহণ করোছলেন। কেবল প্রয়োজন ও পাঁরাস্থাত অনুযায়ী সেই কাঠামোর পার- 
তন বা পাঁরমার্জন করোছিলেন। E 
তা ও qu s nete মতি 
প্রধান শাসক ও ধর্মরক্ষক হিসেবে রাজার কাজ ছল প্রজাদের ধন ও প্রাণরক্ষা। 
এজন্য তাঁকে কর্মচারীদের সাহায্যে সারাদেশে শান্তিরক্ষা করতে হত। (77145 
প্রয়োজনে যুদ্ধযান্রা করতে হত। যোগ্য ব্যান্তদের বিভিন্ন রাজপদে নিয়োগা করতে 
হত। রাজা আবার ছিলেন সর্বপ্রধান বিচারক ।মেগাস্থানস জানিয়েছেন DANS 
সারাঁদন রাজসভায় বসে প্রজাদের অভিযোগ শুনতেন ও বিচার করতেন। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে মৌর্য সম্রাট ছিলেন আইন, শাসন ও বিচার সকল বিষয়ে 
চুড়ান্ত ক্ষমতার আঁধকারী। ভনসেস্ট স্মিথ তাই মৌর্য রাজতন্ত্রকে বাধাহীন স্বৈর- 
OH বলে আঁভাহত করেছেন। 

মাল্লগণ ছিলেন রাজার ব্যান্তগত পরামর্শদাতা। এরা রাজ্য শাসন নশীত, পররাষ্ট্র 
নীতি সকল বিষয়েই রাজাকে পরামর্শ freer lites fee এমান এক mat 
িলেন। মন্ত্ৰীগণ ছিলেন নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, অত্যন্ত আঁভজ্ঞ এবং বিশ্বাসী 

রাজকার্ষে সাহায্যের জন্য AN অমাত্য ও সাঁচব নামে কর্মচারীদের fac FA- 
তেন। মেগাস্থানস এদের একটা স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই 
সব কমচারীদের সাধারণতঃ অভিজাত শ্রেণী থেকে নিয়োগ করা হত। তাই সম্ভবতঃ 
মেগাস্থানস এদের একটা পৃথক জাতি বলে ভুল করেছেন। 

এ ছাড়া বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বে থাকতো অধ্যক্ষ। অথ*শাস্ত্ে এরকম ৩২ জন 
অধ্যক্ষের নম. আছে। কমচারীগণ নগদে বেতন পেতেন। 

শাসনের ATS জন্য সমগ্র সাগ্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা হত প্রদেশকে 
বলা হত “দেশ”। প্রদেশ Tae ছিল জেলায় বা শবষয়ে*। জেলা Tree ছিল জনপদে I 
জনপদ গঠিত হত কয়েকটি গ্রাম নিয়ে। সাঁমাল্তবতর্ণ বা Tara copies 
দায়ত্ব দেওয়া হত রাজপাঁরবারের লোকদের উপর। প্রদেশের শাসনের উপর সম্রাটের 
নিয়ন্ত্রণ রাখতে নানা ধরনের কর্মচারী তো থাকতোই, তাছাড়া ছিল আত সুদক্ষ এবং 
সংগঠিত "rs বাহিনা, যারা সরাসাঁর সকল সংবাদ সম্রাটের কাছে corte দিত। 

মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে পাটালপন্র নগরশাসনের বর্ণনা পাওয়া যায়। বিবরণ 
অন:সারে ত্রিশজন সদস্য দ্বারা গঠিত ছয়টি সমিতির উল্লেখ করেছেন। B 
fea স্ব-শাসত। ছয়টি সমাত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতো। যথাঃ (১) শ্রম- 
শিল্প (২) বৈদোশকদের তদারকি (৩) জন্ম-মৃত্যুর হিসাবরক্ষা (8) খুচরা ও পাইকারা 
বিক্রয় পরিচালনা (৫) শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয় (৬) ffen দ্রব্যের বিক্রয় 
থেকে কর আদায়। 


PETS এক বিশাল সেনাবাহিনী রাখতেন। মেগাস্থিনিস বলছেন প্রতিটি 
সমিতিতে fb সদস্য বিশিষ্ট ছয়টি সাঁমাত 'ছিল। এরা নৌবহর, যোগাযোগ ও 
সরবরাহ, পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ ও হস্তি বিভাগগুলি পাঁরচালনা করতো। ব্যাশাম 
অবশ্য মেগাস্থিনিসের এই বিবরণ গ্রহণ করেন নি। কেননা এর সমর্থনে অন্য কোন 
তথ্য পাওয়া যায় না। 


রাজ্যের ব্যয়ভার মেটানোর জন্য বিস্তৃত কর ব্যবস্থা fet রাজস্বের প্রধান উৎস 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনৈতিক Aa ৩৯. 


fea ভূমি রাজস্ব। রাজস্বের -হার ছিল ১/১ বা ই অংশ। রাজস্ব ছিল দ্বিবিধ। 
ভাগ ও বলি। ভাগ হল সাধারণ কর। বলি বিশেষ কারণে সংগৃহীত কর। এছাড়া 
শৃশল্প কর, বাণিজ্য শুল্ক, চুঙ্গি কর, জল কর, খানি কর প্রভাতি আদায় করা হত। 
না। fee অর্থশাস্তে wise প্রতিরোধে ব্যবদ্থাবলীর বিস্তৃত বর্ণনা আছে। 
1 চন্দ্গুপ্তের কৃতিত্ব এ 

মাদ্রারাক্ষস নাটকে চন্দ্রগুপ্তকে গ্রীক আক্রমণ থেকে ভারতভূমির রক্ষক' বলে বর্ণনা 
করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ভারতবর্ষকে শুধু বিদেশী আরুমণের আশঙ্কা থেকে 
Sp করেন নি, এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে রাজনোতক এক্য ates করে-. 
শছলেন। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী DUTCH ভারতের প্রথম বৃহৎ এ্রীতহাঁসক সাম্রাজ্যের 
স্থাপয়িতা বলে বর্ণনা করেছেন। 

রাজ্যজয়ের মত রাজ্যশাসনেও তাঁর soy অনস্বীকার্য। শুধু রাজ্যজয় নয়, 
সুশাসনের মাধ্যমে বিজিত অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ রাখাই যথার্থ Shoe! চন্দ্রগুস্ত এ ক্ষেত্র 
চরম সাফল্য লাভ করেন। 

শিল্পচর্চাতেও তাঁর অনুরাগ ছিল ঈর্ষণীয়। পাটলীপূত্রকে তান অসাধারণ 
নগরে পরিণত করেন। মেগাস্থানস এই নগরের উচ্ছ্বাসত প্রশংসা করেছেন। 

ভারতীয় জীবন-দর্শনের সঙ্গে সংগাঁতরক্ষা করেই শেষ জাবনে তানি রাজকার্ষ 
ত্যাগ করে জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন। মহঁশুরের শ্রাবণগোলায় তান অনশনে প্রাণ- 


u বিন্দসার n 
DECS পর ৩০০ খত পূর্বাব্দে সিংহাসনে বসেন তাঁর পুর বিন্দ:সার। এই 
সময় মৌর্য সান্নাজ্যের বিরুদ্ধে কিছু বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহ হয়েছিল। বিন্দঃসার সকল 
বিদ্রোহই দমন করেন। তাঁর কৃতিত্ব হল তান মৌর্য সাম্রাজ্যের এঁক্য অক্ষ রাখতে' 
'পেরোছলেন। ॥ অশোক ॥ 


বিন্দনুসারের পর মৌর্য সিংহাসনে বসেন 'িশব-বিশ্রুত অশোক । বিন্দন্সারের মৃত্যু 
হয় ২৭৩ Wi ATH অশোকের রাজ্যাভিষেক হয় ২৬৯ a প্র্বান্দে। দুটি 
ঘটনার মধ্যে এই ব্যবধান কেন ঘটোছল তার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। 

সমাট হবার পর [তানি তাঁর পূব্পুরুষদের মত রাজ্যবিস্তার নীতিই অনুসরণ 
করেন। এই নীতির অনুসরণেই তাঁর রাজত্বকালের বহ: আলোচিত ঘটনা কলিঙ্গ 
জয়ে তিনি অগ্রসর হন। 

নানা এীতহাঁসক নানাভাবে কলিঙ্গ আভযানের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। প্লান 
বলেন, কািঙ্ঞ একদা মৌর্য সাম্াজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে স্বাধীন হয়ে যায়। 
তাই অশোক Seton পন্নরুদ্ধারে উদ্যোগী হন। এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় 
হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও ডঃ ত্রিপাঠির বন্তব্যে। ভান্ডারকার মনে করেন চোল ও STU 
উভয়েই" ছিল মৌর্য TEC sa Reon যখন চোল জীভ সবাক URN 
eer চোলকে সাহায্য করে। তাই অশোক কলিঙ্াকে শায়েস্তা করতে প্রয়াসণ হন। 
শতব্বতী.বিবরণ থেকে অনুমান করা হয় দাঁক্ষণ ভারতে প্রবেশের স্থলপথ ও জলপথ 
উভয়কে অশোক নিয়ন্ণ করতে চেয়েছিলেন। স্থলপথ তাঁর আঁধকারেই ছল, জলপথ 
Treacy কালা আভযান তাঁর পক্ষে আঁনবার্য হয়ে ওঠে। তাছাড়া কাঁলঞ্জোর FN- 


go ভারত কথা 


বর্ধমান সামারক “ise সম্ভবতঃ অশোকের পক্ষে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়য়োছল। 

slat যুদ্ধে অশোকের জয়লাভ সহজসাধ্য হয় নি। তার প্রমাণ পাওয়া যায় 
অশোকের এক 1শলালাঁপতে। এ শিলালাপতে উল্লেখ করা হয়েছে PAA যুদ্ধে 
দেড় লক্ষ লোক বন্দী হয়োছিল, একলক্ষ লোকের মৃত্যু হয়োছল যুদ্ধক্ষেত্রে, আরও 
অনেক বেশী লোক' প্রাণ দিয়োছল অন্য ভাবে ॥ 


রোমলা থাপার মগধ ও ভারতের ইতিহাসের দিক থেকে কলিজা যুদ্ধের উপর 
শবশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।* : অশোকের জীবনের এক মাত্র যুদ্ধে যে বিপুল 
ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষাত হয় তাতে [তানি মানসিকভাবে গভীরভাবে বিচলিত হন। ফলে তান 
“যুদ্ধজয়ের নশীত পরিত্যাগ করেন। 

fore অনেক এঁতিহাঁসকই অশোকের পাঁরবর্তনের এই সহজ WW মেনে নেন 
না। কাঁলঙা য্য্ধ অশোকের রাজ্যশাসননীতির কোন: মৌলিক পাঁরবর্তন এনোছল 
রোমিলা থাপার তামনে করেন না।কারণ তাঁর মতে, প্রথমতঃ অনুতপ্ত অশোক SAAT 
রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন নি, দ্বিতীয়তঃ যে শিলালাপতে তান তাঁর অনুতাপের কথা 
প্রকাশ করেন তা কলিজ্ে স্থাপন না করে অন্যত্র করেন, তৃতীয়তঃ কলিগ WWE 
প্রকৃতপক্ষে মৌর্য সাম্রাজ্যের সংহাঁত সম্পূর্ণ হয়োছল, আর কোন যুদ্ধের প্রয়োজনই' 
[ছিল না, চতুর্থতঃ$ অশোক' সেনাদল ভেঙ্গে দেন নি, এবং বিদ্রোহীদের প্রাত তান 
ক্ষমা প্রদর্শন করেন নি। ডঃ কোশাম্বী অশোকের Tells ত্যাগের এক আর্থ- 
নাতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই ব্যাখ্যা হল, মৌর্য সাম্রাজ্যের যে অর্থনীতি ছিল কৃষি 
নির্ভর সেই অর্থনীতিকে সক্রিয় রাখতে প্রাথামক প্রয়োজন ছিল শান্ত ও স্বাস্থরতার, 
তাই অশোকের GATT! ভাণ্ডারকর ও ডঃ রাধাকুমন্দ মুখাজ ব্যবহারিক প্রয়ো- 
জনেই যে অশোক য্্ধত্যা্গ করেছেন তা স্বীকার করেছেন। 


কিন্তু কারণ যাইহোক কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোকের মানসিকতার পাঁরবর্তন 
হয়। তান অহিংসাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেন। 


॥ অশোকের সাগ্রাজ্যের সামা ॥ 


অশোক তাঁর শিলালাঁপতে নিজেকে মগধরাজ বলে ঘোষণা করলেও তাঁর সাম্রাজ্য 
ছিল প্রকৃতপক্ষে সারা ভারতব্যাপী। তাঁর সাম্রাজ্যের প্রকৃত সীমা নির্দেশ করার একাঁট 
সহজ উপায় হতে পারে যে, তান উত্তরাধিকার সূত্রে যে AME পেয়োছলেন তার 
সঙ্গে কলিঙ্গ রাজ্যকে LF করা। কারণ তানি নিজে কাঁলঙ্গ ছাড়া অন্য কোন স্থান 
জয় করেন নি। 


তাঁর সাম্রাজ্যের সীমা নিদেশি করতে অন্য এক পথও গ্রহণ করা যেতে পারে। তা 
হল: তাঁর শিলালিপিসমূহের অবস্থান এবং শিলালাপিসমূহের বন্তব্য থেকে সীমা 
স্থিরীকরণ। mE বলেছেন যে+অশোকের AER পারধির মধ্যেই যেহেতু তাঁর 


শিলালিপিগুলির অবস্থান সেই হতে সেই অবস্থান থেকেই তাঁর সাম্রাজ্যের সমা 
সম্পর্কে ধারণা করা যায়।১ 


¢ The conquest of Kalinga was a great landmark in the history of Magadha 
and of India. 

—Romila Thapar 

e The extent of Ashoke’s empire may be guessed from the distribution 

of the rock edicts which were engraved along the confines of his territo-, 
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প্রথমে শিলালপিসমূহের অবস্থান অনুসরণ করা যাক্‌। মৌর্য সাম্রাজ্যের পর্ব 
সীমায় sacar গঞ্জাম জেলায় wif ও জৌগড় গ্রামে অশোকের দুটি শিলালিপি 
পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং এটাই হল অশোকের CHELSUS পূর্ব সীমা। এরপরেই 
বঙ্গোপসাগর । ল্ম্বিনী ও নেপালের তরাই অঞ্চলে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে সাম্রাজ্যের 
উত্তর-পূর্ব সামা নির্দেশ করা যায়। দেরাদুন জেলার কাকসী গ্রামে পাওয়া গিয়েছে 
{শিলালিপি । তাই হিমালয়ের পাদদেশে এই ছিল অশোকের সাম্রাজ্যের সীমা । বর্তমানে 


See E 


পাকিস্তানের হাজারা জেলার মালসেরা গ্রামে এবং পেশোয়ার জেলায় শাবাজগাঁওতে 
প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে সামাজোর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সীমা নিদেশ করা যায়। 
আফগানিস্তানের জালালাবাদ ও গান্ধারের তক্ষশিলায় প্রাপ্ত শিলালাপতে বোঝা যায় 
উত্তর-পশ্চিম সাম্রাজ্যের সীমা হিন্দকুশ পর্বত পর্যন্ত lampe ছিল। কাথিয়াবাড়ের 
জুনাগড় ও মহারাষ্ট্রে সপর্কে শিলালাপির অবস্থান থেকে বোঝা যায় পশ্চিমে 
সাগ্রাজ্য আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অন্ধের কুননল ও *zd«c চিতল 
mor প্রাপ্ত শিলালাপি দক্ষিণে সাম্রাজ্যের fergie নিদেশিক। পর্বে বঙ্ঞদেশে কোন 
শিলালাঁপ পাওয়া যায় fai কিন্তু মহাস্থানগড় শিলালিপি এবং meme বন্দরে 
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শোকের স্তুপ ছিল বলে হিউয়েন সাং উল্লেখ করায় ধরে নেওয়া যায় বঙ্গদেশ 
অশোকের সাম্রাজ্যভুন্ত ছিল। কিন্তু কামরূপ সম্ভবতঃ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছল 
না। কল্‌হন জানিয়েছেন কাশ্মীর তাঁর সাগ্রাজ্যভুন্ত fect 

এবার দেখা যাক্‌ শলালাঁপতে সাম্রাজ্যের সীমা সম্পর্কে কোন তথ্য ডীল্লাখত 
faa fear! শলালাঁপতে দু ধরনের তথ্য উল্লেখ করা আছে। একাঁট হল অশোকের 
সাম্রাজ্যের সীমান্তে বসবাসকারী জাতি গোষ্ঠীর AMI oie হল যবন বা গ্রীক, 
কম্বোজ, ভোজ, গান্ধার. রাচ্ট্রক, অন্ধ ও পারন্দ। এই জাতিগীলর সবার পাঁরচয় 
পাওয়া যায় fal না গেলেও সীমান্তে বসবাসকারী এই সব নাম থেকে সামাজ্যের 
সম্পর্কে ধারণা করা যায়। দ্বিতীয়টি হল, ?শলালাঁপতে প্রাতবেশী রাজ্যসমূহের নাম 
উল্লেখ করা হয়েছে। রাজ্যগুঁল হল চোল, পাণ্ড্য, AWD, কেরলপাত্র ও তাম্বপাঁনৎ। 
অবশ্য এই নামগযাঁল সবই দক্ষিণ ভারতের | 

যাই হোক' এই তথ্য থেকে বলা যায় অশোকের সামাজ্য দক্ষিণে তাঁমল রাজ্যগদাল 
পর্যন্ত, পূর্বে ব্ৰহ্মনদ পৰ্যন্ত, পশ্চিমে আরব সাগর, উত্তর-পশ্চিমে 'সারয়া, উত্তরে 
কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

॥ অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচার d 


এইচ. fer. ওয়েলস মনে করেন অশোকের প্রচেষ্টার ফলেই গাঞ্জোয় সমভূমির এক 
ধর্ম বিশ্ব ধর্মে পারণত হয়। অশোক wit রাজত্বের অষ্টম বর্ষে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ 
করেন। তাঁর অবাশষ্ট শাসনকাল এই ধর্ম প্রচারে তান [নিয়োগ করেন। 

বিহারযাত্রাকে তিনি ধর্মযাত্রায় পাঁরণত করেন। সেই সূত্রে তান বুদ্ধের পণ্য 
AIS LS স্যানগনীল ভ্রমণ করতেন। ভ্রমণকালে তান ব্রাহ্মণ, শ্রমণ 'ও বৃদ্ধদের 
অকৃপণ হস্তে দান করতেন, জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতেন বুদ্ধের বাণী। 

whe তিনি বুঝতে পারেন কেবল একক চেষ্টায় বুদ্ধের বাণীর ব্যাপক প্রচার 
সম্ভব নয়। তাই তান Aw, মহাপান্র, রাজুক প্রভাত রাজকমণচারীদের রাজকর্মের 
সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের নির্দেশ দেন। 

তাছাড়া শুধুমাত্র ধমীয়ি উদ্দেশ্যেই তান ধর্মমহাপান্র নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী 
নিয়োগ করেন। এদের কাজ ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সম্প্রতি 
বৃদ্ধি, রাজকীয় দান ও জনাহতকর কাজগুলি পরিচালনা এবং অশোকের “ধম্মে'র 
নীতি প্রচার। 

অশোক তাঁর ধন্মের ULIS প্রচারের জন্য আরেক ব্যবস্থা নিয়োছলেন। সেই 


ব্যবস্থা হল পাহাড় বা স্তম্ভের গায়ে ধম্মের বাণীগল খোদাই করে দেওয়া । উদ্দেশ্য 
হল, জনসাধারণ সর্বদাই যেন বাণীগীল দেখতে পারে, পড়তে পারে এবং সেই অনুসারে 
নিজেদের চালিত করতে ATA I j UP ) 


অশোক তাঁর শাসন ব্যবস্থাতেও বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ আঁহংস নীতিকে প্রাধান্য 
দেন। যুদ্ধ জয় পরিত্যন্ত হয়। প্রাণী হত্যা [sien হয়। 

বৌদ্ধ ধর্মে অধিকতর সংহাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তান mia তৃতীয় 
বৌদ্ধ সংগীত আহনান করেন। এই সম্মেলনে বৌদ্ধ ধর্মের fates  বিষয়গুল 
সম্পর্কে এক্যমতে আসার চেষ্টা করা হয়। এই সম্মেলনের 'সদ্ধান্তসমূহ প্রচারের 
ব্যবস্থাও করা.হয়। 

বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্ম প্রচারক পাঠিয়ে অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রসারেও সচেষ্ট ছিলেন। 
feta কাশ্মীর, নেপাল, মহারাষ্ট্র, মহীশুর ও বারাণসীতে প্রচারক পাঠিয়ে স্থানীয় 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনোতিক এক্য ৪৩ 


foe, মিশর, কাইরেনা, ম্যাসিডন ও এঁপরাসে তান বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটান। 
ব্ললদেশ ও সিংহলেও এই ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। 

ইউরোপণয় পশ্ডিতগণ মনে করেন গ্রীকদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার সম্পর্কে 
অশোকের WAT রাজকীয় বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ গ্রীসদের মত 
আত্ম-সচেতন জাতির পক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ সম্ভব ছিল না। কিন্তু নানা সময়ে গ্রীক- 
দের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের যে নৈকট্য স্থাপিত হয়েছে তাতে মনে হয় অশোকের দাবী 
fekah নাও হতে MAI 

ধর্মীয় দক ছাড়াও অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের প্রয়াসে শিল্প ও সাহিত্য 

হয়োছল। স্তম্ভ ও প্রস্তর {লিপির প্রয়োজনে প্রস্তর শিল্পের অসাধারণ অগ্র- 
oid হয়োছল। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য {শলেপেরও নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হয়। 
পালিভাষা @ arat লিপির ব্যাপক প্রসার ঘটে। সারা ভারতব্যাপী ব্রাহ্মী লিপ 
প্রচালত হয়। বলা যেতে পারে অশোকের এই প্রয়াসের ফলে ভারতে সর্বপ্রথম 
সাংস্কাতিক এক্য ও জাতীয় সংহাঁতর পথ প্রশস্ত হয়। 

॥ অশোকের ধন্য ॥ 

অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করোছলেন, বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে তান আত্মানয়োগও 
করোছলেন সর্বান্তঃকরণে_এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তান ধম্ম বলতে যা 
বোঝাতেন, যে আদর্শ প্রচার করেছেন তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা বিতকেরি md 
হয়েছে। 'বিতকের বিষয় হল বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে তত্বগত দিক থেকে অশোকের MONS 
কতটা MATS, কতটা অসংগাঁত। 

সংস্কৃত ধর্ম থেকে এসেছে প্রাকৃত শব্দ ধম্ম। 

a বলতে বোঝায় এমন এক অচরণাঁবাধ যা সামাজিক ও ব্যান্তগত দাঁ়ত্ববোধ 
জাগ্রত করতে সহায়ক মানুষের SS মর্যাদা এবং মানবতাবোধই হল ধস্মের প্রাণ- 
ate | তাই ধম্মের নীতিসমূহ বিশেষ কোন ধর্মীভীত্তিক নয়, বরং ধর্ম নিরপেক্ষ, সবার 
ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য | ধন্ম দাঁড়িয়ে ছিল তিনাট মূল নীতির উপর। প্রথমটি হল 
সহনশীলতা | সহনশশলত প্রয়োজন পারস্পরিক! সম্পর্ক রক্ষার জন্য, প্রয়োজন বাভিন্ন 


কল্যাণসাধন। 

ধম্মের এই চারিরই পাঁণ্ডতদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে। যেহেতু ধন্মে নেই 
চতুর্যামের উল্লেখ, oe মার্গের কথা বা নির্বাণের প্রসঙ্গা তাই অনেকে SONS 
ster বৌদ্ধ ধর্মের ব্যবধান লক্ষ্য করেছেন। ডঃ ক্ষিট বলেছেন, ধন্ম হল রাজনোতিক ও 
নৈতিক! বাধ। Pade বলেছেন ses কোন বিশেষ ধর্ম থেকে সম্ট নয়, বরং সকল 
ভারতীয় ধর্মের নৈতিক ব্যাখ্যা ডঃ রাধাকুমুদ মুখাজঁও এই মত সমর্থন করে বলে- 
ছেন ধৰ্ম কোন নির্দিষ্ট ধর্ম জাত নয়, বরং জাতি-বর্ণ নার্বশেষে নোতিক বাঁধ ।* 

অন্যদিকে ভাণ্ডারকর মনে করেন গৃহীদের জন্য যে বৌদ্ধ ধর্ম তারই Tees 
গাঁঠিত অশোকের ধম্ম। নীলকান্ত শাস্ত্রী মনে করেন শুকনো তত্ব থেকে বৌদ্ধ ধর্মকে 
জনগণের গ্রহণযোগ্য করে তোলেন অশোক তাঁর ধম্মের সাহাব্যে। অধ্যাপক পাণ্ডেও 
4 Dhamma was aimed at building up an attitude of mind in which social 


responsibility, the behaviour of one person towards another was consi- 


dered of great relevance. na — Romila Thapar 
v Dhamma is not any particular Dharma or religious system, but a moral 
law independent of caste or creed. —R. K. Mukherjee 


8৪ ভারত কথা 


মনে করেন ধম্ম বৌদ্ধ ধর্ম বিরোধী নয়। বরং ধম্মের মাধ্যমে অশোক বৌদ্ধ ধর্মে এক 
সার্বজনীন আবেদন ATS করতে পেরোছলেন। এখানেই তাঁর চরম সাফল্য, উদ্দেশ্যের 


"Ner ॥ অশোকের জনাহতকর কার্যাবলী u 


পিতাসুলভ মনোভাব [নয়েই অশোক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সকল প্রজা- 
কেই তিনি নিজের সন্তান বলে মনে করতেন। রমেশ মজুমদার বলেছেন সম্ভবতঃ অপর 
কোন সম্রাট রাজা ও প্রজার সম্পর্ক এমন সহজ ও মহৎ ভাবে প্রকাশ করেন TAP 

এই মনোভাবকে বাস্তব রুপ দিতে অশোক Paley ব্যবস্থা নিয়োছলেন। একাঁট 
হল প্রশাসনিক ব্যবস্থা, অন্যাট জন-কল্যাণকামী কাজ। 

প্রশাসানক দিক থেকে রাজকর্মচারীদের নিয়ামত সরেজমিনে প্রজাদের অবস্থা 
পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রজাদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা ও সদ্ভাব জাগ্রত 
করতে ধম্ম AAMT নামে পৃথক রাজ কর্মচারী তান নিয়োগ করোছিলেন। দান-ধ্যান 
ব্যবস্থা সর্বদাই অব্যাহত থাকতো। অশোক নিজেও প্রজাদের প্রয়োজনে সবক্ষণ তৎপর 
থাকতেন। বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করে শাস্তি অনেক পাঁরমাণে তানি হাস করেন। 
te বংসর তাঁর রাজ্যাভিষেকেয় দিন অপরাধাদের মডত্তিদানের ব্যবস্থাও ছল। 

প্রশাসানক' ব্যবস্থার পাশাপাঁশ প্রজাদের প্রাত্যহিক জীবনে সাচ্ছল্য বিধানের 
জন্য তিনি কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। যেমন, রাস্তা নির্মাণ, রাস্তার পাশে 
বক্ষ রোপণ, সরাইখানা স্থাপন, চাকৎসার সুবিধার জন্য ওষাঁধ বৃক্ষ রোপণ প্রভীতি। 

শব্ধ; পা্থব জীবন নয়, প্রজাদের আধ্যাত্মিক জীবনের Baler জন্যও অশোকের 
আকুলতা কম ছল না। 


এমন ক মনয্যেতর জাবজন্তুর জন্যও অশোক ছিলেন গভাঁরভাবে জহানযভঁতি- 
শীল। তাই পশন্হত্যা নিষিদ্ধ হয়েছিল তাঁর সামাজ্যে। iie 


কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা প্রবার্তত হওয়ার-ফলে জনগণের মনে ক্ষোভ pig বে 


॥ অশোকের সঙ্গে বাহ্দেশের সম্পর্ক 


বাহর্দেশের সঙ্গে অশোকের সম্পকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া যায়। AF- 
কালিঙ্গ যুদ্ধ পর্যায় এবং কলিঙ্গ যপ্ধোত্তর পর্যায়। 


প্রাক-কলিঙ্ যুদ্ধ পর্যায়ে অশোক আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করেছিলেন ভারতের 


অভ্যন্তরে এবং একই সঙ্গে গ্রাক রাষ্্সমূহ সম্পর্কে বন্ধভাবাপন্ন | এই সব রাষ্ট্রের 


সঙ্গে দূত বিনিময় হত। পশ্চিম এঁশয়ার স। য় ^ 
area জো এই পর্যায়ে বাণাজ্যক সম্পর্কও 


FAT যুদ্ধোত্তর কালে অহিংস নীতির প্রভাবে অশোকের বৈদেশিক সম্পর্কের 
fefez ছিল বন্ধুত্বের সম্প্রসারণ। "সিরিয়া, মিশর, এপিরাস, ম্যাসিডন প্রভীত দেশে 


» Probably no ruler ever expressed the relation between the king and 
the subjects in a simpler and nobler language. 


—R. C. Majumder. 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনোতিক dar 8€ 


1তানি ধর্ম প্রচারক প্রেরণ করেন। কিন্তু এই সব দেশে তাঁর প্রভাব কতদূর বিস্তৃত 
ছিল তা নিয়ে পঁশ্ডিতদের মধ্যে নানা সংশয় আছে। সিংহল ও ব্রহ্ম দেশের সঙ্গেও 
ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ভারতের অভ্যন্তরে চোল, পাণ্ড্য, সত্যপতত্র, কেরলপাত্র, S- 
পণা প্রভাতি রাজ্যের সঙ্গে অশোকের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠই ছিল। 

॥ ইতিহাসে অশোকের স্থান ॥ 


অশোকের প্রশাস্তকালে এইচ. জি. ওয়েলস্‌ বলেছেন, ইতিহাসের অজস্র রাজার মধ্যে 
অশোক যেন এক উজ্জবল নক্ষত্র DO তাঁর সামর্থ্যের পাঁরমাপ করতে গিয়ে হেমচন্দ্ 
রায়চৌধুরী বলেছেন যে অশোকের ছিল চন্দ্রগুপ্তের উদ্যম, সমনদ্রগুপ্তের প্রাতভা এবং 
আকবরের Gum >> 

প্রকৃত পক্ষে সামারক নেতা এবং শান্তির প্রবন্তা উভয় ভূমিকাতেই অশোক অসাধারণ 
কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ভাবা যায় না, যান রাজনীতির ক্‌টউজালে আবদ্ধ থাকেন 
তিনিই আবার বৌদ্ধ fora সান্নিধ্যে পরম প্রশান্তি অনুভব করেন। অশোক আহংসার 
পূজারী ছিলেন তখন যখন উৎসবে-অনুষ্ঠানে, ধর্মে-রাজনণাততে হিংসার প্রকাশই 
ছিল যুগধর্ম। তাঁর অসাধারণ ধর্মীয় সহনশীলতার প্রকাশ ঘটে তখন যখন AIT 
অন্ধত্বই ছিল সংস্কার। অপাঁরামত ক্ষমতা তানি ভোগ করেছেন। কিন্তু ক্ষমতা তাঁকে 
মদমত্ত করে নি, করেছে দাঁয়ত্বশীল। অপরিমেয় সম্পদ ছিল তাঁর কোষাগারে, অথচ 
[তিনি যাপন করেছেন অনাড়ম্বর জীবন। জাগতিক সব কিছ: সম্পকে” যান গ্রহণ করে- 
ছিলেন নার্বকার দাাষ্টভঙ্গী তান আবার শিল্পচর্চায় উৎসাহ শুধু নন, নতুন 
পথের প্রদর্শকও বটে। বৈপরাঁত্যের এমন চমৎকার সমন্বয় ঘটোছল অশোক-চরিব্বে। 
বাব হাক তাই iens করেন অশোক ভারত ইহ সের সক উল্লেখ- 
যোগ্য l 


শাসক হিসেবেও অশোক ভারতায় সংহতির জনক বলা যেতে পারে। রমেশচন্দ্র 
মজ-মদার বলেছেন প্রাচীন ভারতে এই প্রথম এক সরকারী নির্দেশ পেশোয়ার থেকে 
বাংলা এবং কাশ্মীর থেকে qr epa পর্যন্ত অনুসৃত হত ১২ 

মাননযের প্রতি গভীর মমত্ববোধ অশোকের চাঁরব্রের আরেকটি আকর্ষণীয় দিক। 
অপর কোন শাসক এমন ভাবে zu জয়ের নীতিকে পারত্যাগ করে হদয়-নীতিকে গ্রহণ 
করেন নি। যে বৃহত্তর বিশ্বজনীন আদর্শে এবং মহান মানবতাবাদে অশোক Bary 
হয়েছিলেন তাতে তাঁর তুলনা তান নিজেই। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক জনকল্যাণকামী 
রাষ্ট্রের পরিচয় আমরা অশোকের নেতৃত্বেই প্রথম পাই। 


অনেকে অশোকের নীতিতে রাজনশীতগত বিচ্যাত খুজে পেয়েছেন। ভান্ডারকর 
বলেছেন অশোকের AOR ভারতের জাতীয় রাষ্ট্র এবং বিশ্ব SURG গড়ে তোলার 
স্বপ্নকে বিনষ্ট করেছিল। হেমচন্দ্ৰ রায়চৌধুরীর মতে অশোকের অহিংস নীতি মৌর্য 
সেনাবাহিনীকে হতাশাগ্রস্ত করেছিল। ফলে পতন হয়েছিল এই সামাজ্যের। 


so Amidst the tens of thousands of Names of monarchs the name of 
Ashoka shines and shines almost alone a star. 


—H. G. Wells. 


>> Ashoka had the energy of Chandragupta, the versatility of Samudra- 
gupta and the catholicity of Akbar. 
—H. C. Roychudhury. 
১২ A single writ of the Emperor ran from Peshwar to Bengal and from 
Kashmir to Mysore which never happened in Ancient India. 
— R. C. Majumdar. 


৪৬ ভারত কথা 


এই আঁভযোগ তত্ত্বগত ভাবে যতটা যথার্থ মনে হয় বাস্তব ক্ষেত্রে তা নয়। কারণ 
অশোকের পক্ষে আর সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগই ছিল না। 
মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনে অশোক যাঁদ uri দায়ী হয়েও থাকেন তা হলে তা 
ক্ষমাহ্ কেননা যে কোন সাফল্যের তুলনায় মানবতার সাফল্য অনেক বড়।৯০ 
ভারতের ইাঁতহাস ও সংস্কাঁতর ক্ষেত্রেও অশোকের অবদান আবিস্মরণীয়। পাঁল- 
ভাষা ও ব্ৰাহ্মী লিপিকে সর্বভারতীয় ভাষা ও 'লাঁপতে পাঁরণত করে অশোক জাতীয় 
সংহাতকে ত্বরান্বিত করোছলেন। ভারতীয় শিল্পকলার শ্রষ্টাও ছিলেন Tels) বৌদ্ধ 
ধর্মকে স্থানীয় ধর্ম থেকে বিশ্ব ধর্মে পারণত করেন তান। 
ডঃ কপ্‌লস্টোন বলেছেন অশোক ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের কনস্টানটাইন, গ্রীসে বৌদ্ধ 
ধর্মের আলেকজান্ডার এবং নিঃস্বার্থ নেপোঁলিয়ন।১৪ কিন্তু এ'রা কেউই অশোকের 
সমপংান্তর নন। কনস্টানটাইন, TAT, আলফ্রেড, জুলয়াস Alea, আলেক- 
জাণ্ড্‌র, নেপোলিয়ন নিশ্চয়ই স্ব স্ব ক্ষেত্রে আমিত প্রাতভাশালী । কিন্তু সকল প্রাত- 
ভার একই ব্যান্ততে সমন্বয় একমাত্র অশোক ছাড়া আর কারো ক্ষেত্রেই ঘটে fA! আকব্র 
নিশ্চয়ই অশোকের মতই উদার সহনশীল ছিলেন। কিন্তু ola সেই ওুদার্য, সহনশীলতা 
ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদ্ত। অপর দিকে অশোক অশোকই। 
॥ ভারতে বিদেশশ আক্রমণ ॥ 
॥ পারাঁসক' অভিযান u 
ee 


cS পূঃ ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে যখন ভারতের GUTTA Ga মগধের নেতৃত্বে এক্য- 
বদ্ধ হচ্ছিল তখন উত্তর-পশ্চিমাণ্চল fuer ছোট ছোট রাজ্যে বিভন্ত এবং পরস্পরের সঙ্গে 
বিবদমান। অথচ এই অঞ্চল ছিল সমূদ্ধশালী। forgo 'গারপথ দিয়ে এ অণ্চলে 
প্রবেশ করা ছিল খুবই সহজ । 

এই সুযোগেই মগধের সমসামাঁয়ক পারস্যের আকেমেনীয় রাজবংশের শাসকগণ 
ভারতে প্রবেশ করেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় এঁ রাজবংশের কাইরাস ভারত 
আক্ৰমণ করেছিলেন। কিন্তু আকেমেনীয় বংশের তৃতীয় সম্রাট দরায়ূস ৫১৬ ae 
পূর্বান্দে গন্ধার, সিন্ধ ও পাঞ্জাব জয় করেন। পরবর্তী জেরাজ্সিসের সময়ে গ্রণকদের 
সঙ্গে দীঘস্থায়ী যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যগণ পারাঁসক বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। 
মনে হয় আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত ভারতে পারাঁসক আঁধকার অক্ষম 


Tec! 
॥ আলেকজান্ডারের আক্কমণ ॥ 

NEL A E E vafer av duxi 

সাম্রাজ্য স্থাপনের অধিকার ॥ আলেকজাণ্ডারের গ্রীকগণ শেষ 
পর্যন্ত সেই প্রাতদ্বাল্দতায় পারসিকদের পরাভূত করে। রা আলোক 
জাণ্ডার এশিয়া মাইনর, ইরান ও ইরাক জয় করেন। ইরান থেকেই তান ভারত 
অভিমুখে অগ্রসর হন। হেরোডোটাস জানাচ্ছেন ভারতীয় সম্পদই সম্ভবতঃ ভারত 
সম্পর্কে তাঁকে আগ্রহী করোছিল। ভৌগোলিক অন:সান্ধৎসাও far তাঁর প্রবল। 


তাছাড়া একজন অসাধারণ 'দিণ্বিজয়ী বার হিসাবে খ্যাত অর্জনের আকাত্াও তাঁর 


so Tt seems pardonable to feel that his failure was worth more to humanity 
than the success of many others. 

— N. K. Sastri. 
ss Ashoka was the Constantine of Buddhism, the Alexander with 
Buddhism for Hellas, an unselfish Napoleon with ‘mettam’ in place of 
‘glorie’. — Dr. Copleston. 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনৌতক এক্য ৪৭ 


festi 
পাঁরকজ্পনার সহায়ক ৷ সমগ্র এলাকা ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তাদের মধ্যে ছিল না 
সন্ভাব। একে একে এই সব রাজ্য জয় করা আলেকজাণ্ডারের পক্ষে কষ্টকর হয় নি। 
কেবলমাত্র তক্ষাশলার রাজা আম্ভি এবং িলাম ও GAN নদীর মধ্যবর্তী অণ্চলের 
রাজা পুর সম্মিলিত হলে আলেকজাণ্ডারকে প্রাতহত করতে পারতেন। কিন্তু বাস্তবে 
তা-ও সম্ভব হয় নি। 

ইরান জয় করে আলেকজান্ডার কাবুলে পেশছান। সেখান থেকে খাইবার গিরিপথ 
দিয়ে ভারতে উপনীত হন। নআম্ভ বিনাযুদ্ধে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। কেবল 
পুরুই প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন, তাহলেও তিনি পরাজিত হন। আলেকজাণ্ডার 
তাঁর বীরত্বে Wut পুরুকে তাঁর রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। এরপর তানি বিপাশা নদী 
পর্যন্ত এসে পেশছান। ভারতের আরও অভ্যন্তরে প্রবেশের ইচ্ছা আলেকজান্ডারের 
fea, কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে ক্লান্ত সেনাবাহিনী তাঁর ইচ্ছায় বাদ সাধলো। 
সম্ভবতঃ তারা মগধের নন্দবংশের সামরিক শান্তির সংবাদ পেয়োছল। AA বিরুদ্ধে 
তাদের সাফল্য অনায়াসলব্ধ না হওয়ায় ভারতের সামারক শান্ত সম্পর্কে তাদের ভীতির 
মনোভাব সৃষ্ট হয়োছিল। সুতরাং আলেকজান্ডার তাঁর ইচ্ছাকে অপূর্ণ রেখেই প্রত্যা- 
বর্তনে বাধ্য হলেন। 

॥ আক্রমণের ফালাফল ॥ 

বিস্তারের প্রয়াস বলে বর্ণনা করেন। অধ্যাপক fatal মনে করেন বাণিজ্যই ছিল 
আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য ১৫ 

কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় যে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের 
যে উদ্দেশ্যই থাক না কেন তা সফল হয় নি। কারণ তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর 
সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায় এবং তাঁর প্রবার্তত ব্যবস্থাও বিনষ্ট হয়। গ্রীসের সঙ্গে ভারতের 
এমন কোন বাঁণাঁজ্যক সম্পর্কও স্থাপিত হয় faa এমন কি ভারতীয়গণ গ্রীসের উন্নত 
সামারক সংগঠন বা সমর কৌশল কোনটাই গ্রহণ করে নি। সুতরাং স্মিথের সঙ্গে 
একমত হয়ে বলা যায় যে আলেকজান্ডারের ভারত আঁভযান এক বিরাট সামরিক অভি- 
যান SIE, ভারতে এর কোন স্থায়ী প্রভাব নেই ।৯৬ 

কিন্তু এই আক্রমণের পরোক্ষ প্রাতক্রিয়া উপেক্ষণীয় নয়। নানাভাবেই পরবর্তীকালে 
এই আক্রমণ ভারতবর্ষকে প্রভাবিত করেছে। 

প্রথমতঃ আলেকজান্ডার ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ছোট ছোট semen 
অস্তিত্ব ধৰংস করে ভারতের বৃহত্তর রাজনৌতিক এঁক্যের পথই প্রশস্ত করোছলেন। 

PROMS: আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যেগা- 
যোগের সূচনা হয়। এই যোগাযোগের প্রভাব সবচেয়ে বেশী পড়োছিল সাংস্কাতিক ক্ষেত্রে । 
গ্রীক প্রভাবেই ভারতে গান্ধার শিল্পের উদ্ভব | কারো করো মতে চন্দ্রগুস্ত পাটালিপযন্রের 
Je The Solid interests of commerce underlay the ambitions of the 


Macedonian conqueror. 
— Bury 


ie His campaign in effect was no more than a brilliantly successful 
raid on a giganatic scale which left upon India no mark. 
— V. Smith 


৪৮ ভারত কথা 


প্রাসাদ নির্মাণে গ্রীক প্রভাবকে অগ্রাহ্য করতে পারেন eg মৌর্য শাসনে কেন্দ্রী়- 
করণের প্রবণতাঁতাও গ্রীক প্রভাবেরই ফলশ্রহীত। ভারতের জ্যোতীর্বজ্ঞান চর্চাতেও 
Sis প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গ্রীক-পদ্ধাতর অনুসরণে সম্ভবতঃ ভারতীয় নাটকে যব- 
FAS প্রথা প্রচালত হয়। ভারতের ইতিহাস রচনায় গ্রীক রচনাবলীর গুরুত্ব অপার- 
সীম। আবার গ্রসকরাও ভারতীয় দর্শন ও aos দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হয়োছল। ॥ ইন্দো-গ্রণকদের আক্রমণ ॥ 


মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর দীর্ঘকাল ভারতে কোন কেন্দ্রীয়শান্ত ছল না। 
Ten এ সময় মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাঁপত হয়েছিল। বিশেষ 
করে উত্তর-পশ্চিম ভারতে মধ্য এশিয়া থেকে আগত অনেকগনাল রাজবংশ রাজত্ব করে। 

AG পুর ২০০ থেকে ভারতে পর পর কতগনাল বিদেশী আক্রমণ হয়োছল। প্রথম 
আক্লমণকারাঁ ব্যাকাব্য়াতে বসবাসকারা গ্রীকগণ। 

ইন্দো-গ্রীক বা ব্যাকাট্রয়ার গ্রীকগণ উত্তর-পশ্চিমে বিশাল এলাকা দখল করে নেয়। 
শোনা যায় তারা অযোধ্যা ও পাটালপূত্র পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু তাদের 
নিজেদের মধ্যে এক্য না থাকায় দুটি রাজবংশকে পাশাপাশি রাজত্ব করতে দেখা যায়। 
সর্বাধিক খ্যাতিমান গ্রীক শাসক ছিলেন 'মনান্দার। তাঁর রাজধানগ ছল বর্তমান শয়াল- 
কোটে। তানি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করোছলেন। 

॥ শক-আক্রমণ ॥ 

গ্রীকদের পর শকগণ ভারত আক্রমণ করে। ভারতে তাদের আঁধকৃত অঞ্চল গ্রীক- 
দের তুলনায় বেশী বিস্তৃত ছিল। শকগণ পাঁচভাগে fase ভারতে «heu প্রান্তে 
রাজত্ব করে। একাট শাখা আফগানিস্থানে, একটি পাঞ্জাবে, একাঁট মথুরায়, একটি 
পশ্চিম ভারতে এবং একটি দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশে রাজত্ব করতো। 


ভারতে প্রবেশ পথে শকগণ বিশেষ কোন প্রাতরোধের সম্মুখীন হয় 'ীন। কেবল 


৫৮ A পঢ্বাব্দ নাগাদ উজ্জায়নীর এক রাজা শকদের বিতাড়িত করে 'িরুমাঁদত্য 


উপাধি গ্রহণ করোছলেন। ॥ পহ]ুব আক্ৰমণ ॥ 


শকদের পর ভারতে আসে পার্থীনয়ানগ্রণ। সংস্কৃতে এরা পহসুব বলে উল্লাখত। 
শক ও গ্রীকদের তুলনায় ভারতে এদের প্রাধান্য ছিল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অণ্চলের 
সংকীর্ণ সীমানায় সীমাবদ্ধ। সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত পহ]ুব রাজা হলেন গণ্ডোফারনেস। 
তাঁর শাসনকালে সেন্ট টমাস ভারতে এসেছিলেন খন্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। শকদের 
মত ATAU কালক্রমে ভারতায় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একণভূত হয়ে যায়। 

1 মোঁযযুগের অবস্থা ডি 
u সামাঁজক: n 

ভারতের সামাজিক কাঠামো জাতিভেদ প্রথার উপর feat মেগাঁস্থানস 
তাঁর বিবরণীতে সমাজে সাতটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন। এই বর্ণনা চর্তৃবর্ণের 
সঙ্গে মেলে না। মেগাস্থানসের বর্ণনা হল বৃত্তি ভাত্তক। তাই অনুমান করা 
হয় বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে এবং গ্রীক আক্রমণের ফলে মৌর্য যুগে জাতিভেদ প্রথা 
বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছিল। সাতবাহন রাজারা যে শক-রাজকন্যাকে 'বিবাহ করে- 
ছিলেন তা থেকেও একথাই প্রমাণিত হয়। সম্ভবতঃ এ কারণেই SATTA ভারতের 
বর্ণব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। ডঃ কোশাম্বী ঘনে করেন যে জাঁতভেদ 
প্রথার তীব্রতা হাসের ফলে সমাজ জীবনে শৈথিল্য আসে। তা থেকে সমাজকে রক্ষা 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনোতিক du ৪৯ 


করতেই JMA কঠোর দণ্ডাবাধর কথা বলা হয়েছে । অশোক সমাজে যে সংঘাতের 
কথা বলেছেন তা সম্ভবতঃ নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াস। 
বিশেষ করে বৈশ্য সম্প্রদায় যখন ধনসম্পদ অজনি করে সামাজিক মর্যাদালভে আতিশয় 
আগ্রহী হয়ে উঠোৌছল তখন সামাজিক সংঘাত স্বাভাবকই ছিল । 

মেগাস্থানস ভারতে দাস প্রথা ছিল না বলে লিখেছেন। কিন্তু অর্থশাস্তে ও 
অশোকের শিলালাপতে দাসপ্রথার অস্তিত্ব স্বীকৃত। আসলে ভারতে দাসরা ছিল 
গৃহদাস। তাই মেগাস্থানস এদের অস্তিত্ব টের পান নি। সাধারণতঃ যুদ্ধবন্দীরাই 
গৃহদাসে পারণত হত। অর্থশাস্ত্রে দাসদের নানা অধিকারের কথা বলা হয়েছে। 

মৌর্য যুগে চার প্রকার শাস্ত্রীয় বিবাহ এবং চাররকর্ম অশাস্তীয় বিবাহের প্রচলন 
fea মেগাঁস্থীনস বলেছেন বিবাহ নিজ সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 
পুরুষেরা বহুবিবাহ করতো। সমাজে নারীর বিশেষ স্বাধীনতা ছিল না। গ্রীক 
লেখকদের মতে সতীদাহ প্রথা flens ছিল। নারীদের গুপ্তচর হিসেবে নিয়োগ 
করা হত। 

তখন সংস্কৃত ভাষা ছিল উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষার বাহন। পাণ্চাল, তক্ষশিলা, 
উজ্জাঁয়নী ও বারাণসী faa তখনকার বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র। ব্যাকরণ ছাড়া চিকিৎসা- 
শাস্ লোকে শিখতো। 

মৌর্য যুগে বৌদ্ধধর্মের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব 
foal এটা সম্ভব হয়োছল, কারণ মৌর্য সম্রাগণ sm সহিষ্ণৃতার নীতি অনুসরণ 
করতেন। 

মেগাস্থিনিস ভারতীয়দের নৈতিক চাঁরত্রের উচ্ছ্বাঁসত প্রশংসা করেছেন। তারা ছিল 
"সৎ ও পারশ্রমী। দেশে চুরি-ডাকাতি প্রায় ছিলই না। তাদের প্রধান খাদ্য ছিল 
চাল। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল। ধনী ও দরিদ্রের পোশাকে 
স্বভাবতঃই পার্থক্য ছিল। ধনীরা মূল্যবান পোশাক পরতো । অর্থশালী লোকেরা 
সাধারণতঃ শহরে বাস করতো। তারা ছিল বিলাসী ও আরাম fens) অন্যান্য লোকেরা 
বাস করতো জনপদে | চিত 


মৌর্য সম্রাটদের আয়ের প্রধান উৎসই ছিল ভূমি রাজস্ব। মেগাস্থনিস জানাচ্ছেন 
ভারতে রাজাই ছিলেন সকল জামির aise জামণণ গবেষক ব্রেলারও এই মত সমর্থন 
করেছেন।১৭ Tene ডঃ ইউ. এন. ঘোষালের মতে তখন জমি ছিল দুই প্রকারের । 
(১) কৃষকের বংশানুক্রীমক মালিকানার জমি। এই জমির জন্য কৃষক রাজাকে ফসলের 
>, অংশ কর দিত। (২) ator জমি অথাৎ যে জমির উপর রাজার মালিকানা 
কৃষক ষ্ট অংশ ফসল পাওয়ার সর্তে এই জমি চাষ করতো । ডঃ কোশাম্বী ডঃ ঘোযালের 
মতই সমর্থন করেছেন। 


ভূমি রাজস্ব ছিল দুই ধরনের। এক, ভাগ অর্থাৎ কৃষকের মালিকানাধীন cjus 
জন্য রাজা যে কর নিতেন। দুই, বলি অর্থাৎ ভূমি রাজস্বের আঁতাঁরন্ত কর। এছাড়া 
ছল জলকর। 
ভূমি রাজস্ব ছাড়া রাষ্ট্রের আয়ের অন্যান্য উৎস হলঃ (ক) বাভন্ন শিল্পে free 
ব্যান্তদের কাছ থেকে সংগৃহীত কর (x) বাণিজ্য শুল্ক, (5D Rissa, (x) খাঁন, বন, 
মাছের ভেরী থেকে আদায়ীকৃত কর, (e) পেশা কর, (6) জানষপত্রের উপর সরকারী 
"pee 
a State ownership of land was an axiom of ancient Indian Public law. 
1 —Brelar. 


৫০ ভারত কথা 


মেগাস্থিনিস বলেছেন এই, সময় কৃষকদের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। কিন্তু প্রকৃত 
অবস্থা হয়তো তা ছিল D! কারণ মেগাস্থিনস বলেছেন দেশে wets হত ATI 
অথচ অর্থশাস্তে দুভিক্ষি প্রতিরোধক ব্যবস্থাবলণ বার্ণত। 

পশুপালন ছিল মৌর্য যুগে একাঁট অন্যতম জশীবকা। রাজার পাঁতত জাম 
গোচারণ ক্ষেত্র রূপে ব্যবহৃত হত। 

এই যুগে হস্তাশল্পের ব্যাপক প্রসার হয়োছল। হস্তাঁশল্পের মধ্যে প্রধান ছিল 
লোহা, কাঠ, চামড়া, মাটি, বাঁশ ও পাথরের feror! সোনা ও রূপার অলংকার ENS 
চমৎকারিত্ব লক্ষ্য করা যায়। বয়ন শিল্পেরও যথেষ্ট অগ্রগাত হয়োছল এই ATA 
বাংলা, কর্ণাটক, কাশী ও কোংকন ছল দেশের প্রধান প্রধান FO বয়ন কেন্দ্র। 

এই সময় দেশে রাজনোতিক 'স্থাতশীলতা স্থাঁপত হয়োছল, ছিল শান্তি ও 
শৃংখলা, উন্নাতি হয়েছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার । ফলে স্বভাবতঃই শিলপ-বাঁণিজ্যর 
যথেণ্ট অগ্রগাঁত সম্ভব হয়োছল। জিনিসপত্রের চাহিদাও বেড়োছিল অনেক। 'শল্প- 
বাঁণজ্যকে নিয়ন্্ণ ও অধিকতর লাভজনক করতে শিল্পীরা «fen শিল্পে সংঘ গড়তো 
-এমন তথ্যও পাওয়া যায়। 

বাণিজ্য চলতো যেমন স্থলপথ ও জলপথে, তেমাঁন ছিল অন্তব্ণাণজ্য ও বাঁহ- 
ates! শ্রাবাঁস্ত থেকে মহারাষ্ট্রের প্রাতষ্ঠান, শ্রাবাস্ত থেকে বিহারের রাজগৃহ, 
bars থেকে CaaS এবং পাটালপ্‌ত্র থেকে তক্ষশিলা পর্যন্ত রাজপথ fat! 
এই MS MLA ধরেই: চলতো অন্তববাণজ্য। 

বাহর্বাণজ্যের ক্ষেত্রে তক্ষাশলা ছল স্থলপথের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। 
তক্ষাশলা থেকে ভারতীয় পণ্য, ব্যাকটটিয়া হয়ে কাঁস্পয়ান ও ককেশাস দিয়ে ইউরোপ 
পৌঁছে যেত। আবার তক্ষাশলা থেকেই কাবুল, কান্দাহার, পারস্য হয়ে পশ্চিম 
এশিয়ায় মাল যেত। জলপথে বিখ্যাত বাঁণাজ্যিক বন্দরগহীল হল গুজরাটের ভূগকচ্ছ, 
মহারান্ট্রের সোপারা. কল্যাণ ও বাংলার তামালিপ্ত। waters বন্দর থেকেই দাঁক্ষণ- 
পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চলতো | 

মৌর্য যুগে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হওয়ায় ব্যবসা- 
বাণিজ্যের প্রসার সহজ হয়োছল। স্বর্ণ মুদ্রার নাম ছিল সুবর্ণ ও ধনবক। রোপ্য 


মহাজনী ব্যবসা আরম্ভ করে। এইভাবে মৌর্য যুগেই nets ব্যবস্থার সূচনা 
d ভারতীয় জন-গোষ্ঠীতে বিদেশ? সংমিশ্রণ n 

মৌর্য পরবর্তী" যুগে Ue শক, পার্থিয়ান ও কুষাণ জাতির 

ফলে ভারতে এক ভিন্ন সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। এই oe 25 87552 
সভ্যতাকে গ্রহণ করে ভারতীয় মহাজাতিতে SA এই সব বিদেশাগাণ উন্নত ভারতীয় 


বিদেশীদের কিছু কিছ, idu pon সাম্মালত হলেও এই সব 


— 


I ৩7 শি উরি লাইক b সারারাত 
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ভারতীয় সমাজ বর্ণ প্রথার উপর প্রাতিষ্ঠত। Awa বিদেশীদের স্থায়ীভাবে 
এদেশে অবস্থানের ফলে জাতিভেদ. প্রথায় এক নতুন সংকট ATG হয়। রক্ষণশনলগণ, 
নিজস্বতা রক্ষার তাগিদে সামাজিক 'বাধানষেধ আরো কঠোরভাবে আরোপ করতে 
উদ্যোগী হয়। তাই রচিত হয় xe বিধান। কিন্তু ভারত-সংস্কৃতির মৌল চারন্র 
যেখানে সমন্বয়বাদ সেখানে রক্ষণশীলগণ তাদের স্থাবর ধারণাকে 'টাকয়ে রাখতে পারেন 
fa, তাই কালক্রমে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাঁপত হয়। িদেশীগণও ক্ষত্ৰিয় বলে 
পাঁরচিত হন। রক্ষণশীলগণ তখনো তাদের পাঁতত ক্ষত্রিয় বলে চাহত করতে চান। 
কিন্তু যাই চান না কেন বিদেশীদের আগমণ ভারতের বর্ণপ্রথার উপর যে এক প্রচণ্ড 
আঘাত তা অস্বীকার করা যায় AT! 

1 বাঁহভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ॥ 

মৌধোত্তর যুগে বাহ্ভারতের সঙ্গে ভারতের যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল তা 
মূলতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের সূ্রেই। উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত অণ্চলের অভারতীয় রাজা- 
দের সহায়তায় ব্যবসা সম্প্রসারিত হল অজানা নতুন অণ্চলে। ভারতীয় ale রাজারা 
পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় দেশগাীলর সঙ্গে ব্যবসায়ে আগ্রহী ছিলেন। শক. 
পা্থয়ান ও কুশানদের শাসনকালে মধ্য এশিয়া যুন্ত হল এবং সেই সূত্রে চীনও। 
মশলা ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্যে রোমানদের আগ্রহ ভারতীয় বাঁণকদের নিয়ে গেল দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ায় এবং রোমান বাঁণকদের নিয়ে এল ভারতের দাক্ষণ-পাঁশচম উপকূলে | 

রোমানদের অর্থনোতিক প্রভাব দাঁক্ষণ ভারতেই সবচেয়ে বেশশ অনুভূত হলেও 
গ্রণক-রোমান চিন্তা ও শিল্পের প্রাতক্রিয়া দেখা গেল উত্তর ভারতেই বেশী। পণ্য 
বিনিময়ের সূত্রে এল ভাব বিনিময়। বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন ও িল্পকর্মের মধ্যে এই 
বানিময় প্রয়াস লক্ষণীয় । গ্রীকদের কাছে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ জনপ্রিয় হাচ্ছেল। কারণ 
এই ধর্মের সাহায্যে ভারতীয়. জনগণের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ ছিল যতখানি বর্ণ- 
প্রথা দ্বারা আবদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্মের সাহায্যে তা ছিল না। গ্রীক স্‌ত্রেই ভরাতীয় উপকথা 
ও লোককথা পাঁশ্চমী জগতে উপনীত হয় এবং তারপর বাভিন্ন ইউরোপণয় সাহত্যে 
প্রচারত হয়। 

গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে যোগাযোগের ফলেই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের 
বিভিন্ন tle পড়ে ভারতের ব্যাপক উল্লেখ দেখা যায়। যেমন, স্ট্রাবোর ভূগোল, 
আরিয়ানের Shue, Pater ইতিহাস. টলোমর ভূগোল ইত্যাদ। সর্বাধক প্রভাব 
দেখা গেল শিল্পক্ষেত্রে। ইন্দো-গ্রীক ধারার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে গান্ধার Tenor) এই 
[শিল্পের সূচনা আলেকজান্দ্িয়ার গ্রীক-রোমান শজ্পরীতি থেকে৷ 

সমসাময়িক ভারতীয় চেতনা প্রভাবিত করেছিল পশ্চিম এশিয়াকেও। এই প্রভাব 
স্পণ্টতঃই অনুভূত হয় ম্যানকিয়ান, নাস্টক্‌স ও নয়া প্লেটোবাদীদের মতবাদে। তাই 
দেখা যায় যীশুর জীবনের কোনো কোনো ঘটনার সঙ্গে বৃদ্ধের জীবনকেও 'মালয়ে 
দেওয়া হল। ভূমধ্যসাগরীয় Gers ভারতীয় ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাব লক্ষ্য করা 
যায়। বৌদ্ধধর্মও প্রভাবিত হয়েছিল পারস্যের sae মতবাদের দ্বারা। ভারতীয় 
ধর্মের কয়েকটি আচার পাশ্চাত্য জগতেও খুবই জনাপ্রয় হয়ে ওঠে। যেমন, কঠোর 
তপশ্চর্যা, ASS উপাসনা, জপমালার ব্যবহার | 

প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ফলেই চীনের সঙ্গে ভারতের ঘানষ্ঠতা বৃদ্ধ পায়। 
আবার চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে দাক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সম্পক স্থাপিত 
হয়। কেননা এ পথেই চীনে যেতে হত। ব্ৰহ্মদেশ, জাভা, কাম্বোঁডয়ায় এই জন্যই 
ভারতীয় সংস্কৃতি বিস্তৃত হয়। 


৫২ ভারত কথা 


u মৌর্য শিল্প ou 


ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মৌর্য যুগ এক অবিনশ্বর অধ্যায়। এই সময় 

শিল্প-স্থাপত্যে অসাধারণ অগ্রগাঁত সম্ভব হয়েছিল। ডঃ শাস্ত্রী বলেছেন যে, স্থাপত্য 

ও শিল্পে মৌর্য যুগ এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় ডঃ কোশাম্বী Bre, সভ্যতাকে 

স্মরণে রেখেও বলেছেন যে, ভারত-সংস্কৃতির মহামূল্যবান অঙ্গ শিল্প-স্থাপত্য প্রকৃত- 

পক্ষে অশোকের সময় থেকেই আরম্ভ হয়েছে ^ মৌর্যাশলেপের নিদর্শনগঁল হল 
স্তুপ, স্তম্ভ, গুহা, রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য। 

| 

| 
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অশোকের ভাস্কর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁর নির্মিত স্তম্ভগুলি। তিনিই প্রথম 
পাথর খোদাই করে স্তম্ভ তৈরী আরম্ভ করেন। স্তম্ভগহাল ছিল WT এবং শণর্ষে 
নানারকমের সাজসজ্জা সম্বলিত। ঘন্টার আকারের বা উল্টানো পদ্ম, অথবা সংহ- 
মৃর্তি শীর্ষে শোভা পেত। Sori আলাদা twat করে তারপর স্তম্ভের মাথায় 
বসিয়ে দেওয়া হত। স্তম্ভগনাল কিন্তু কোন গৃহ বা প্রাসাদের অংশ হিসেবে নির্মিত 
হয় নি। revendes ির্মাণশৈলাতে বিস্মিত ডঃ স্মিথ মন্তব্য করেছেন যে afer 
এ করার জি এ রহিল মে হয় আনক সময়েও বোধহয় এচটা 
মসৃণ করা সম্ভব না।২০ সবণাধিক উল্লেখযোগ্য স্তম্ভ হল গোঁরয়া নন্দরগড় FOS 


সারনাথের সিংহ শীর্ষ স্তম্ভ তো খুবই বিখ্যাত। এই স্তম্ভের শীষই স্বাধীন 


3 f — Dr. Sastri. 
»» Indian art and architecture, not the least valuable part of Indian cul- 


ture may be said to begin from Ashoka in spite of Indus valley civilisa- 
tion. 

b ; — Dr. Kosambi. 
২০ The art of polishing was carried to such perfection that it is said 
to have become a lost art beyond modern powers. — Dr. Smith. 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনৈতিক এঁক্য eS 


ভারতের জাতীয় প্রতীক হসেবে গৃহীত। মার্শাল বলেছেন শীর্ষে অবস্থিত সিংহ- 
মার্তগ্ীল হল প্রভুত্বব্যগ্রক শক্তির প্রকাশ । ডঃ স্মিথ প্রাচীন পৃথিবীর কোথাও পশু 
মৃর্ত নির্মাণে এর চেয়ে বেশ দক্ষতা দেখতে পান [4 D i 


পাহাড় কেটে গুহা নির্মাণ কৌশলে মৌর্য যুগ অসাধারণ দেখিয়ে 
সুদাম SET, নাগাজ TA গুহা প্রভাতি অশোকের গুহা শিল্পের চমৎকার নিদর্শন । 

মেগাস্থানস পাটলনপূত্রের রাজপ্রাসাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এই প্রাসাদ 
ছিল কাম্ঠানার্মত। ফলে এর ধবংসাবশেষও আজ অবশিষ্ট নেই। বহু পরে ফা-হিয়েন 
অশোকের রাজপ্রাসাদের নির্মাণ শৈলীতে মুগ্ধ হয়ে বস্ময়ভরা মন্তব্য করোছিলেন যে 
এমন প্রাসাদ সম্ভবতঃ কোন মানুষের নির্মিত নয়।২২ 0C 

মৃীশজ্পেও মৌর্য যুগের উৎকর্ষতা প্রমাণিত। কাল রং-এর পালিশ করা উত্তর 
ভারতের মৃৎপান্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । অনেকেই এই শিল্পে গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য 
করেছেন। 

মৌর্য যুগের মুদ্রা নির্মাণেও ছিল গ্রীক প্রভাব। কোন কোন TER থাকতো 
সূর্যের fox, যা সার্বভৌমত্বের অথবা' চাঁদের চিহ্ন যা মৌর্য বংশের প্রতীক বলে ডঃ 
কোশাম্বী মত প্রকাশ করেছেন। তখনকার TET রাজার নাম বা সন-তারখ উল্লেখ 


করা থাকতো না। 

এঁতহাসিক রমেশ মজুমদার বলেছেন, সামাগ্রকভাবে শান্তিপূর্ণ ও সু শংখল 
পাঁরবেশে এবং লোকের বিলাসাপ্রয়তায় সংস্কাঁতি ও সাঁহত্যের অগ্রগতি সম্ভব হয়।২০ 
এই পাঁরাস্থীতই ছিল মৌর্য যুগে, তাই ত্বরান্বিত হয়োছিল শৈল্পিক অগ্রগাঁত। মৌর্য 
বৃশল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যগনীল হল, প্রথমতঃ পাথরের চমৎকার ও সুনিপুণ ব্যবহার । 
{দ্বতাীয়তঃ শিল্পের ধর্মীয় fefe! ভারতে অবশ্য সব সময়ই ধর্মকে Tels করে 
শশল্পের বিকাশ হয়েছে। ধমাঁয় freed শিল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা 
হয়েছে। তৃতীয়তঃ জীবনের যা কিছু উপভোগ্য তাকেও একই সঙ্গে শিলেপ স্থান 
দেওয়া হয়েছে মৌর্য যুগে ৷ প্রাসাদ ইত্যাদির নির্মাণ কৌশলে ও AHO এই সত্যই 


প্রকাশিত! রুল ecrit শিল্পে বিদেশী প্রভাব কতটুকু! এ সম্পর্কে নানা মনের 
নানা মত। meer বলেছেন, মৌর্য ভাক্কর্ে একই সঙ্গে দুটি ধারা বহমান। একটি 
ধারা সম্পূর্ণ ভারতীয় যার প্রকাশ ঘটেছে পারখাম শৈলীর মযার্ততে। দ্বিতীয়টি 
হল পারাঁসক ও গ্রীক প্রভাব যার বাহহপ্রকাশ হল সারনাথ স্তম্ভ। অনেকে পাটলী- 
পত্রের কাঠের রাজপ্রাসাদ নির্মাণে পারসিক প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। তাদের মত হল 
অশোকের প্রাসাদও পারসিক ANS দরায়ুসের প্রাসাদের অনুকরণে 'নার্মত। অশোকের 
স্তম্ভালাপও নাক পারাঁসক অনুকরণ। এমন fe সারনাথের স্তম্ভ চূড়ায় নার্মত 
ঘন্টার অনুকরণও নাকি পারাঁসক ভাস্কর্যের অনুকরণ | 

ss It is difficult to find in any country an example of ancient animal 


sculpture superior to or even equal to this beautiful work of art. 
— Dr. Smith. 
২২ No human hands of this world could accomplish this. 
—FaHien, 


nd luxury is favourite for the growth of art and litera- 


20 A life of ease a M P 
ture and the period under review witnessed remarkable progress of 


both: — R. C. Majumdar. 


৫৪ ভারত কথা 


কিন্তু ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে বাশষ্ট বিশেষজ্ঞ হ্যাভেল এই মত স্বীকার করেন 
না। তাঁর আঁভমত হল মৌর্য শিল্পে আর্য ও অনার্য রাঁতর সংমশ্র্ণ ঘটেছে। সার- 
নাথের স্তম্ভচুড়ায় যাকে ঘণ্টা বলা হয় তা হল প্রকৃতপক্ষে উল্টানো পদ্ম, যা হল ভগ- 
বান quus নীল পদ্মের প্রতশক। পারাঁসক menester fais হত কোন অট্রালকার 
অঙ্গ হসেবে। কিন্তু অশোকের স্তম্ভগুল একক, স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই পারাঁসক 
FOOT A পৃথক কোন ব্যবহার ছিল না। কিন্তু অশোকের স্তম্ভগযাল বিশেষ উদ্দেশ্যে 
ৰনার্মত ও ব্যবহৃত) 

সনতরাং বলা যায় বিদেশী রীতি দ্বারা অনপ্রাণত হলেও মৌর্য শিল্প ছিল 
সম্পূ্ণই স্বতন্ত্র এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক উন্নত। বরং বিদেশ রীতি ও পদ্ধ- 
[তকে গ্রহণ করে ভারতীয় শিল্পী তাকে এমনভাবে আত্মস্থ করোঁছল যে স্বকীয় 


॥ কুষাণ জাতির উৎপত্তি ও ভারতে আগমন ॥ 

চীনা এীতহাীসক সুমা-শিয়েন- ও পান-কুর রচনা থেকে জানা যায় কুষাণরা ছিল 
যাযাবর ইউাঁচ জাতির শাখা। ইউচিগণ প্রথমে পাশ্চম চীনে বাস করত। সেখান 
থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা আরো পশ্চিমে ইাঁসককুল হুদের তাঁরে উপনীত হয়। 

এখান থেকে ইউচিদের একটি শাখা দাক্ষিণাঁদকে যাত্রা করে। কিন্তু মূল শাখা 
আরো পশ্চিমে শিরদারিয়া উপত্যকায় এসে পেপছায়। সেখান থেকে তারা আরো অশ্র- 
সর হয়ে শকদের বিতাড়িত করে ব্যাকাটরয়া দখল করে। 

ব্যাকট্িয়াতে বসবাসকালেই ইউচিগণ যাযাবর জাবন ত্যাগ করে। কিন্তু তাদের 


V gener কদাঁফসেস ॥ 


বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।  ॥ বিম কদাফিসেন ॥ 


Fae কদফিসেসের মৃত্যুর পর তাঁর পাত্র বম কদাফসেস ?সংহাসনে বসেন। স্টেন 
কোনোর মতে ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বিম কদফিসেস সিংহাসনে বসেন এবং সেই সন থেকে 
শকাব্দ প্রবর্তন করেন। কিন্তু ডঃ রায়চৌধুরী বলেন শকাব্দ সম্ভবতঃ কনিক্ক প্রবর্তন 
করেছিলেন। 

বিম তক্ষাশলা ও পাঞ্জাব জয় করেছিলেন। নিম্ন Pet. অঞ্চলে তাঁর মনুদ্রা পাওয়া 
গিয়েছে। মথুরায় পাওয়া গিয়েছে তাঁর মূর্তি এর থেকে মনে হয় এ দুই Beare 
তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। bine এীতিহাঁসক ক্যান ইর মতে fax কদাঁফসেসই 
প্রথম কুষাণ যান ভারত জয় করেন। তাঁর সাম্রাজ্য এশিয়ার তুকাঁস্থান থেকে গঙ্গার 
উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

“তাঁর শাসনকালে চীন ও রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তার হয়ে- 
fea রোমিলা থাপার বলেছেন যে রোমান স্বর্ণমূদ্রার অনুকরণে বিম স্বর্ণ মুদ্রা প্রব- 


ape গঠন ও রাজনৈতিক কা. ৫৫ 


তন করায় বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশেষ সহায়ক হয়েছিল: :. 
॥ কনিচ্ক ॥ : 

Were পর্যন্ত ধারণা ছিল Tat কদাঁফসেসের পর কুষাণ সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা 
দেয়। কানিচ্ক ক্ষমতায় এসে সেই ভাঙন রোধ করেন এবং সাম্রাজ্যে পুনরায় শান্তি ও 
শৃঙ্খলা প্রাতষ্ঠা করেন। মনে করা হত, কাঁনম্ক বম কদাঁফসেস বংশজাত ছিলেন না, 
fora কুষাণ সাম্রাজ্যে এক ভিন্ন বংশের শাসনের সূচনা করেন। কিন্তু সাম্প্রাতক গবে- 
AMA ফলে এই ধারণা সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছে। বর্তমানে মনে করা হয় PIAF 
কোন ভিন্ন বংশজাত ছিলেন না, তান ছিলেন বিম কদাঁফসেসেরই উত্তরাধিকারী । 

স্বভাবতঃই সে ক্ষেত্রে কানচ্ক উত্তরাধিকার সূত্রে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী 
হন। কিন্তু কাঁনচ্ক সেই সাম্রাজ্যের সীমা আরও amps করেন। তাঁর শিলালাঁপ, 
মুদ্রা ও চৈনিক' পরীতহাসিকদের বিবরণ থেকে৷ তাঁর রাজ্যসীমা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। 
উত্তর-পশ্চিম ভারতে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও গান্ধার তাঁর অধিকারে ছিল। পূর্ব ভারতে 
সারনাথ, AAA, অযোধ্যা ও মথুরা পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত far! অনেকে মনে 
করেন পাটালিপুত্র, পাশ্চমবাংলা এমন Te ডীঁড়ষ্যাও তাঁর অধিকারে ছিল। পশ্চিম- 
ভারতে শক অধিকৃত মালব সৌরাস্ট্র {তান দখল করতে পেরেছিলেন কনা তা নিয়ে 
{বিতর্ক আছে। মধ্য ভারতে সাঁচন প্রভৃতি অণ্চলে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়োছল 
উত্তরে কাশ্মীর তাঁর দখলে ছিল। সামাগ্রকভাবে ভারতের অভ্যন্তরে তাঁর যে রাজ্য- 
সামা সৃনিশ্চিতভাবে স্থির করা যায় তা হল পূর্বে বার 
উপত্যকা, দাঁক্ষণে সী ও উত্তরে কাশ্মীর ৷ 

ভারতের বাইরে তাঁর সাম্রাজ্যের পাঁরধি সম্পর্কে 
বলা যায় যে তাঁর আঁধকারে ছল ব্যাকট্রিয়া, কাশগড়, 
খোটান, ইয়ারখন্দ, পামীর NVA ও চীনা তুকাঁস্থানে 
{কছু অংশ এবং প্রায় সমগ্র আফগানিস্থান। তা হলে 
অক্ষ নদীর উপত্যকা থেকে ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকা 
পর্যন্ত তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তৃত 1ছল। তাঁর এই সাম্রাজ্যে সমবেত হয়ে ছিল নানা 
ভাষাভাষী ও জাতিগোষ্ঠী। তাই তান ক্ষর্রপ-বা স্থানীয় শাসনকর্তাদের সাহাযোই 
দেশ শাসন করা অনেক Ties মনে করেছলেন। 


1 কিচ্কের শাসনকালের সময় di 


কানিক্কের শাসনকাল ঠিক কখন থেকে আরম্ভ হয় তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা | 
মতপার্থক্য | কািক্কের সময়ের যে সব 'লাপ ও মনদ্রা পাওয়া গিয়েছে সেগুলির ব্যাখ্যা 
নিয়েও মতাবিবোধ থাকায় কিচ্কের শাসনকালের সময় নির্ণয় আরও জটিল হয়ে 
উঠেছে। 

কট, ক্যানিংহাম প্রভৃতি পাণ্ডতেরা বলেন কনিচ্ক যে অন্দ প্রবর্তন করেন তার 
আরম্ভ ৫৮ খত পর্বান্দ থেকে। এই মনত মেনে নিলে দেখা যায় কানচ্ক ছিলেন বম 
কদাফিসেসের EYI কিন্তু অন্যত্র দেখা যাচ্ছে কনিচ্ক সারনাথ অবধি আঁধকার 
করোছলেন। অথচ বিম কদাঁফসেসের রাজাসামা গান্ধার পর্যন্ত যে ছিল তা স্বীকৃত। 
তাহলে কনিচ্ক কিছুতেই মের পূর্ববর্তী হতে পারেন না! তাছাড়া কুজবল ও বম 
কদফিসেসের মুদ্রায় যেখানে শক প্রভাব সেখানে কানিক্কের AT রোমান প্রভাব। Om. 
পার তক্ষাশলায় খননকার্ে কনিচ্ের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে মাটির উপরের স্তরে, আর 


কাঁণচ্কের LED 


৫৬ ভারত কথা 


কদাঁফসেসের মুদ্রা মাটির নীচের স্তরে। সুতরাং এই সব তথ্য থেকে এমন সিদ্ধান্ত 
করা যায় বে কানচ্ক ছিলেন fex কদঁফিসেসের পরবতী সম্রাট | আর তাহলে ৫৮ খু 
পর্বাব্দের সঙ্গে কানচ্কের কোন সম্পকই ছিল aT 

THT, সেটন কোনো, স্মিথ প্রভৃতি PY সত্ৰ ও তক্ষশলার খননকার্য থেকে এই 
সিদ্ধান্তে এসেছেন যে কনিচ্কের শাসনকালের সূচনা ১২৫ থেকে ১২৮ খল্টাব্দের 


কিন্তু মার্শাল ইত্যাদির আভমতও অগ্রাহ্য করেছেন ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরণী। 
তাঁর is হল, র-দ্রদামনের জনাগড় লিপি থেকে জানা যায় যে তান নিম্ন Dm 
SYBUT রাজত্ব করতেন এবং তাঁর রাজত্বকাল নিশ্চিতভাবে ১৩০ থেকে ১৫০ ÖPT ৷ 
আর তান ছিলেন একজন স্বাধীন রাজা | তাহলে এ সময় কনিচ্ক কিছুতেই সম্রাট 
হতে পারেন না। তাছাড়া এ সময়ে কোন রাজা নতুন জব্দ প্রবর্তন করেন ন। কিন্তু 
কনিজ্ক যে এক নতুন অন প্রবর্তন করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মার্শালের 
বন্তব্যের যে মূল উপাদান টনক সর তা-ও সম্পূর্ণভাবে নর্ভ'রযোগ্য নয়। সুতরাং 
মার্শালের অভিমত প্রশনাতীতভাবে গ্রহণ করা যায় না। 

db হরণ মারে মতে কনিচ্কের শাসনকালের সূচনা ২৪৮-৪৯ 
ACH! এ রখ ধরলে কনিচ্কের বংশধর বাসৃদেবের শাসনকালের সূচনা হয় 
cs QUUTI Ferg ততাদনে গত শাসনের সুচনা হয়ে দিরেছে। তাছাড়া 
চতুথ আগে মথলোয় রাজত্ব করতো নাগবংশ। ALAR বাসদের িছতেই Veh বা 
REV শতকে আসতে পারেন না। একারণেই এীতহাসিক মজুমদারের মত গ্রাহ্য হয় 
l 


TRN ৪৮ CE কনিচ্কের রাজ্যারোহণের কাল বলে চাহত করেছেন। 
এবং এ তারিখেই শকাব্দ প্রবা্তত হয় বলে আঁভমত দিয়েছেন। ১৯১৩ সালে লণ্ডনে 
ভারতততববিদগণের সম্মেলনে ফাগুনের আঁভমতকেই সমর্থন জানান এই মতের 
সমর্থক ডঃ রায়চৌধুরী, 


১৯৬০ সালে ভারততত্বাবদদের ন সম্মেলনে রুশ পণ্ডিত ডঃ গোবেল 
য় কাক প্রথম শতাব্দতেই রাজস্ব করতেন। ডঃ দানি কলির ecm n 
ভাবে পরাঁক্ষা করে একই মত প্রকাশ করেছেন। ডঃ ব্যাসামও ৭৮ খস্টাব্দকেই কনিচ্কের 


॥ কনিৎ্ক ও বোঁদ্ধধৰ্ম ॥ 


vie ছিলেন জন্মে বিদেশ, গ্রহণে ভারতীয় আর বিশ্বাসে বৌদ্ধ । ডঃ রায়- 


গ্রীক দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এটা তাঁর পরমত-সহিফতার পারিচায়ক। 
TON হিসেবে Sheer পিক কাত হল এই হর নিন দয় বরে 
zr উদ্যোগ গ্রহণ এই উদ্দেশোই তান কাম্মাঁরে মতান্তরে eames এক chew 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনোৌতক da ৫৭ 


গ্রহণ করা হয়। এই মতবাদ বুদ্ধের দেবত্বে বিশ্বাসী, তাই আরম্ভ হয় বুদ্ধের 
ERI RUE 

শুধু মতপার্থক্য দূরীকরণ নয়, মহাযান মতবাদের প্রচারেও কানিচ্ক প্রশংসনীয় 
ভূমিকা গ্রহণ করোছিলেন। [তান তাঁর রাজধানী ARRA বা পেশোয়ারে এক বহুতল 
চৈত্য নির্মাণ করেন। এই চৈত্য ছিল ভূবন বিখ্যাত। সম্ভবতঃ গ্রীক স্থপতি এজোসলাস 
এই চৈত্যের নক্সা তৈরী করেছিলেন। হিউয়েন সাং ও আলবেরুনী উভয়েই এই 
চৈত্যের উল্লেখ করেছেন | 

কানিচ্ক ভারত ও ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেন। ফলে 
এই সময় মহাযান মতবাদ ভারতে খুবই জনপ্রিয় ছিল। ভারতের বাইরে খোটান, চাঁন, 
জাপান ও কোরিয়ায় এই মতবাদ বিস্তৃত হয়েছিল। মহাযান মতের প্রভাবে গান্ধ/র- 
শিল্পের দ্রুত বিকাশ সম্ভব হয়োছল। কেননা ব্যাপকভাবে RATS নির্মাণ আরম্ভ 
ZW! তক্ষাশলা, কাশ্মীর ও মথুরায় SITS অনেক চৈত্য নির্মাণ করেন। 

॥ কনিষ্ক ও ভারতীয় সংদ্কৃতি ॥ 

TOT ভারতের সাংস্কৃতিক জগতে যে নবজাগরণ হয়োছল তার পাঁথকৃৎ 
হিসেবে কনিচ্ককে৷ চিহিত করা যেতে পারে। 

প্রথমতঃ AA সংস্কৃতভাষা যেভাবে উপোক্ষত অনাদূত ছিল তা থেকে এ 
ভাষাকে পুনরায় নিজস্ব মর্যাদায় প্রাতাষ্ঠত করেন কানচ্ক। মহাযান মতবাদ এই 
ভাষাতেই গ্রাথত EU! 

দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানাগুণাীর সমাদরে কনিচ্ক যথেষ্ট আন্তারক 'ছিলেন। বৌদ্ধ পণ্ডিত 
অশ্বঘোষ, দার্শনিক ATE, রাষ্ট্রনীতাবদ মাথর, বৌদ্ধ পাণ্ডত alae, চিকিৎ- 
সক চরক কনিচ্কের অবারিত পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন। অশ্বঘোষ ছিলেন বিখ্যাত 
ব্দ্ধচারত wine! তানি জাঁতিভেদকে আক্রমণ করেও গ্রন্থ রচনা করেন। 


তৃতীয়তঃ শিল্প-স্থাপত্যের অনুশীলনেও কনিচ্কের শাসনকাল অবিস্মরণীয়। 

CH এই সময়ে সারনাথ, মথুরা, অমরনাথ ও গান্ধ,র এই চারটি পৃথক পদ্ধাতর 
AIG হয়। এর মধ্যে গান্ধার পদ্ধাত সবচেয়ে বিখ্যাত। অসংখ্য স্তূপ নির্মাণে এই 
সময়ের স্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পুরুষপুরের চৈত্য এই যুগের স্থাপত্যের 
এ ori ন। পদরুষপুর ছাড়াও তক্ষাশলা ও মথুরাকে কনিচ্ক নয়নাভিরাম 
শহরে পারণত করেছিলেন। 

॥ কুষাণ যুগে বৈদেশিক AR ॥ 

জওহরলাল নেহর; বলেছেন কুষাণ সাম্রাজ্য এক বিশাল জলস্তম্ভের মত একদিকে 
গ্রীক-রোমান, অন্যাদকে চন জগতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছে।২ এই 
মন্তব্যে কুষাণ যুগে বিদেশের সঙ্গে ভারতের বিস্তৃত যোগাযোগের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত 
পাওয়া যায়। 

চন ও রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে কুষাণদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হবার ফলে 
উভয় সাম্রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ব্যবসায়ীগণ পশ্চিম এশিয়া ও "সায়া 
থেকে ভারত, চন ও মধ্য এশিয়ায় যাতায়াত করতো । ভর তর 'বাভন্ন বন্দর থে-কও 
পশ্চিম এশিয়া ও রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য চলতো । সিন্ধু প্রদেশের বন্দর- 
সমূহ ছিল এ সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ | 
2s Kushana empire sat like a colossus astride the back of Asia, in be- 


tween the Greeko-Roman world of the West, the Chinese world in the 
East and the Indian world in the South. —Jawaharlal Nehru 


৫৮ ভারত কথা 


যার সঙ্গে বাণিজ্য চলতো স্থলপথে 'হিন্দকুশ আঁতক্রম করে। ফলে তখন 
উ 447 কেন্দ্রে পারণত হয়োছল! তক্ষশিলা ছাড়া 
! গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল খোটান। 
গা এশয়ার সঙ্গেও ভারতের ব্যপক বাণাজ্যক সম্পর্ক ছিল॥ 
এই অণ্চলে আরকামেডু ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। অন্য বিখ্যাত 
কাবেরীপট্রম ও তাম্নালগ্ত। 

সি T Ler সাংস্কৃতিক SG ॥ 

কুষাণ সংস্কৃতির মূলকথা হল স্বাঙ্গীকরণ। ‘বিভিন্ন ধরনের মানুষ নিয়ে গঠিত 
1ছল কুষাণ সাগ্রাজ্য। তাই স্থানীয় স্বাতন্ত্য রক্ষা করেও কুষাণ সংস্কাতি প্রধানতঃ 
শবাভন্ন ঞাঁতহ্যের সমন্বয়ের ভিত্তিতেই গড়ে উঠোছল। পারস্পারক আদান-প্রদানের 
মধ্য দিয়ে এই সময় ভারতের মিশ্র সংস্কৃতি এক নতুন এ*বর্য লাভ করোছল। 

রাজনোতক দিক থেকে কুষাণ সাম্রাজ্যের গঠন লক্ষণণয়। উত্তর ভারতের অধিকাংশ, 
উত্তর-পশ্চিম ভারত এমন কি মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কুষাণ সাম্রাজ্য। এই 
বিশাল এলাকা ছিল সুশাসিত। ফলে এতকাল ধরে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক দিক থেকে 
যে aive ছল তা দূর হয়ে বাঁহজগিতের সঙ্গে ভারতের Talay সম্পর্ক স্থাপিত হল। 
ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার এই সম্পর্কের সম্প্রসারণেও বিশেষ সহায়তা করোছিল। 

ধর্মীয় দিক থেকে কুষাণযুগের অবদান অবিস্মরণীয় । মহাযান মতবাদের উদ্ভবের 
ফলে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। উল্লেখযোগ্য হল বাভিন্ন সম্প্রদায় অধ্যাষত 
TAM সাম্রাজ্যে মহাযান মতবাদ [ছিল সহজেই গ্রহণযোগ্য এবং এই মতবাদই মধ্য ও পর্ব 
এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে কজে করোছিল। সমন্বয়বাদখ 
কুষাণ সমাটগণ sus দৃষ্টিকোণ থেকেও ছিলেন পরমত সাঁহফ:। তাঁদের এই ri- 
Sent সাম্রাজ্যের গঠনগত দিক থেকেও যথেষ্ট উপযোগণ ছল। 


SIDS $ 
শিল্পরীতি গড়ে উঠোছল। বুদ্ধের গান্ধার ভাস্কর্ষে বৈদেশিক 
থাকলেও দেশীয় এত্হ্যও যে উপেক্ষিত নয় তা uate | মারি 
নিরপেক্ষ বিষয়ও Tate হয়েছে। অন্যদিকে অমরাবতণীর শিজ্পরীতি ছিল একান্ত- 
ভাবেই স্থানীয়। সম্প্রতি সোভয়েট রাশিয়া ও আফগানস্ধানের কয়েকটি স্থানে 
ভাস্কফে'র যে নতুন নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে এরীতহাসিকেরা তাকে বলেছেন aeiia 


কুষাণ যুগে সংস্কৃত সাহত্যেরও বিশেষ tafe হয়োছল। এই উন্নতিতে সর্বগ্রে 
স্মরণীয় হলেন একাধারে কবি নাট্যকার ও দার্শনিক অশ্বঘোষ। তাঁর সবচেয়ে খ্যাত 
সৃষ্টি হল বদ্ধ চরিত। তাঁর দার্শীনক চিন্তার মূল কথা হল চরম সত্যের সংজ্ঞা 
নিদর্শ করা যায় না। অ*্বঘোষের পর অপর উল্লেখযোগ্য নাম হল নাগাজ্ন। "তান 
ছিলেন দার্শীনক ও বৈজ্ঞানিক। তাই বলা হয় তাঁর মাধ্যমে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে 
সেতু রচিত হয়োছিল। 

ভেষজ বিজ্ঞানেও কুষাণ যুগ বিশেষ সাফল্য লাভ করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
হল চরক ও FST নাম। তবে এরা ঠিক কোন সময়ের লোক' ছিলেন তা নিয়ে 
নানা tee রয়েছে। 


সন ঢু ২ Eh তর 


AWS গঠন ও রাজনৈতিক এক্য éd 


॥ সাতবাহন সাম্রাজ্য ॥ 

সাতবাহন সাম্রাজ্যের ATAS গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডঃ গোপালাচারণ বলে- 
ছেন যে মৌর্যগণই প্রথম ভারতের সাংস্কৃতিক Gene রাজনোতিক এঁক্যের সঙ্গে যুক্ত 
করেন। এর পরবতী কৃতিত্ব হল সাতবাহন সাম্রাজ্যের ৷ 

সাতবাহনগণ প্রথমে ছিলেন মৌর্য সম্রাটদের কমচারী। পরে মৌ সাম্রাজ্যের 
পতন হলে. তারা দাক্ষিণাত্যের মহারাম্ট্রে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। পুরাণের বর্ণনা 
অননুসারে অন্ধজাতীয় শ্রীমূখ সাতবাহন রাজবংশের প্রাতচ্ঠা করেন। এই বংশের 
তৃতীয় .রাজা প্রথম সাতকণাঁ” তাঁর রাজ্য বহু দূর বিস্তৃত করোছিলেন। দাক্ষিণাত্যের 
উত্তর ভাগ অর্থাৎ নর্মদা উপত্যকা, বিদর্ভ ও পশ্চিম মালব তাঁর সাম্রাজ্যভুন্ত ছিল। 
Ter! পূর্বে কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই সাগ্লাজ্য। ডঃ হেমচন্দ্ৰ রায়চৌধুরী বলে- 
ছেন যে প্রথম HOPI নেতৃত্বে গোদাবরীর উপত্যকায় একটি সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়। 
এই সাম্রাজ্য আয়তন ও শন্তির দিক থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকার শুঙ্গ সাম্রাজ্য ও পণ্চনদের 
গ্রীক সাম্রাজ্যের সঙ্গে তুলনীয় ছিল। 

কিন্তু প্রথম সাতকণীর পর শক জাতির আক্রমণে বিধ্বস্ত সাতবাহনগণ পশ্চিম 
দাক্ষিণাত্যের উপর দখল হারিয়ে পূর্বদিকে অন্ধ্দেশে সরে আসতে বাধ্য হন। শকগণ 
সাতবাহনদের বিতাড়িত করে মহারাষ্ট্রের উত্তর ভাগ দখল করেন। 

॥ গোৌঁতমীপাত্র সাতকণৰ্ণ ॥ 


শক আক্রমণ বিধবস্ত সাতবাহনদের যান পুনরায় নিজস্ব মর্যাদায় প্রাতম্ঠিত 
করেছিলেন তিনি হলেন সাতবাহন রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা গৌমতাপ্র ETAY | 
তাঁর সম্পকে জানতে তিনটি শিলালিপি বিশেষ সাহায্যকারী | একটি তাঁর শাসন- 
কালের অষ্টাদশ বর্ষে রচিত। এটি নাঁসক লিপি নামে পরিচিত। ছ্বিতীয়াট শাসন- 
কালের চতুর্বংশ বংসরে মাতা গৌতম বলগ্রীর সঙ্গে avers রাঁচত। তৃতীয়ট হল 


অর্থাৎ ১০৬ খষ্টাব্দ নাগাদ গোঁ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তাঁর শাসনকালের 
স্থায়িত্ব সম্পর্কে বলা যাস বে ?তনি তাঁর জীবনের শেষ শিলালাপিটি শাসনকালের 
চতুর্বিংশ বর্ষে মাত, সঙ্গে যুক্তভাবে রচনা করেন। এরপর তান আর বেশশীদন 
জীবিত ছিলেন না। সুতরাং যাঁদ তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়ে থাকে ১০৬ «CIS তাহলে 
তাঁর শাসনকালের স্থায়িত্ব ছিল ১৩০ খষ্টাব্দ পর্যন্ত। 

নাঁসক প্রশস্তিতে গোৌতমীপাত্রকে “সাতবাহন-কূল-যশঃ-প্রাতম্ঠাপনকর* আখ্যা 
দেওয়া হয়েছে। তান নহপানকে পরাজিত করে মহারাষ্ট্র পুনরুদ্ধার করেন। তান 
শকদের অধিকার থেকে CATE, গুজরাট, মালব, বেরার ও উত্তর কোঙ্কন দখল করেন। 
নাসিক প্রশস্তিতে বলা হয়েছে তান পূর্বঘাট থেকে পাঁশচমঘাট পর্বতমালা পর্যন্ত 
বিস্তৃত বিশাল অণ্চলের অধীশবর Taten | 

নাসিক প্রশস্তিতে তাঁকে 'শক-যবন-পল্লব-নিসূদন" বলেও আঁভহিত করা হয়েছে। 


৬০ ভারত কথা 


যবন বলতে বোঝার গ্রীক এবং পল্লব বলতে পার্থয়ানদের বোঝায় কিন্তু গ্রীক ও 
পার্থয়ানদের সঙ্গে গৌতমীর সংঘর্ষের কোন বিবরণ পাওয়া বায় না। শকদের সঙ্গে 
সংঘর্ষে শকদের অন্যতম শাখা ক্ষহরত শাখার শাসক নহপানকে তান নিঃসন্দেহে 
পরাজিত করোছিলেন। কিন্তু শকদের অন্য একটি শাখা কাদ্মক শাখা গোঁতমীপূত্রকে 
পরাজিত করোছল। টলোমির রচনা ও Same শিলালিপি থেকে জানা যায় এই 
শাখারই র-দ্রদামন গোঁতমাঁকে পরাজিত করোঁছিলেন, কিন্তু তান সাতবাহনদের ধংস 
করেন «i কারণ Crest শক আক্রমণের তাণ্ডব থেকে অব্যাহতি পেতে নিজ 
পত্রের সঙ্গে রূদদ্রদামনের কন্যার বিবাহ দেন। এই বিবাহ তদানীন্তন পারবর্তনশীল 
সামাজিক ব্যবস্থারও এক প্রমাণ | কারণ ব্রাহ্মণ সাতবাহন যখন এক শক কন্যাকে গ্রহণ 
করেন তখন তা সামাজিক বিবর্তনেরই ইঙ্গিত দেয়। এই বিবাহের মধ্য দিয়ে শক- 
দের ভারতারকরণের যেমন সুচনা তেমনি এক ব্রাহ্মণ সন্তানের ভিন্ন অনার্যের কন্যা 
গ্রহণ জাতিভেদ প্রথার size শোথলোরই এক উদাহরণ | 

নাসিক প্রশাস্ততে crore কেবলমাত্র একজন যোদ্ধা হিসেবেই নয়, একজন 
বথার্থ সংস্কারক বলেও বার্ণত হয়েছেন। ডঃ গোপালাচারি এই অভিমত দিয়েছেন 


emis অনুসারে eii ক্ষতরিয়দের অহংকার চূর্ণ করোঁছলেন, ব্রাহ্মণ ও লিম্মতম 
শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় উদ্যোগ হয়োছিলেন। বর্ণাশ্রম প্রথার সংরক্ষণে তান আগ্রহী 


সমন্বয় সাধন করোছিলেন। তাঁর এই প্রয়সেরই প্রতিফলন হয়েছে তাঁর রাজস্ব- 
সংস্কার বাবস্থার মধ্যে। তিনি রাজস্ব ব্যবস্থার পণবিন্যাস করে দারিদ্র শ্রেণীর উপর 


ও প্রাতপত্তি অক্ষ ছিল। কিন্তু তারপর থেকেই দ্রুত সাতবাহনদের ক্ষমতার 

য় হতে থাকে। 1 গঢ়প্ত সাম্রাজ্য ॥ 

GT UM অবসানের সম্গে সঙ্গে কিন্তু ভারতে সামাভ্য গঠনের Hane 
অবসান হল না, বরং দীর্ঘকাল যাবং বিভিন্ন রাজবংশ সেই চেষ্টা র রে 
গিয়েছে। শেষ পযন্ত চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে গুপ্ত বংশের সূচনা সেই 


মতে কেন্দ্রীয় শাসন যদ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার নির্ণায়ক হয় তবে 
TUIS সাফল্য লাভ করতে পারে নি।২* তবে ভৌগোলিক 
পরিচয়জ্ঞাপক হয় তাহলে TLS যুগ অনেকটাই সফল হয়েছিল। 

অথচ ভারতের ইতিহাসে গস্ত যুগ Slow যুগ বলে চিহিত। কিন্তু এই ফু 
সীমাবদ্ধ ছিল কেবল উত্তর ভারতেই। কোন কোন এতিহাসিক গবস্ত যুগকে বলে- 
ছেন সুবর্ণ যুগ । কার করা যায় না গত শাসনকালেই ভারতে হিন্দ, সং 


র l 

WS বংশের উদ্ভব ॥ 
ভারতের ইতিহাসে গুপ্ত যুগের উত্থান কোন ; 

A NIV প্রভাতি বলেছেন হে মোর যানের সরবত কাল ভি 

łe Centralized control, an essential of 


fully realised in the Gupta Governm 
Mauryas. 


an imperial structure was not 
ent as it had been under the 


— Romila Thapar, 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনোতিক শক্য ৬১ 


বৈদেশিক আক্রমণ ও প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃত হচ্ছিল গুপ্ত যুগের উত্থান হল তারই 
বিরুদ্ধে এক প্রাতিবাদ। কিন্তু গুপ্ত শাসনের সূচনায় কোন জাতীয় চেতনা যে কাজ 
করে নি তা জোর দিয়েই বলা যায়। কারণ তখনো জাতীয় চেতনার কোন ধারণা 
জন্মলাভ করে নি। তবে তখন উত্তরপ্রদেশের গাঙ্গেয় উপত্যকাকে কেন্দ্র করে এক 
নতুন রাজশান্তির জেগে ওঠার পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল। মগধ ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল 
তখন বিদেশী শাসনাধীন। তদুপাঁর omer উপত্যকা ছিল অতিশয় উর্বর এবং 
ব্ৰাহ্মণ্য সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র 

এই পারাস্থাততেই ডঃ কে. পি. জয়সোয়াল এলাহাবাদকেই গ্‌প্তদের আদ বাস- 
স্থান বলে চিহিত করেছেন। তবে তাঁদের বংশপারিচয় সম্পকে বিতক“ STE! কারো 
মতে তাঁরা ছিলেন জাঠ, কারো মতে তাঁরা ছিলেন ‘ধারণ’ গোত্রের লোক। কারো 
মতে ব্ৰাহ্মণ ৷ 

গ:স্তবংশের প্রাতজ্ঠাতা হলেন শ্রীগ্যপ্ত। 'তাঁনই প্রথম তাঁর স্বাধীন রাজ্য স্থাপন 
করেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকার ছিলেন ঘটোৎকচ গৃপ্ত। উভয়েরই উপাধি ছিল 
মহারাজা । সম্ভবতঃ তাঁরা ছিলেন সামন্ত রাজা । কিন্তু তাঁদের সম্পকে” বিস্তৃত 
কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। it প্রথম Gee a 


ঘটোৎকচ গুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। তান 
মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এর থেকেই প্রম।ণিত হয় সামন্ত রাজ্য 
থেকে PUPS গুপ্ত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। 
কোশল রাজ্যের TT বা'মাব বংশকে উৎখাত করে কোশল জয় 
করেন। কোশাম্বীও তানি দখল করেন। নিশ্চিত ভাবেই তান মগধ আঁধকার TA- 
ছিলেন। কিন্তু তখন মগধে কারা রাজত্ব করতো তা সংশয়াতীতভাবে বলা যায় না। 
সামাগ্রকভাবে বলা যায় উত্তরপ্রদেশের পূর্বভাগ, বিহার ও পশ্চিম বাংলা TACT চন্দ্র 
গুপ্তের সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। 
তাঁর শাসনকালের সর্বাধক আলোচিত বিষয় হল 'লচ্ছাৰ রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর 
বিবাহ । এই বিবাহ সম্পর্কে নানা এীতহাসিক নানাভাবে তাঁদের প্রাঁতক্রিয়া are 
করেছেন। বিভিন্ন শিলালাপতে amare লিচ্ছবি-দৌহিত্র বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে। এই উল্লেখ থেকেই dp বিবাহের Tae অনুধাবন করা যায়। 
ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন এই বিবাহের ফলে পাটালপ্যন্রের উপর চন্দ্রগুপ্তের অধিকার 
স্বীকৃত হয়। কিন্তু ই-সিং [লিখেছেন পার্টালপত্র শ্রীগুপ্তেরই এনতিয়ারভু্ত femi 
অন্যাদকে গ্যালান মনে করেন যে এ বিবাহের ফলে গৃপ্তদের TAT বৃদ্ধ পেয়ে- 
fea কিন্তু মানবধর্মশাস্তে 7... রর ব্রাত্য ক্ষত্রিয়দের বংশধর বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে। এ কথা ঠিক ₹ s |ববাহ কোনমতেই গঃপ্তদের মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক 
হয় AT) তবে Lo ০৮ 0598 মুদ্রা থেকে মনে হয় এ বিবাহকে গহপ্তদের সৌভাগ্যের 
প্রতীক বলে গ্রহণ' FA AAA! আলতেকার মনে করেন এই বিবাহ লিচ্ছবি রাজ্যের 
উত্তরাধিকার গ:প্ত রাজার উপর. অর্পণ করোঁছল। সাম্প্রাতককালে ডঃ গয়াল এই 
বিবাহ সম্পর্কে এক নতুন ব্যাখ্যা দয়েছেন। তাঁর মতে বিবাহ থেকে সমষ্ট লিচ্ছাব- 
as tat উত্তর ভারতের রাজনশীতিতে নতুন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করোছল। শুধু 
তাই নয়। এই মৈত্রী গ:প্তদের দক্ষিণ বিহারের লৌহখানর উপর আঁধকার দান করে- 
fea. ফলে গঃপ্তদের পক্ষে উত্তর ভারতের বৃহত্তম শক্তিতে পারণত হওয়া সহজ 


Te mma এই বিবাহের আরেকটি প্রাতবিয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন। গুপ্ত 


৬২ ভারত কথা 


দ্বল্ছের সৃষ্টি হয় তার প্রতিফলন ঘটে রাজসভায় এবং তা USS হয় প্রথম চন্দ্র 
QA রাজস্বকালের শেষ ভাগে যখন রাজপাঁরবার ও অভিজাত শ্রেণী দুই শিবিরে 
বিভন্ত হয়ে যায়। 

প্রথম DEPTS ESANA না হওয়া সত্বেও যোগ্যতার 'ভাত্ততে wee তাঁর 
উত্তরাধকারী মনোনশত করে যান। এই নিয়ে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে 
আভজাতরাও সামিল হয়োছল। প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষোভ ব্যান্তগত স্তরকে অতিক্রম 


নিজেকে একরাট বা রাজচক্রবর্তী রূপে ঘোষণা করা। রাজ্যজয়ের ক্ষেত্রে তান অত্যন্ত 


দৃক্টিভংগণ গ্রহণ করেন। দক্ষিণ ভারতের র 
রাজা প্রত্যর্পণ করেছেন। হরিকে a 


পল্লের দামন, কাণ্চির REITA, বেঙ্গাঁর হস্তিবর্মন, অবমুন্তার নলরাজ, 'পলাকের 
উগ্ৰসেন, দেবরাষ্ট্রের কুবের, এবং কুল্থলপুরের ধনঞ্জয়। 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনৈতিক এঁক্য ৬৩ 


তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের নিকটবতাঁ সীমান্ত রাজ্য ও উপজাতির রাজ্যগুলিও 
WCC বশাতা স্বীকার করেছিল। মনে হয় তিনি এই সব রাজ্যকে সামন্ত 
রাজ্যে পারণত করেছিলেন। এতিহাসিক রমেশ মজুমদারের মতে প্রত্যক্ষ ও সামন্ত 
রাজ্য মিলিয়ে সমদ্রগ-প্তের রাজ্যসীমা হল কাশ্মীর, পশ্চিম পাঞ্জাব, পশ্চিম রাজপুতনা, 
Pre, ও গুজরাট বাদে সমগ্র উত্তর ভারত এবং দক্ষিণে উড়িষ্যার ছত্তিসগড় হয়ে 
পূর্ব উপকূল ধরে তামিলনাড়ুর চিজোলকোট জেলা পযন্তি। 

স্মিথ সমদ্রগ্প্তকে ভারতের নেপোলিয়ন বলে আভহিত করেছেন। ডঃ রায়- 
চৌধনরী মনে করেন ভারতের TT শাস্ত্র নির্দেশ অনুযায়ণ র!জ চক্ুবতর্খ হবার 
মানসে AGS রাজ্যজয়ে প্রবৃত্ত হন। রোমিলা থাপার মনে, করেন সম্দ্রগুপ্তের 
রাজ্যজয়ের মাধ্যমে MO উপত্যকার ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা সর্বভারতীয় ব্যাপ্তি লাভ করে। ' 
অনেক এঁতিহাসিক রাজ্যজয়ের উদ্দেশ্যে যে নীতি গ্রহণ করেন তাতে তান যে রাজ- 
নৈতিক' বচক্ষণতার পরিচয় দেন তার জন্য বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। ডঃ গয়াল মনে 
করেন দাক্ষিণাত্যের যে অপাঁরামিত ধনসম্পদ সমুদ্রগু’তকে দাক্ষিণাত্য জয়ে প্রলুব্ধ 
করেছিল তা পূর্ণ হয়োছিল এ অণ্লের রাজ্যগর্রীলকে করদ রাজ্য রেখেই। 

যাই হোক মৌর্য ও কুষাণ যুগের অবসানের পর ভারতের রাজনণীত ক্ষেত্রে যে 
শন্যতার সৃষ্টি হয়োছিল তকে পূর্ণ করে দিতেই যেন AEE Sr আবির্ভাব এবং 
এক প্রবলপরাক্রমশালী শান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ, যার ফলে যাবতীয় অস্থিরতা 
ও অনিশ্চয়তার অবসান ঘটেছিল। 

আজি সাম্রাজ্যের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে TES এক aioe 
বৈদেশিক নীতিও গ্রহণ করোছিলেন। এই নীতি হল সীমান্তে অবাস্থত বিভিন্ন 
উপজাতি ও অন্যান্য রাজ্যগুলৈকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে প্রাতবেশী দেশসমূহ ও প্রত্যক্ষ 
শাসনাধীন সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি মধ্যবতাঁ নিরাপদ বলয় A পূর্বে এই 
নিরাপদ বলয়ে ছিল সমতট, দবাক, কামরূপ ও নেপাল। পশ্চিমে ছিল মালব, অজুনায়ন, 
খরপারিগণ। দক্ষিণে ছিল চারটি করদ রাজ্য। 

নিরাপদ বলয়ের বাইরের প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ENS মিন্রতার সম্পর্ক 
অক্ষ রাখেন। হারষেণ যেসব প্রাতবেশন রাজ্যের নাম উল্লেখ করেছেন সেগুলি 
হল উত্তর-পাঁশচমে দৈবীপত্র, শক মুরণ্ড ও সিংহলেয় মেঘবর্ণ। এছ'ড়া হরিষেণ 
“সর্বদ্বীপবাসন” কথাটির উল্লেখ করেছেন। ডঃ রমেশ মজ:মদার এর অর্থ করতে 
গিয়ে মালব, AA. জাভা প্রভৃতি দ্বীপের কথা বলেছেন। ভারতের অভ্যন্তরে 
সমদদ্রগ:প্ত শকদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে গেলেও বাকাটক শান্তকে উচ্ছেদ করোছিলেন। 

॥ সমদুদ্ুগপ্তের মূল্যায়ন d 

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ALLS এক অসাধারণ প্রাতভাবান ব্যান্তত্ব। নিজ 
বাহুবলে তানি এক সাধারণ রাজ্যকে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে পারণত করেন। সর্ব- 
ভারতীয় ভিত্তিতে তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা না করলেও তাঁর পরাক্রম কাঁহনণী 
শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয় বাইরেও ছিল সর্বজন কাহিনী । বরং বাস্তব পাঁরাস্থাতর 
বিচারে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে তান মেনে নিয়ে গুপ্ত বংশের 'ভীত্তকেই apes 
করোছিলেন। 

অনেকেই সমদ্রগ্প্তের রাজ্যজয়কে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিস্তারের সঙ্গে একত্রিত 
করেছেন। অস্বীকার করা যায় না গুপ্ত যুগে যে নবযুগের সূচনা হয়োছল তার 
'ভাত্তই ছিল SUN ধর্ম এবং রাজশীন্ত। রোমিলা থাপার অবশ্য মনে করেন যে 
এই নবযূগ ছিল সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 


৬৪ ভারত কথা 


সমনদ্রগুপ্ত ছিলেন নানা গুণের অধিকারী । রণাদ্যা, কাব্য রচনা, সংগত চট, 
শিল্পানূশীলন প্রভাত সকল ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর অনারাস গতায়াত। অশোকের মত 


তিনিও ছিলেন ধর্মপ্রাণ ও প্রজাহিতৈষী। তবে উভয়ের দৃষ্টিভংগ ও কমপদ্ধাতির 
মধ্যে ছিল বিস্তর ব্যবধান । 
u দ্বিতীয় চন্দরগ;প্ত u 


এরণ শিলালিপি থেকে জানা যায় ASA পর সিংহাসনে বসেন দ্বিতীয় 
pee! কিন্তু বিশাখদভ্তের দেবাচন্দ্রগপ্তম নাটকে বলা হয়েছে যে AANA 
পর সিংহাসনে বসেন রামগুপ্ত। কিন্তু TTPO শকদের কাছে পরাজিত হয়ে 
অপমানজনক AS সন্ধি করলে দ্বিতীয় DRS তাঁকে হত্যা করে সিংহাসনে 
বসেন। বিদিশা শিলালিপি থেকেও এ কাহিনীর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। 

সন্দেহ নেই দ্বিতাঁয় ores পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। ' দেবাচন্দর 
aren নাটকের কাহিনী সত্য হলে ধরে নেওয়া যায় তানি শক শক্তিকে পরাভূত করে 
গুপ্ত-গোঁরব পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তবে অবশ্যই তান [ess মত দাঁগ্বজয়ে বের 
হন নি। ; 

wr হেমচন্দ্ৰ চৌধুরী মন্তব্য করেছেন যে গুস্তরাজগণ তাঁদের বৈদেশিক নদীত 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনৈতিক ul ৬৫ 


নির্ধারণে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের উপর 
TAS আরোপ করতেন।২* দ্বিতীয় চন্দ্র- 
Toe এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর বৈদে- 
শিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সংকট ছিল 


দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত র মরা 
শকদের দক থেকে | তাই তান শকদের শক্ত হাতে মোকাবিলা করে অভ্যন্তরীণ পাঁর- 
Pater সম্পূর্ণ নিজের FET আনতে চেয়েছিলেন আর এই উদ্দেশ্যেই বৈবাহক 
সম্পর্ক স্থাপনের উপর TW আরোপ করেন। তান তাঁর দুই প্রবল প্রাতবেশন নাগ ও 
বাকটদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনে আগ্রহী হয়োছলেন। কারণ পাশ্চম ভারতে শক- 
দের দমন করতে হলে এই TQ প্রাতবেশীীর সমর্থন প্রয়োজন ছিল। তাই তান 
নিজে নাগ রাজকন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁর কন্যা প্রভাবতী গঃপ্তর সঙ্গে বাকাটকা 
রাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের বিবাহ দেন। বৈবাহিক সম্পকের দ্বারা এই দুই প্রাতি- 
বেশীর সমর্থন লাভের ফলে চন্দ্রগ:প্তের পক্ষে শকদের পরাস্ত করা সহজ হয়োঁছল। 
অন্যদিকে কনণটক বা কুন্তল রাজ্যের সঙ্গে নিজ পত্রের বৈবাহিক' সম্পর্ক স্থাপন করে 
তানি এ রাজ্যেরও সমর্থন লাভ করেছেন। 

পশ্চিম ভারতে শকদের পরাভূত করাই হল দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সবচেয়ে বড় 
সামারক সাফল্য। অনেকে অবশ্য তাঁর সঙ্গে শকদের TES আদৌ হয়োছল কিনা সে 
বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কারণ দ্বিতীয় চন্দ্ুগ্প্তের কোন শিলালাঁপতে এই 
যুদ্ধের কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু তাঁর মন্ত্রী বীরসেনের উদয়াগার লিপ, সেনা- 
পাতি অগ্রক্দপের সাঁচী লিপি এবং তাঁর রৌপ্যমুদ্রা থেকে শকদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের 
সত্যতা প্রমাণিত হয়। যাই হোক এই যুদ্ধের ফলে পাশ্চম ভারতে আরব সাগর 
পর্যন্ত গুপ্ত সাম্ৰাজ্য বিস্তৃত হয়। সৌরাম্ট্র ও গুজরাটও এর ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
সঙ্গে AG হয় বলে অনেকে মনে করেন। পশ্চিম উপকূলের ভূগনকচ্ছ বন্দর ULUS- 
দের অধিকারে আসার ফলে বিশাল সামাদ্রুক বাণিজ্যের সুবিধা, বিশেষতঃ রোমান 
সামাজ্যের সঙ্গে CONS সাম্রাজ্য ভোগ করতে থাকে। এই সময় থেকেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
সুবাদে মালবের উজ্জাঁয়নী নগরের গর্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে উজ্জাঁয়নী 
অনেকে বলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পিতা সমদ্রগুগ্তের পদাংকই অনুসরণ করে- 
িলেন। কিন্তু ডঃ গয়াল এই মত সমর্থন করেন না। কারণ একমাত্র শকদের বিরদ্ধে 
অভিযান ছাড়া তাঁর রাজত্বকালে অন্য কোন সামরিক সাফল্যের কথা নিশ্চিতভাবে জানা 
যায় না। দক্ষিণ ভারতে তাঁর ভূমিকা কেবল িবাহ-বন্ধন ও কৃটনীতির মধ্যে আবদ্ধ 
ছিল। তবে দিল্লীর নিকটস্থ মেহেরউীল স্তম্ভালাপ থেকে মনে হয় তান বঙ্গা- 
দেশের বিদ্রোহ দমন করোছলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সামর্থ ও যথেষ্ট সম্পদ থাকা সত্তেও 
দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত সময় ও সুযোগের অপচয় করেছিলেন। তাঁর এই উদাসীনতার 
খেসারং দিতে হয়েছিল পরবর্তী কালে তাঁর উত্তরাধকারীদের | তাঁর মূল্যায়ন করতে গিয়ে 
ডঃ রমেশ মজুমদার যথার্থই বলেছেন যে দ্বিতীয় চন্দ্রগ:প্ত তাঁর পাত্রের জন্য যে 
সুসংগঠিত সাম্রাজ্য রেখে যান তা নিশ্চয়ই তাঁর বিরাট সামরিক প্রাতভা, যোগ্য রাষ্ট্র 
নার occupied a prominent place in the foreign 
policy of the Guptas. 


—Dr. H. C. Roychoudhury. 


SS ভারত কথা 


পাঁরচালনা ও অসাধারণ ব্যান্তত্বের পারচায়ক।২৭ তাঁকে অনেকে 'কংবদন্তীর শকাঁর 
শবরুমাঁদত্য মনে করেন। কিন্তু এরুপ মনে করার কোন এ্ীতহাঁসক' প্রমাণ নেই৷ 

দ্বিতীয় চন্দ্রগঃপ্ত দিগ্বিজয় বীর অপেক্ষা শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঞপোষক: রূপে 
অধিক এবং স্থায়ী খ্যাত অনি করেছেন। গুস্তযুগে সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য প্রভৃতি 
ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর সজনী-শান্তর বিকাশ ঘটেছিল তার পেছনে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের 


FN ॥ ফাশীহয়েনের বিবরণ ॥ 


দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তের রাজত্বকালে ফাশীহয়েন নামে এক' চীনা পাঁরব্রাজক ভারতে 
আসেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-পথে তান ভারতে এসে দশ বংসরকাল আঁতবাহত : 
করেন এবং তামালপ্তি বন্দর দিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তান এসোছলেন: 
"speres ধৰ্মীয় কারণে। তাই তান রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখান নি। 
feng তিনি যে বিবরণী রচনা করেন তা থেকে তখনকার দিনের ভারতের সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। 

তান তাঁর বিবরণীতে কোথাও দ্বিতীয় চন্দুগুপ্তের নামোল্লেখ করেন fal "তানি 
মধ্যদেশের” কথা িখেছেন। পাঁণ্ডতেরা বলেন এই মধ্যদেশ গুপ্ত সাম্নাজ্যভুন্ত ছিল। 

তান লিখেছেন, দেশের অসংখ্য মানুষ সুখে ও শান্তিতে বাস করতো। রাজ- 
কম্ারারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে হস্তক্ষেপ করতো না। তারা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ 
করতো । সরকারী আইন ছিল নমনীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধীদের জীরমানা করা 
হত। রাজদ্রোহী ছাড়া কঠোর শাস্তি দেওয়া হত ATI 

সাধারণ মানব ছিল নিরামিষভোগণী ও আঁহংসপন্থী। দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব 
থাকলেও লোকে বৌদ্ধধর্ম সম্পকে শ্রদ্ধাশীল fet জাতিভেদ প্রথা ছিল। পথের 
ধারে ছল! সরাইখানা। দরিদ্রদের জন্য ছিল দাতব্য চাকিৎসালয়। লোকে নিরাপদে 
যাতায়াত করতো । TAS ও সুপর্ক ছল প্রধান বাণজ্যকেন্দ্ু। 

সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ফা-হিয়েন তিন বংসরকাল পাটালপত্রে কাটান। এখানে 
হাঁনযান ও মহাযান মতাবলম্বাদের জন্য AS পৃথক বিশালাকার বহার fet! সারা- 
দেশ থেকে বৌদ্ধাভক্ষুরা এখানে জ্ঞনাজনের জন্য আসতো | এখানে অশোকের রাজ- 
প্রাসাদ দেখে বিস্ময়াবষ্ট ফাশীহয়েন বলেছিলেন এমন প্রাসাদ কখনো মন্য্য-নার্মত 
হতে পারে না। পাটালপদত্রের লোকেরা সচ্ছল জীবন-যাপন করতো। তাদের দান-. 
শীলতা ও পরোপকারা মনোভাবের প্রশংসা করেছেন ফা-হিয়েন। 

॥ কুমারগ5প্ত ॥ 


দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর ৪১৫ MOT PARS পিতার সিংহাসনে বসেন। 


উত্তরাধিকারস্‌ত্রে প্রাপ্ত সাম্রাজ্য তানি অক্ষুন্ন রেখোঁছিলেন ঠিকই, কিন্তু পিতার মতই 
সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের কোন ব্যবস্থাই তান নিতে পারেন ?নি। 

প্রথম কুমারগবপ্তের মুদ্রায় ব্যাঘ--বল পরাক্ম উপাধি খোদিত থাকায় ডঃ রায়- 
চৌধুরী মনে করেন তানি ব্যাঘ--সংকুল A অঞ্চল জয় করেন। সাম্প্রতক অনহু- 
সন্ধান ও গবেষণাতেও এই আঁভমত সমার্থত হয়েছে। তানি অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান 
করোছলেন। সম্ভবতঃ এই অঞ্চল জয় করার পরই তান ওঁ যজ্ঞ করেন। 

তবে তাঁর দাক্ষিণাত্য আযানের ফল সাম্রাজ্যের পক্ষে সুখকর হয় নি। কারণ 
২৭ The peaceful and well-knit empire which Chana»zgupta II left as 


a legacy to his son must have been the fruit ui long endeavour not 
only of a great general and able Statesman but also of a striking 


personality. — R. C. Majumdar. 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনৈতিক এক্য ৬৭ 


এই অণ্যলে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় উত্তর-পশ্চিম সামাল্ত অঞ্চল উপোক্ষিত হয়। ফলে 
পরবর্তীকালে এদেশে হণ আক্রমণ সহজ হয়োছিল। অন্যদিকে AAMT অণ্চলের উপ- 
জাতি পাষ্যামিন্রগণ প্রাতশোধ নিতে গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ চালায় । তারা বাকাটকদের 
সমর্থনও লাভ করেছিল। কারণ Bae তাঁর পিতার মত বাকাটকদের সঙ্গে 
সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেন নি। সুতরাং. সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে কুমারগুপ্তের 
শাসনকালে নর্মদা অণ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়োছল। 

তবে তনি সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃংখলা WEN রাখতে পেরেছিলেন। দামোদরপ্‌র 
শলাঁপ থেকে কুমারগুপ্তের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। তাঁর আমলে বহু সত্র 
স্থাপিত হয়োছল। তখন কার্তকেয় ও শিবের উপাসনা ব্যাপক প্রসারলাভ করে। 
বংশানঢক্ৰামকভাবে কুমারগুগ্তও ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। 

U ক্কন্দগুপ্ত ॥ 

86৫ AT কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ 
দেখা দেয়। কুমারগ-প্তের প্রধানা মাঁহষার সন্তানই ছিলেন সম্ভবতঃ সিংহাসনের বৈধ 
: উত্তরাধিকারী । কিন্তু স্কন্দগুপ্ত ছিলেন অনেক: যোগ্য, সেনাবাহিনীর প্রিয় এবং 
শাসন ও যুদ্ধে Glew! ফলে দই ভ্রাতার মধ্যে স্বভাবতঃই 'সিংহাসনের উত্তরাধিকার 
[নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। এই আভমত দিয়েছেন ডঃ মজুমদার । ডঃ রায়চৌধুরী এই 
অভিমত না মানলেও আঁধকাংশ এীতহাঁসকই মনে করেন, স্কন্দগন্প্তের সিংহাসন- 
লাভ সহজ হয় নি, তাঁকে আপন বাহুবলে তা অধিকার করে নিতে হয়। 

[সংহাসনে বসার আগেই Ais ও বাকাটক জোটের আক্রমণ প্রতিহত করে তান 
সাম্রাজ্যের এঁক্য we রাখেন। সিংহাসনে বসার অক্পাঁদনের মধ্যেই তাঁকে দর্ধর্ষ 
হূণদের আক্রমণ প্রতিহত করতে হয়। এই আক্রমণের মধ্য দিয়ে উত্তর-পাঁশচম ভারত 
সম্পর্কে গ্‌প্তদের নীতিগত ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়ে যায়। অবশিষ্ট ভারতের উপর 
প্রাধান্য THM রাখতে যে এই সীমান্ত অঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার তা AS 
সমাটগণ Wer করেন নি। সামারক গুরুত্ব ছাড়া এই অঞ্চলের অর্থনোতিক TATE 
Tesi! fag গুপ্ত সম্াটগণ যে তাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পারেন নি তার 
পিছনে ভৌগোলিক অস্মাবধাও fet! কারণ গঙ্গা ও সিন্ধদ উপত্যকার সংযোগরক্ষা- 
কারণ যে সংকীর্ণ ভূভাগ তখন তা ছিল গভাঁর অরণ্য REA ও HAT! তাই গাঞ্জোয় 
উপত্যকার কোন শান্তির পক্ষে তখনকার দিনে fuer উপত্যকার উপর স্থায়ীভাবে পর্ণ 
নিয়ন্ত্রণ প্রাতচ্ঠা সহজ ছিল AT! 

বশেষ করে এই পাঁরপ্থিতিতেই হূণদের বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্তের সাফল্যের তাৎপর্য 
LAIAT করা যায়। এই জন্যই রমেশ মজুমদার তাঁকে 'ভারতন্রাতা' বলে আভহিত 
করেছেন।২« অনেকে অবশ্য স্কন্দগুপ্তের এই কৃতিত্বকে বিশেষ wae দিতে চান AT! 
তাদের বন্তব্য হল হ্‌ণদের প্রধান শাখা গিয়েছিল ইউরোপে | যে শাখ ভারতের দিকে 
অগ্রসর হয়েছিল তারাও এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক বাধা আঁতক্রম করতে গিয়ে আরো mur 
হয়ে যায়। কারো কারো মতে হূণগণ একাধিকবার ভারত আক্রমণ করোছল। ীকন্তু 
সাম্প্রতিক গবেষণায় এই আভমতও ভুল বলে প্রমাণিত ৷ 

শুধু যুদ্ধ নয়, দেশশাসনেও FETS যথেষ্ট দক্ষতার পারচয় দিয়েছেন। জন- 
গণের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সাধনই ছিল তাঁর শাসনের মূল কথা। সোৌরাষ্ট্রের সুদর্শন BH 
আঁতবা্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হলে অতি দ্রুত তান তার সংস্কারসাধন করেন। শাসনকার্য 
পরিচালনায় তান কয়েকজন যোগ্য Tiss সহযোগিতা লাভ করোঁছলেন। ধর্মের দিক 
^iv It was a great achievement for which Skanda Gupta may well go 
down in history -as the savior of India. — R. C. Majumdar. 


তারাও রাজনীতি ও সমরনীতির চর্চা | 


উদ্ভব হয়েছিল। "HTS প্রথা WORE গঠনাত্বকভাবে পিপি নার | 
শত্তির সম্পূর্ণ ames তার উপর প্রতিষ্টিত। এই নিয়ন্ত্রণে সামান্য শৈথিল্য লক্ষিত | 
হলেই সমস্ত প্রথা তার প্রচ্ছন erat wey ome হয়ে ওঠে। গুপ্ত যুগের | 
সামন্ত প্রথাতেও এর কোন egy হয় নি। TATOO সময় থেকেই সামন্তদের | 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনৈতিক dug ৬৯ 


TATA ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে থাকে, যার ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কোন বিকল্প 
থাকে না। 

TS সামন্তদের চ্বেচ্ছাচারী প্রবণতাকে উৎসাহিত করেছিল TLS AAT 
বিকেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা। কারণ এই শাসন ব্যবস্থায় প্রদোশক শাসনকতাদের 
অনেক ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হত। তদনপরি গুপ্ত রাজকম'চারীগণ নগদে বেতন পেতেন, 
না জমির ভোগদখল ভোগ করতেন তা নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও তারা বিপুল 
পারমাণ জমির মালিক ছিলেন তা নিশ্চিত। ফলে তাদের ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠার 
সুযোগ ছিলই। তাই কেন্দ্রিয় শান্তির দূব'লতার সুযোগে সামন্তগণ স্বাধীনতা ঘোষণা 
করে মূল সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। 

সপ্তমতঃ গবপ্ত যুগে ভূমিদান ব্যবস্থাও ছিল ভ্ুটিপূর্ণ। গুপ্ত সমাটগণ ব্রাহ্মণ- 
দের সম্পূর্ণ নিঃশতভাবে দান করতেন। ফলে এমন এক নতুন অভিজাত জমিদার 
শ্রেণীর সৃষ্টি হল যাদের রাষ্ট্রের ate কোনরকম দায়দায়িত্ব ছিল না। এমন এক 
শ্রেণীর উদ্ভব সাম্রাজ্যের সামগ্রিক স্বার্থের পরিপ্‌রক যে কখনোই হতে পারে না তা 


সহজেই GACT | 

sare: অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও গুপ্ত যুগ নীতিগত, কারণেই এক সংকটের সম্মুখীন 
হয়। স্বয়ংসম্পূর্ণ’ গ্রাম বা জনপদ গড়ে তোলার নতি অনুসৃত হবার ফলে অন্ত- 
ব্ণণিজ্যের স্বার্থ বাঘিত হয়োছল। কেননা অধিক উৎপাদনের উৎসাহ বাধাগ্রস্ত 
হয়েছিল এই নাতির ফলে। আর weiss উৎপাদন ছাড়া আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের 
বিস্তার সম্ভব নয়। কেবল বহির্বাণজ্োর ব্যাপক প্রসারের ফলে গুপ্ত অর্থনীতির 
এই অন্তার্নীহত সংকট প্রকট হয়ে ওঠে TRI কিন্তু এক বিশাল সেনা বাহনীর 
রক্ষণাবেক্ষণের অপারহার্যতা এবং ক্রমাগত য্যদ্ধাগ্রহ ও Ze আক্রমণ TS অর্থনীতির 
প্রচ্ছন্ন সংকটকে উন্মুক্ত করে দিয়োছিল। 

নবমতঃ হণ আক্ৰমণ ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমাধিতে শেষ পেরেকের ব্যবহার। 
স্কন্দগুপ্ত যদিও যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে £T আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন তথাপি 
তাঁর মৃত্যুর পর তোরমাণ ও 'মাহরগুলের নেতৃত্বে হূণগণ পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটের 
অক্ষমতা ও অযোগ্যতাকে জনসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। হণগণ যে এক বিশাল 
এলাকা দখল করে নিয়েছিল দ্ধ; তাই নয়, বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তসমূহকে উৎসাহিতও 
করেছিল মূল STIS সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসতে । সুতরাং এরপরও গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
iaa qu 

TO যুগে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে অসংধারণত্ব অজন করেছিল তার 
জন্য অনেকে এই WS প্রাচীন ভারতের স্বর্ণ যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন।  ধ্ীত- 
হাসিক বাণেটি sre যুগকে গ্রীসের পেরিক্রিসের যুগের সঙ্গে তুলনা করেছেন।২ 
শভনসেন্ট স্মিথ তুলনা করেছেন ইংলগ্ডের এলিজাবেথায় যুগের SIS! কেউ বলে- 
ছেন PS যুগ হল ভারত-সংস্কাতির GT A কে" এম মুন্সী উচ্ছবাসত 
কণ্ঠে বলেছেন, SIUS রাজারা জাতীয় চেতনার প্রতীকে পাঁরণত হন, জীবন গুপ্ত 
যুগের থেকে বেশী সুখী আর কখনো ছল না, ভারত-সংস্কাত এর থেকে বেশী 

আর কখনো ছল ATI"? 

pic সাম্প্রতিককালে রোমিলা থাপার প্রভাত এীতহাসকেরা V SUD সম্পর্কে 
অনেক বেশী Sis মনোভাব গ্রহণের পক্ষপাতী । তাদের বন্তব্য হল গর্ত যুগ 


the Periclean Age is in the histotry of Greece. — Barhett. 


qo ভারত কথা 


ছল প্রকৃতপক্ষে SUN সংস্কৃতির পুনরুখানের যুগ । আর এই পুনরুখানের অর্থ 
হল জাতিভেদ প্রথার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং নিম্নবর্ণের মানুষের উপর শোষণের প্রত্যা- 
ব্তন। তাঁরা অবশ্য nes সংস্কৃতির স্বকীয়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। 
কিন্তু তাঁদের মতে এই সংস্কৃতি হল মূলতঃ দরবারী সংস্কাতি (court culture) | 
কারণ তখন সমাজ ও রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল উচ্চ শ্রেণীর হাতে 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্ৰিয়দের কর্তৃত্বে। তাই এই শ্রেণীর বিনোদনের জন্যই গুপ্ত 
সংস্কৃতির সৃষ্টি । তাই সাধারণ লোকের কথ্য ভাষা প্রাকৃত ছেড়ে এই যুগের সাহিত্য 
abe হয়োছিল কাব্যময়, অলংকারবহুল সংস্কৃত ভাষায়। উচ্চশ্রেণীর মনোরঞ্জনের 
তাঁগিদেই রাঁচত উৎকৃষ্ট নাটকসমূহ িলনান্ত, অর্থাৎ সেখানে সাধারণ মানুষের MeN- 
বেদনা-হতাশা উপোক্ষিত। শিল্প-ভাস্কর্যও সৃষ্টি হয়েছিল উচ্চশ্রেণণর ERIT IE 


সঞ্জো সংগতি রক্ষা করে। তাছাড়া গুপ্ত-সংস্কৃতি ছিল প্রধানতঃ উত্তর ভারত কেন্দ্িক। 
সর্বভারতীয় ব্যাপকত্বও তার ছিল না। 


কিন্তু এই সব মতের বিরুদ্ধ যুক্তিও রয়েছে যথেষ্ট। প্রথম কথা হল সংস্কৃত 
ভাষায় সাহত্যচ্চ গুপ্ত যুগেই প্রথম আরম্ভ হয় নি। কেবল! মৌর্য যুগে প্রাকৃত 
ভাষার প্রাধান্যে সেই DT কিছুটা পিছিয়ে গিয়োছল। শক-কুষাণ যুগে সংস্কৃত ভাষা 
প্রায় নিজ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, গুপ্ত যুগে সেই ধারা Mage ছিল 
We! দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় নাট্যরীতিতে তখনো ?মিলনান্তক ও বিয়োগান্তক নাটক 
রচনা আরম্ভ হয় নি। তাই কেবল িলনান্তক নাটক রচনার ale গ্রহণীয় নয়। 
OTs গুণত যুগে THT ধর্মের পুনরুখান হয়োছল ঠিক। কিন্তু সে ধর্মের 
সঙ্গে বৈদিক ধর্মের পার্থক্ও ছিল অনেক। চতুর্থতঃ গুপ্ত সাহত্য-শিলপ-ভাস্কর্ষে 


উচ্চশ্রেণীর রুচিবোধের প্রকাশ পেয়েছে এ কথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে সাধারণ 


লোকের অবসর বনেদনেরও নানা ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান ছিল। ফা হিয়েন এই সব 
ব্যবস্থা ও [বিনোদনের বিস্তৃত বর্ণনা 'দয়েছেন। পণ্চমতঃ Te সংস্কাতির বিকাশে 
উচ্চ শ্রেণীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা ব্যান্তহীন। কেননা যে কোন নবজাগরণের 
ক্ষেত্রে সমাজের বিদগ্ধ উচ্চাবত্ত শ্রেণীর সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা থাকে। ইউরোপাঁয় 
নবজাগরণের ক্ষেত্রেও এটা হয়েছে। সনতরাং ভারতের ক্ষেত্রে ব্যাতক্রম বা আঁভনব feu; 


হয় নি। 1 *n*s সাহিত্য n 


গুপ্ত যুগে সাহিত্যে যে অসাধারণ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল তার মাধ্যম ছল 
সংস্কৃত ভাষা। ম্যাক সমুলার তাই SLE যুগ সংস্কৃত ভ।ষার HATA যুগ বলে 
অভিহিত করেছেন। কিন্ত এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সংস্কৃত ভাষা কখনোই 
উপেক্ষিত ছিল না। তাই পুনরুখানের প্রশ্ন আসে না। তবে গুপ্ত ANNT এই 
ভাষার বিশেষ পড্ঠপোষকতা করেছেন। এই ভাষার ব্যাপক আনুশশলনের ফলে অবশ্যই 
বৈদিক সংস্কৃতের তুলনায় অনেক "sse e হয়োছিল এবং সম্‌দ্ধও হয়োছিল। 

সংস্কৃত ভাষার অসাধারণ অগ্রগাঁততে সর্বাধিক অবদান মহাকাঁব কালদাসের। 
ডঃ দেবস্থাল বলেছেন সমগ্র সংস্কৃত সাহত্য কালদাসের প্রতিভার আলোক-াবচ্ছুরণে 
আলোকিত হয়েছে।* নিঃসন্দেহে তান fure সংস্কৃতে ভারতীয় কাব্য-প্রাতভার 
water ert! তাঁর রচিত আভজ্ঞানম- “roa, ইউরোপীয় সাহত্য জগতেও 


«o The Gupta emperors became the symbols of a tremendous national 
upsurge. Life was never happier, our culture never more creative 
than during the golden prime of India, FKE M. Munshi. 
es Kalidas the most brilliant luminary of the Gupta Age shed his 
lustre on the whole of Sanskrit litarature.” —Dr. Devasthali. 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনৈতিক du 


এক বিস্ময়। তাঁর অন্যান্য রচনা AACR, মেঘদুতম্‌ কুমারসম্ভবমূ ইত্যাদ। তাঁর 
রচনার সর্বাধিক আকর্ষণীয় দিক হল মনে,রম উপমার অনুপম প্রয়োগ | 


TG, মড্ছকটিকম্‌ নাটকের aime e, কিরাত অজর্বনীয়মের রচয়িতা ভারাব। 
এলাহাবাদ প্রশস্তির রচয়িতা হারষেণ ছিলেন Ewa সভাকবি। DESCR 
wal বারসেনও ছিলেন কাবি। গদ্যসাহিত্যে বিফুশমণা রচনা করেন ANGSA 
কাহিনী। দণ্ডিন ছিলেন এই সময়ের সংস্কৃত গদ্যসাহত্যের শ্রেষ্ঠ রূপকার অমর 
8৮75 

n u 


বিজ্ঞানের অনুশীলনেও PS যুগের বৈজ্ঞানিকদের অবদান আজও ভারতবর্ষ 
পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। বাণভট চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উপর বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা 
করেন। বরাহমিহির ছিলেন জ্যোর্তীবজ্ঞনশী। বিজ্ঞানী আর্যভট্টই প্রথম আবিজ্কার 
করেল যে পশিব Ts চারপাশে aE এবং আহিক গা ও ববিক গতি। 

ui u 

Ws যুগে দার্শনিক চিন্তারও অসাধারণ অগ্রগাতি হয়েছিল। ডঃ রাধাকৃষণ 
বলেছেন এই সময় অনেক নতুন দার্শনিক' চিন্তার জন্ম হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে CAST 
দর্শন ও MPS রচনার ATH বলা যেতে পারে গঢ়প্ত যুগকে। দার্শানক ঈশবর- 
FH রচনা করেন সাংখ্য দর্শন। MAN রচনা,করেন নাগাচর শাস্তর। TT, রচনা 
করেন পরমার্থ সপ্তাত। পক্ষিল স্বাসিন ন্যায়সূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। দিন্নাগাচ x 
বৌদ্ধ দশন ব্যাখ্যা করেন। শংকরের TA. গৌড়পাদ তাঁর অদ্বৈতবাদ ও বেদান্তবাদ 
তত্ব এই সময়ই প্রচার করেন। ধমীয়ি সাহিত্যে বহস্পাতি স্মৃতি, নারদ স্মৃতি, দেবল 
স্মৃতি প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হয় এই সময়। প্রাণ ও খুব সম্ভব মহাভারতও এই 
সময় পুনা্লাখত হয়। ay , 


n 

"Newer হিন্দ; ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেই ব্যাপক পরিবর্তন হয়। এই সময় শৈব, 

i ও শান্ত মতবাদের মধ্যে সমন্বয়ের ফলে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ATT অবশিষ্ট 
Teer ফলে যে নতুন হিন্দধর্মে'র সৃষ্টি হয় তা আজ পর্যন্ত অব্যাহত। বৈদিক 
দেবতাদের পরিবর্তে নতুন দেব-দেবী যথা শিব, fes. কার্তিক, গণেশ স্থান গ্রহণ 
করে। প্রকৃতপক্ষে FRAN পুরাতন ও নতুন ধারণার 'সাম্মিলনে 'এক বিরাট সমন্বয়, 
| ক্ষেত্রে পারণত হয়।০২ এই সময়ই তন্বের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ফলে দেবতার তুলনায় 


পায়। আড়ম্বরের চেয়ে ভন্তিই ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করে। TTS পূজার ব্যাপক 
| প্রচলনও হয় এই সময়। 
| বৌদ্ধধর্েও এই সময় বজুযান মতবাদের উথ্থান ঘটে। অর্থাৎ বৌদ্ধধমেও তন্ত্রের 
মতবাদ স্থান লাভ করে। SON ATCA মতবাদ গৃহীত হবার ফলে হিন্দু- 
ধের সঙ্গে বোদ্ধধর্মের দূরত্ব হাস পায়। 
| ॥ গুপ্ত শিল্পকলা ॥ 
সাহিত্যের মত শিল্পকলার চর্চায়ও গ:প্তযুগ্গের সাফল্য িস্ময়কর। ভিনসেন্ট 
| স্মিথ এই সাফল্যকে বলেছেন অসাধারণ ।৩০ 
৩২ It was a vast mosaic of various patterns combining the religious 
ideas of both Old and New. f — Dr. R. K. Mukherjee. 
*» The three closely allied arts of architecture, sculpture and pain- 
ling attained an extra-ordinary high points of achievements, 

— V. Smith, 


aR ভারত কথা 


স্থাপত্য শিল্পে OIL প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে গৃহামান্দিরের নির্মাণকোঁশলে। 
অজন্তা, ইলোরা, AT গুহার নির্মাণে পাহাড় কেটে চৈত্য বা বিহার Tes PT- 
যুগেই আরম্ভ ES! মন্দির নির্মাণে ইন্ট, পাথর প্রভৃতি স্থায়ী উপকরণের বাবহার 
এর আগে হত না। নির্মাণশৈলীর তিনটি ভাগ Test! যথা প্রথমে প্রধান ফটক পোরয়ে 
শ্রশস্ত অঙ্গন, তারপর ভন্তজনের সমাবেশের জন্য নাটমন্দির, সর্বশেষে 'িগ্রহের অধি- 
জ্ঠানের জন্য TSA | মন্দিরের চারপাশে প্রাচীর দ্বারা সুরাক্ষিত। এই যুগেই প্রথম 
মান্দরের চূড়া নির্মাণ প্রচলিত হয়। মধ্য প্রদেশের [তগওয়ার বিষ মান্দর, উত্তর 
প্রদেশের অজয়গড়ের পার্বতী মান্দর, সাতনার একলিঙ্গ শিব মন্দির, কানপুরের কাছে 
ভিতরগাঁওয়ের মন্দির sns স্থাপত্য শিল্পের উজ্জল Perd 


ভাস্কর্ষ শিল্পে MPERA কৃতিত্ব হল বৈদেশিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে 
ভারতীয় শৈলী গড়ে তোলা । সার থের বদ্ধ মুর্তি গুপ্ত ভাস্কর্যের চমৎকার 
উদাহরণ | গান্ধার শিজ্পরণাতির বিদেশী প্রভাব LS হয়ে মখুরা শিল্পরগাতর পার্থবতা 
ও অমরাবতী শিল্পরীতির ইন্দ্রিয়তা giver করে গুপ্ত SFY এক অতণীন্দিয় স্তরে 
উত্তীর্ণ হয়। তাই ORLA SS যেন হৃদয়ে পরমজ্ঞানের উদ্ভাসে UT. APTA 
ও অর্ধীনমীলিত। LISA সামাগ্রক অঙ্গা-সৌষ্ঠটবে এক কোমল পেলবতা? 


"US 'চিত্রকলার অনবদ্য প্রকাশ অজন্তার aioe যার চিরন্তন আবেদনে আজও 
বিশ্ববাসী faxa i এই সব bur ধীর বিষয় ছড়াও দৈনন্দিন জণবনযাত্রার নানা সুখ 
নানা দুঃখ কথা প্রাতফলিত। 


ধাতুশিল্পেও Toast কম উন্নত ছিল ani দিল্লীর নিকটস্থ মেহেরউলী লোহ্‌- 
স্তম্ভে কখনো মরিচা পড়ে fA এই স্তম্ভের মস্‌ণতা ও গুষ্জবল্য দেখে লৌহ নির্মিত 
বলে মনেই হয় না। মুদ্রা নির্মাণেও TLS সম্রাটগণ যথেষ্ট ane ও আভনবত্বের 
প্রমাণ দিয়েছেন। 

স্মিথ বলেন গর্ত যুগে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই যে অনায়াস সাফল্য তা সম্ভব 
হয়েছিল বৈদোশিক প্রভাবে। নিঃসন্দেহে বাঁহভারতের সঙ্গে ভারতের FPS গুপ্ত- 
যুগে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়োছিল। কিন্তু কেবল সেই জন্যই এই সাংস্কাতক' বিকাশ এমন 
কথা মেনে নেওয়া যায় না। আসলে র৷,জনৈতিক স্থিতিশশলতা, আর্থিক সমৃদ্ধ এবং 
সংষ্ট্র মানাসকতাই eo সাংস্কাতিক সাফল্যকে নিশ্চিত করেছিল। হয়তো 
বৈদেশিক সম্পর্ক সেখানে অন:প্রেরণ'র কাজ করেছিল। ব্যাশম বলেছেন গুপ্ত SPR 
গ্রীক প্রভাব থাকলেও মূলতঃ তা ছিল ভারতীয়। সুতরাং AVS সম্রাটদের প্রত্যক্ষ 
পৃষ্ঠপোষকতায়, জনগণের অন্তরের তাগিদে এবং সামাগ্রক পাঁরাস্থাতর আনুকূল্যে 
TOL সাংস্কৃতিক সাফল্য ভারতধাসীর চিরকালগন অন্ঃপ্রেরণার উৎসাবন্দু। 


—— (seg 


॥ পর্ষদ নি:দশিত শাঠ্যকুস d 


Struggle for Domination 


(a) Nerth India—{i) Reference to the Hunas— 
Yasodharman. 
(ii) Rise of Gouda under Sasanka, his rela- 
tions with Bhaskarvarman of Kamrupa, and 
Harshabardhan of Thaneswar and Kamauj. 
(ii) Coriquests of Harshabardhan—limits of 
his kingdem—account of Huan-tsang. 
(iv) Rise of the Pratihara and Pala empires 
—brief reference—to the tripartite struggle and 
its cutcome. 
(v) Important Pala and Sena rulers—Dharma- 
pala-Devapala-Mahipala I—Rampala, Vijay 
Sen and Lakshman Sen. 
(b) Deccan—(i) the early Chalukyas of Badami 
(ii) Achievements of Pulakesi II 
(iii) the Rashtrakatas 
(iv) Achievements of Gobinda III and Krishna 
III.—Later Chaiukyas of Kalyans—achievements 
of Vikramaditya VI (c. A. D. 1076-1128). 
(c) South India—(i) The Pallavas of Kanchi—Some 
notable rulers and their ach'evements—the 
longdrawn ccnflict between the Pallavas anc 


বন্ঠ অধ্যায় 
প্রাধান্যের সংগ্রাম 


and Chalukyas. 
Gi) The Cholas of Tanjore. X 
Gii) Achievements cf Rajarja I and Rajendra 
I with special reference to their overseas cam- 
paigns. 


U বিষয়-রুম ॥ 

RESTO আকুমণ-যশোধমণ_গোড়ের ইতিহ।সঃ শশাংক-_হর্য-বর্ধনঃ রাজ্য জয়- 
রজ্যসীমা_াহিউয়েন সাংএর বিবরণ-প্রাতহার ও পালদের উথানঃ প্রাতহার 
বংশ--পাল বংশের উত্থান ত্রিমুখী দ্বন্দদ_বাংলার উল্লেখযোগ্য পাল ও সেন রাজা- 
গণ $ ধম্্প'ল_দেবপাল- প্রথম iz oma মপাল-__বিজয় AR লক্ষণ সেন-দাক্ষ 
ণাত্য ঃবাতাপর  চালক্য বংশ__দ্বিতীয় প;লকেশী- রাষ্ট্রকূটগণ £ তৃতীয় গোবিন্দ 
তৃতীয় FO কল্যাণের চালুক্য বংশঃ qe বিক্রমাদত্_ সুদূর দক্ষিণ ঃ 
কাণ্ণীর পল্লবগণ-তাঞ্জোরের চোল বংশঃ. প্রথম রাজরাজ__-গুথম রাজেন্দ্র চোল। 


হুণ আক্রমণ 


মধ্য এশিয়া হল হূখদের আদ বাসস্থান। পরে তারা চীন-সীমান্তে চলে আসে। 
-তাদের একাংশ রাশিয়া mess করে ইউরোপে রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। অপর অংশ 
যাদের নাম আযপথেলাইট বা শ্বেত হূণ পারাঁসক ও ভারত সীমান্তের দিকে অগ্রসর 
হয়। তখন ভারতে গুপ্ত. ANG স্কন্দগুপ্তের শাসনকাল। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের 
front ও সমর কুশলতায় হণগণ পরাজিত হয়। এই পর.জয়ের পর প্রায় ৫০ 
বৎসরের মধ্যে TATA আর ভারত আক্রমণে সাহসী হয় নি। 

চ্কন্দগুগ্তের পরবর্তী গুপ্ত সমাটগণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের সুরক্ষার 
বিষয়ে পুনরায় উদাসীন হয়ে যান। ফলে তোরমানের নেতৃত্বে হ্‌ণগণ ভারতের অভ্য- 
তর অবাঁধ অগ্রসর হয়। কিন্তু এই সাফল্য হৃণরা দীর্ঘকাল অক্ষ র.খতে পারে far 
গ্রীক লেখক কোসমাসের রচনা থেকে জানা যায় এই সময় হ্‌খগণ সিন্ধুনদের পাশ্চম 
তাঁরে রাজত্ব করতো। অনেকে মনে করেন মালবের গুপ্ত শাসনকর্তা ভানূগপ্ত ও তাঁর 
সামন্ত গোপরাজ হ্‌ণদের পিছু হঠতে বাধ্য করেন। যাই হোক তোরমান হ:ণ হলেও 
ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতাকে গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে ES! কারণ তাঁর snum ছিল 


ALAA প্রতীক। 
তোরমানের পর fans হণ আক্রমণকারী হলেন মিহরকুল। তোরমানের 


সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। ভারতীয় সূত্র অনুসারে 
মিহিরকুল ছিলেন খুবই নিষ্ঠুর ও রন্তাঁপপাস্ম। গ্রীক লেখক কোসমাস "ও কলহনের 
রচনা থেকেও মিহরকুলের এই পাঁরিচয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁর Tar থেক 
প্রমাণ হয় যে {তান ছিলেন শৈব। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম সংহারকারণ রূপেই তাঁকে বোদ্ধ 
লেখকরা bire করেছেন। বৌদ্ধ সূত্র অনুসারে তাঁর রাজধানী ছিল পাঞ্জাবের 
শিয়ালকোটে। 

পঞ্জাব থেকে 'মাহরকুল চেয়োছলেন রাজপূতনা ও মালবের উপর প্রাধান্য স্থাপন 
করতে । ফলে তাঁর সঙ্গে গুপ্ত সম্রাট ও তাঁর সামন্তদের সত্যে সংঘর্ষ আনবার্য হয়ে 
ওঠে। জানা যায় ভান্গৃগ্তের সামন্ত কোপরাজ মিহরকুংলর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত 
হন। কিন্তু গুপ্তদের আরেক সামন্ত যশোধর্মন িহিরকুলকে শোচনীয়ভাবে AN- 
জিত করেন। ব'লাদিত্য বা নরাঁসংহ গঢ়গ্তর সঙ্গেও মাহরকুলের সংঘর্ষ হয়োছিল। 
কারণ যশোধমনের মৃত্যুর পর যখন 'মাহরকুল আরেকবার আক্রমণ করেন তখন গত 
সমাট বালাদত্যই সেই আক্রমণ প্রাতহত করেছিলেন। এর পরে 'মাহরকুলের ক্ষমতা 
পাঞ্জাব ও কাশ্মীর অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ 'ছিল। 

॥ যশোধ্্নে ॥ 

মালবের গুপ্ত সামন্ত যশোধর্মন হণ বিজেতা হিসেবেই সমধিক খ্যাতি অর্জন 
করেছেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন হলে যশোধর্মন আপন প্রাধান্য র 
করে স্বাধীনতা ঘোষণায় সচেষ্ট হন। মান্দাসোর লিপ saa তান গোঁড়, 
Bip হয়ে পূ্বঘাট পর্যন্ত রাজ্য জয় করেন। এ লিপিতে দাবী করা হয়েছে যে 
Teta ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ থেকে পাশ্চমে আরব সাগর oes বিস্তৃত এক বিশাল রাজ্য 
জয় করেন। কিনতু মান্দাসোর লিপির সমর্থনসূচক অন্য কোন সূত্র পাওয়া যায় না। 
তাই এীতহাঁসকগণ যশোধর্মনের প্রকৃত সাফল্য সম্পকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তবে 
একথা ঠিক যশোধর্মন যা কিছুই অর্জন করুন না কেন তা তাঁর মৃত্যুর FON সঙ্গেই 


য় qmi 
D SUL ॥ গোঁড়ের ইতিহাস ॥ 


u "mS ॥ 
গুপ্ত বংশের পতনের পর বাংলায় গৌড় ও বঙ্গ নামে দুটি রাজ্যের উদ্ভব হয়। 


৭৪. ভারত কথা 

eit {ছল উত্তরও পাঁশচমবাংলা নিয়ে গাঠত। আর দক্ষিণ ও ong RI uM 
বঙ্জা। উভয় রাজ্যের সীমানার রকমফের অবশ্য ঘটেছে মাঝে-মধ্যেই। তবে তখন থেকে 
পুরাতন নামগুনলর পাঁরবর্তে গৌড় ও বঙ্গ এই নাম দাটরই' ব্যাপক প্রচলন আরম্ভ 


SR গুপ্ত AAR পতন হলে গোঁড়ের আঁধকার নিয়ে মৌখরণ বংশের সঙ্গে spem 
ংশের প্রাতিদ্বান্দতা চলতে থাকে। তখন পর্যন্ত গৌড়ের উপর গুপ্ত বংশের 
প্রাধান্য থাকলেও পরবতী গর্ত রাজা মহাসেন গুপ্ত কলচ্যার fsa হাতে পর্যুদস্ত 
হলে গৌঁড়ের উপর গপ্তদের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে যায়। সেই সুযেগে শশাংক গোঁড় 
আঁধকার করে নেন। 

শশাংকের শাসনকাল বাংলার ইতিহাসের এক গোঁরবোজ্জবল অধ্যায়। কারণ তখন 
বাংলা কেবল একাট স্বাধীন রাজ্যই ছিল না, উত্তর ভারতের রাজনোতিক ক্ষেত্রেও ছিল 
এক স্বীকৃত wisi 

কিন্তু শশাংকের রাজত্বকালের কোন নিরপেক্ষ বিবরণ পাওয়া যায় না। তাঁর 
শাসনকাল ALAS জানার সত্তর হল হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট ও চৈনিক পর্যটক 
হিউয়েন সাং-এর রচনা । উভয়েই ছিলেন হর্ষ কর্তৃক পচ্ঠপোষিত। সুতরাং শশাংক 
সম্পর্কে তাঁদের বন্তব্য পক্ষপাতদুষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক | 

শশাংকের বংশপরিচয় নিয়েও রয়েছে নানা সংশয়। কোন কোন এঁতহাসিক 
তাঁকে গুপ্ত বংশোদ্ভূত বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট। lero ডঃ হেমচন্দ্ৰ রায়চৌধুরী 
এই মত সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছেন। তবে বর্তমানে অধিকাংশ এীতিহাঁসক মনে 
করেন শশাংক ছিলেন মহাসেন গুষ্তের স.মন্ত। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ 
নগরে। সম্প্রাত মুশিদাবাদ জেলায় এই নগরের ধনংসাবশেষ TIRES হয়েছে। 

বশ্গোর উপর শশাংকের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন স্বাদ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও 
এটা ধরে নেওয়া স্বাভাবিক' যে তিনি. প্রথমে সমগ্র বাংলার উপর আপন আধিপত্য 
স্থাপন না করে বাঁহর্বাংল'য় প্রাধান্য প্রাতষ্ঠায় অগ্রসর হবেন লা। কারণ সেই সময় 
বাংলার প্রাকৃতিক সামা বলতে বোঝাতো পর্বে বহ্মপত্র নদ, পশ্চিমে শোণ ও গণ্ডক 
উপত্যকা, দক্ষিণে চিল্কা হৃদ ও উত্তরে হিমালয় এই সামা oles না হলে রাজ্যের 
. নিরাপত্তা বাঘিত হবার আশংকা থেকে যায় name | তাই শশাংকের রাজ্য বিস্তর 
নীতির মূল লক্ষাই ছিল বাংলার এক সরাক্ষিত প্রাকৃতিক সামা wea 

aia wm থেকে জানা যায় গোঁড়রাজ কামর্‌পের ভা্করবর্মাকে পরাজিত 


করে বন্দী' করেন। যাঁদও এ লিপিতে শশাংকের নামোল্লেখ নেই তবে গোঁড়রাজ বলতে 
তাঁকেই বোঝায় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


দক্ষিণে যে তানি দণ্ডভুক্তির রাজাকে পরাজিত করে tiem জয় করেছিলেন তার 
সপক্ষে বহন প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং পূর্বের ন্যায় দক্ষিণেও তানি তাঁর লক্ষ্যে 
পেশছেছিলেন। 

এইবার শশাংককে HIG দিতে হল পশ্চিমে। কারণ এঁদকে' কনৌজরাজ মৌখরী- 
গণ দীর্ঘকাল যাবংই গোঁড় অধিকারে সচে্ট fecti শশাংকের সময় থানেশ্বরের 
শন্তিশালী র:জা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যাপ্রীর সঙ্গে মৌখরীরাজ গ্রহবর্মণের বিবাহ 
হলে স্বভাবতঃই থানেশ্বর-কনৌজ মৈত্রী গড়ে ওঠে। এই মৈত্রী ছিল গোঁড়ের পক্ষে 
: বিপজ্জনক। তাই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা [হিসেবে শশাংক মালবের দেবগু্ণ্তের সঙ্গে 
Wey Al করেন। আর তা সহজেই সম্ভব হয়। কেননা মালব ছিল থানে*বরের 
প্রবল প্রতিদ্বন্ী। 


প্রাধান্যের সংগ্রাম ৭৫ 


এরপরই শশাংক' মগধ জয় করেন এবং বারাণসী পর্যন্ত অগ্রসর হন। ফলে 
MENA উপত্যকায় শশাংকর প্রাধন্য প্রাতান্ঠত হয়। এর মধ্যে প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু 
হলে কনৌজ-থানেশ্বর মৈত্রীতে কিছুটা তাৎক্ষণিক শূন্যতা সৃষ্টি হয় এবং সেই 
সুযোগে শশাংক ও দেবগনপ্ত যুক্তভাবে কনৌজ আক্রমণ করেন। AAT পরাজিত ও 
নিহত হলেন। ততক্ষণে থানেশবরের রাজা হয়েছেন প্রভাকরবর্ধনের ভ্যেষ্ঠপডত্র রাজা- 
বর্ধন। সিংহাসনে বসেই রাজ্যবর্ধন মালব আক্রমণ করেন এবং MIOT পরাজিত 
করেন। কিন্তু তিনি শশাংকের হাতে নিহত হন। 

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু নিয়েও নানা face! কেউ কেউ বলেন রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু 
হয় যুদ্ধে। কেউ কেউ বলেন শশাংক বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজ্যবর্ধনকে হত্যা 
করেন। রাজ্যবর্ধনের পর তাঁর ভ্রাতা হর্ষবর্ধন থানে*্বরের সিংহাসনে বসেন। 

এই সময় হবর্ধনের সঙ্গে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার মিত্রতা স্থাপিত হয়। কিন্তু 
হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাংকের যুদ্ধের ফলাফল নিয়েও নানামত। কেউ কেউ বলেন 


হর্ষ শশাংককে পরাজিত করেছিলেন। 


লক্ষণীয় হল Trey ও হিউয়েন সাং_কারো রচনাতেই হর্ষের হাতে শশাংকের পরা- 
জয়ের কথার উল্লেখ নেই। অথচ এত বড় ঘটনা ঘটলে তা উীল্লাথত হতই। তাই 
অনেকে বলেন হর্ষ সম্ভবতঃ শশাংককে পরাজিত করতে পরেন নি। তবে শশাংচকর 
প্র সানবদেব হর্ষ ও ভাস্করবর্মীর সাম্মালত বাহনীর কাছে যে পরাজিত হয়োছল 


1 গ্ৰাজ্য জয় ॥ 


MMA রাজ্যের এক সংকটময় মুহুর্তে হর্ষবর্ধন সে রাজোর দায়িত্বভার গ্রহণ 
করেন। তানি শুধু সেই সংকটের অগ্নিপরাক্ষায় সসম্মানে উত্তার্ণই হন ন, বরং 
স্বীয় যোগ্যতার দ্বাক্ষর রেখে ইতিহাসে অমরত্বের আসন লাভ করেছেন। 


একদিকে থানেশ্বরের সংকট, অন্যদিকে পরম মিত্র রাজ্য কনোঁজের শুন্যতা, তদুপাঁর 
তাতক্ষাণক কতগুলো জরুরী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অপরিহার্য তা-সকল 
ক্ষেত্রেই হৰ্ষ'বৰ্ষন অসাধারণ রাজনোতক Dee এবং প্রজ্ঞার পরিচয় দিলেন সিংহাসনে 
OSS হবার TASS 

৬০৬ NOCT রাজ্যারোহণের পরই হর্ষবর্ধন তাঁর Sat রাজ্যশ্রীর পক্ষে তাঁর 
মৃত স্বামী গ্রহবর্মণের রাজ্য কলৌজ অধিকার করেন। ডঃ ত্রিপাঠি অবশ্য বলেছেন 
যে কনৌজের অমাত্দের অনুরোধেই হর্ষবর্ধন কনৌজ শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। 
কিন্তু বর্তমানে এই অভিমত পরিতান্ত হয়েছে। কিন্তু কনৌজ অধিকারের সঙ্গে 
সঙ্গেই BAA TAT রাজা বিস্তারের সুচনা । 

প্রথমেই তান গোঁড়রাজ শশাংকের বিরদ্ধে যুদ্ধযাহ্রা করেন। কিন্ত এই যুক্ধ- 
যাত্রার ফলশ্রাত সম্পর্কে" নিশ্চিতভাবে কিছ? বলা যায় না। বরং প্রমাণিত ZE 
শশংক feelers মৃত্যু পৰ্যন্ত আপন অধিকার qa রেখোঁছিলেন। তাই ডঃ 
রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে শশাংকের বিরুদ্ধে হর্ষের যুদ্ধযাত্রা ছিল অর্থ- 
zine তবে তিমি কামরূপের রাজা ভাক্করবর্মণের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্যাপন করে 
= From the point of view of permanent results, Harsha's campaign 


against Sasanka was futile. 
rea — R. C. Majumdar. 


"o ভারত কথা 


শশাংকের উপর প্রবল চাপ AIG করতে পেরোছলেন। 


চৈনিক AA থেকে জানা যায় A শশাংকর মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন' উীঁড়ষ্যা, মগধ ও 
পশ্চিম বাংলা জয় করেছিলেন। পশ্চিম' ভারতে তানি বল্পভী রাজ্য অধিকার করার 
WS করেন। কারণ গুজরাটের TEA ও রাভপুতনার ম.লব সহ বল্লভখর সঙ্গে 
Raa বিবাদ imei! এই রাজ্যগ্্ীল চাল;ক্যরাজ পুলকেশীর সহায়তায় হর্ষকে অগ্রাহ্য 
করার চেষ্টায় ?ছিল। বল্লভীরাজ ধুবসেন হর্ষের কাছে পরাজিত হন। কিন্তু গুজর- 
রাজের সহায়তায় নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। পরে [তান হর্ষের সঙ্গে মিত্রতা 
স্থাপন করেন। নানা সূত্র থেকে জানা যায় XX কম্মীর আভযানও করোছলেন। 
কিন্তু এই অভিযানের ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। 


হর্ষ যখন উত্তর ভারতে তাঁর একচ্ছর আধপত্য 
স্থাপনে ব্যস্ত তখন দক্ষিণে, চাল:ক্যরাজ দ্বিতীয় 
পুলকেশী দাক্ষণাত্যে আপন আঁধকার প্রতিষ্ঠায় 
উদ্যোগী । তাছাড়া পুলকেশণর প্রভাব উত্তর ভারতেও 
বিস্তৃত হচ্ছিল। তাই হর্ষের পক্ষে তাঁর সঙ্গে শান্ত 
পরীক্ষায় নামা ছড়া বিকল্প ছল না। কিন্ত নর্মদার 
তীরে উভয়ের পক্ষে যে mU হয় তাতে হর্ষের পক্ষে 
পদলকেশীকে পরাস্ত করা সম্ভব হয় TT সৃতরাং দাক্ষণ 
ভারতে WAY প্রভাব 'বস্তারের প্রয়াস ব্যাহত হয়। 
॥ রাজ্যসীমা ৷ 


হর্ষের রাজ্যসীমা সম্পর্কে স্নানাদষ্টভাবে কিছু বলা কাঠন। হিউয়েন সাং fata- 
ছেন হর্ষ পাঞ্জাব, কনৌজ, বাংলা, দ্বারভাঙ্গা ও উৎকলের আঁধপ্পাত 1ছলেন। বাণভট্রের 
বন্তব্য অন.সারে হর্ষ সমগ্র ভারতে তাঁর ate আনুগত্য প্রকাশের জন্য এক' ঘোষণাপত্র 
জারী করোছিলেন। চালুক্য [িবরণণতে হর্ষ “সকল উত্তরাপথ নাথ’ বলে আভাহত। 


আধুনিক এীতিহাঁসকদের মধ্যে রাধাকুমৃদ Wiel তাঁকে উত্তর ভারতের সার্ব- 
ভোঁম আঁধপাঁত বলে মত প্রকাশ করেছেন।২ পাণিকর এটিংহাউজেন প্রভাত এই 
মত সমর্থন করেছেন। কেউ কেউ তাঁকে শেষ হিন্দ; সম্াট বলে চিহিতও করেছেন। 
আবার রমেশ মজুমদার সমগ্র উত্তর ভারতের অধিপাঁত হিসেবে হর্ষকে' চাহুত করতে 

| 
P সাধারণভাবে বলা যায় হর্ষ উত্তাধকার sqm পেয়েছিলেন থানেশ্বর। পরে অধিকার 
করেন কনৌজ। কিন্তু মগধ, Clean, পশ্চিম বাংলা তান জয় করলেও «nr Ter 
তাঁর রাজ্যের FO প্রত্যক্ষভাবে xS ছিল. না সামন্ত রাজ্য ছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা 
যায় না। যাঁদ ধরেও নেওয়া যায় এই রাজ্যগ:লি তান নিজ শাসনাধীনে রেখে- 
ছিলেন তাহলেও কাশ্মীর, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট রাজপূতনা, নেপাল, উত্তর 
ও পূর্ব বাংলা ও কামর্‌প তাঁর রাজ্যের বাইরেই ছিল। এক্ষেত্রে হর্ষকে সমগ্র উত্তর 
ভারতের অধিপতি কখনোই বলা যায় না। দাঁক্ষণ ভারতে তানি অগ্রসরই হতে 
পারেন নি। তবে তাঁর রাজ্যের সীমার তুলনায় তাঁর প্রভাব যে সমসামায়ক ভারত- 


২ With all possible reservations it cannot be doubted that Horne 
achieved the proud position of being the paramount soveriegn of the 
whole of Northern India. 


হর্ষবর্ধন 


— R. K. Majumdar. 


প্রাধান্যের সংগ্রাম ৭৭ 


বর্ষে অনেক ব্যাপক ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


1 1হউয়েন সাং-এর [বিবরণী ॥ 


বিখ্যাত চৈনিক পর্যটক িউয়েন সাং হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতে এসোছিলেন। 
তাঁর আসার উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধধমশাস্ত্র অধ্যয়ন। দীর্ঘ ১৫ বৎসর কাল fein 
এদেশে আতিবাহিত করেন এবং দেশের 'বাভন্ন প্রান্তে পরিভ্রমণ করেন। 

ভারতে তাঁর অভিজ্ঞতা সি-ইউ-কাই নামক গ্রন্থে তান প্রকাশ করেন। শুধু 
হর্ষবর্ধনের শাসন ব্যবস্থা সম্পকেই নয়, তৎকালীন ভার্তর সামাজিক e অর্থনোঁতক 
পাঁরাস্থাত জানার জন্য 1হউয়েন সাং-এর বিবরণী এক আঁত গুরুত্বপূর্ণ দলিল । 
তাই Pay মনে করেন যে এই িবরণীর কাছে ভারতের ইতিহ সের ঝণ অপারসীম। 

হিউয়েন সাং লিখেছেন শাসক হিসেবে হর্ষ সবদাই প্রজাদের সাঙ্গ সংযোগ 
wwe রাখতেন। তিনি নিয়ামত শহরে ও acy ভ্রমণ করতেন।  হিউয়েন সাং 
জানাচ্ছেন হর্ষ তাঁর আ'দায়ীকৃত রাজস্ব চারভাবে খরচ করতেন। যথাঃ রাজাশাসন 
ও wie উপাসনার জন্য. কর্মচারী বেতন ও ভরণপোষণ বাবদ, ব্যাদ্ধজীবী ও গুণী- 
দের alean জন্য, ও বিভিন্ন Ya সম্প্রদায়কে দান হিসেবে) তান হের 
শাল সৈনাবাহিনীর কথাও উল্লেখ করেছেন! dede সাং এর প্রভাবেই হর্ষ 


F 


শহযান 


av ভারত কথা 


বোদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগ হন এবং তাঁর সম্মানেই হর্ষ কনৌজে এক বৌদ্ধ সম্মেলন 
আহবান করেন। 

1হউয়েন সাং দেখেছেন তখনকার ভারতের গ্রাম ও শহরগুলি ছিল।খুবই পাঁরচ্ছন্ন। 
বাসগূহ ও বাজার আলাদা ভুলে স্থাপত ছিল। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পাঁরচ্ছন্ন- 
তার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হত। 


লোকে গম, চাউল, তাঁরতরকারা, দুধ. মাখন Poly খেত। war ছিল পাঁর- 
শ্রমী ও সং। অহিংসা ধর্মকেই প্রাধান্য দেওয়া হত। সমাজে জাতিভেদ ও অস্প্‌শাতা 
Tear! 


সমাজে উচ্চ শ্রেণীর প্রভাব ও প্রাতপাত্ত ছিল। হিউয়েন are বৌদ্ধ ধর্ম 
ছাড়া অন্যান্য ধর্মের গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে *DESD ছিল FIF- 
শ্রেণীভুন্ত। 


এই চৈনিক পরিব্লাজকের [4494 অনুসারে তখন পটলী 
পাত্রের গৌরব বহুলাংশে অস্তাঁমিত। পাঁরবর্তে কনৌজ 
ও প্রয়াগের TALS যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। 
u প্রাতহার ও পালের Bae ॥ 

৭৫০ থেকে ১০০০ MOCHI মধ্যে উত্তর ভারত 
ও দাক্ষিণাত্যে seria শন্তি- শালণ রাজশান্তর উন 
ঘটে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পূর্ব ভারতে পাল বংশ. 
পশ্চিমে প্রাতহার বংশ এবং দাক্ষিণাত্যে রা্ট্রকূট বংশ। 

n প্রতিহার বংশ ॥ 

প্রাতহারদের কখনো কখনো গুজর প্রাতহার বলা 
হয়। গন্জর জাতির সঙ্গে সম্পাকতি বলেই এরূপ 

হিউয়েন সাঙ নামকরণ ৷ ইউরোপীয় ইতিহাসিকদের মতে গুজ'র জাত 
হূণদের FT ভারতে প্রবেশ করে এবং কালক্রমে ভারতীয় সভ্যতাকে গ্রহণ করে 
ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে লীন হয়ে যায়। প্রাতহারগণ অবশ্য নিজেদের রামচন্দ্রের 
ভ্রাতা লক্ষণের বংশধর বলে পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এই দাবীর কোন deze 
ভিত্তি নেই। 

হরিশ্চন্দ্র ছিলেন এই বংশের প্রাতষ্ঠাতা। পরবর্তী“ রাজা প্রথম নাগভট্ট আরব 
বাহিনীকে প্রতিহত করে খ্যাত লাভ করেন। মালব, গুজরাট ও রাজপৃতনার কিছ, 
অংশ নিয়ে তাঁর রাজ্য স্থাঁপত হয়। 

এরপর PRET বসেন বংসরাজ। গাশোয় উপত্যকার কনৌজের আঁধকার 
রক্ষায় তিনি পাল ও রাষ্ট্রকটদের সঙ্গে প্রতিদ্বান্দিতায় অবতীর্ণ হয়। তান পাল- 
দের পরাজিত করলেও রাষ্ট্রকূটদের হাতে শোচনপয়ভাবে পরাঁজত ZAI 


বংনরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্রও পতার নীতি অনুসরণ করে কনৌজ থেকে 
চক্রারূধকে বিতাড়িত করেন। মুঞ্েরের যুদ্ধে পালরাজা ধর্মপালকে fame করেন। 
কিন্তু বুন্দেলখন্ডের WU রাষ্ট্কনটদের কাছে পরাজিত হন। তব দ্বিতীয় নাগভট 
গ্রতিহারদের এক সর্বভারতীয় শান্ততে ARTE করেন। 28 

faot নাগভট্রের পর' রামভুদ্র রাজ্যভার পান। পরবর্তী রাজা প্রথম ভো 


প্রাধান্ের সংগ্রাম as 


fuiza ভোজই ছিলেন প্রাতহার বংশের সবশ্রেষ্ঠ রাজা। [তান প্রথমে প্রাতহার 
wits সুসংহত করার দিকে নজর দেন। এরপর [তানি কালাঞ্জর ও দক্ষিণ রাজ- 
পৃতদা জয় করে কনৌজের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু সেখানে দেবপালের কাছ থেকে 
বাধা পেয়ে দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হন। সেখানেও রাষ্ট্রক্টদের প্রবল প্রতিরোধে 


সাফল্য পান না। : 
এর মধ্যে দেবপালের TST হলে পাল শান্তি দুর্বল হয়ে যয়। রাষ্ট্রকূটরাও 


চাল্ক্যদের সঙ্গে বিবাদে ব্যাতব্যস্ত হয়ে ওঠে। সেই সুযোগে ভোজ পালদের 
পরাজিত করে কনৌজ জয় করেন। রাম্ট্রকুটদের পরাস্ত করে মালব ও গঢ়জরাটের 
একাংশ আঁধকার করেন। পাঞ্জাব ও অযোধ্যাও Tels দখল করেন। ফলে উত্তর 
ভারতে এক fone AIA তান গঠন করেন। তাঁর শ।সনকালে আরব পর্যটক 
সুলেমান তাঁর রাজসভায় আসেন। fein fiza ভোজের শাসন বাবস্থার যথেষ্ট 
প্রশংসা করেছেন। 

পরবর্তী রাজা মহেন্দ্রপাল মোটামুটি প্রাতিহার প্রাধান্যকে অক্ষুণ্ন রাখতে 'পেরে- 
{ছলেন।  মহেন্দ্রপাল_ ছিলেন শিক্ষা ও সংস্কাতির অন্ঢুরাগী। মহেন্দ্রপালের পর 
দ্বিতীয় ভোজ ও তারপর মহাপাল প্রীতহার সিংহাসনে AWA! মহাপালের শাসন- 
কলে sieur প্রবল. আক্রমণে প্রতিহারদের অপূরণীয় ক্ষত হয়। এ ক্ষাত 
পূরণ করে তাঁদের পুনরুখান আর সম্ভব হয় de! 

॥ পাল বংশের BAA ॥ 

শশাংকর মৃত্যুর পর থেকে বাংলায় দীর্ঘ এক শতককালব্যাপী এর চরম অরাজক 
অবস্থা চলাঁছল। TRAI বৈদেশিক আক্রমণ এখ নকার জনজীবনকে অসহনীয় কদর 
তুলোছল। এই পাঁর্থাততেই খাঁলমপুর melee থেকে জানা বয় বাংলার 
"exe বাংলার সিংহাসনে গোপাল নামক এক ব্যন্তকে faasiga করে aiaa জন- 
জগবনে স্থিরতা আনতে উদ্যোগ হয়। এই গোপালই হলেন পালবংশের প্রা 
এই প্রকৃতিপুজ বলতে সম্ভবতঃ তখনক'র বাংলার সামন্তদের কথাই বলা হয়েছে SOT 
স্বেচ্ছায় নিজেদের VBS Gi করেন অরাজকতায় অস্থর হয়েই। 


হয়। গোপালের পরবর্তী রাজা ধর্মপালের সময় থেকে আরম্ভ হয় উত্তর 
sj vam d 
বিখ্যাত ত্ৰিমনখণ দ্বন্দ ॥ fama দ্বন্দৰ | 


হর্ষের সময় থেকেই উত্তর ভারতের রাজনৈতিক মর্যাদার প্রতীক «2^ N 
কনোজের উপর আধিপত্য, ঠিক যে xaT পরবর্তীকালে দিল্লী ভে 41 
শতকের শেষার্ধ থেকেই পাল, প্রাতিহার ও রাষ্ট্রক্টগণ পরস্পরের ALT এক 7 
মেয়াদ আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয় কনৌজের অধিকার নিয়ে। রাজনোতিক 
ছাড়াও কনৌজের অন্য গুরুত্ব 1ছল। কনৌজ অধিকারের অর্থ ছিল উচ্চ 505 
উপত্যকার সমূদ্ধ অণ্তলের আঁধকার লাভ ! 

প্রথমে প্রাতহার রাজ বংসরাজ ধর্মপালকে পরাজিত করে em ভিলা 
fare গুজরাট ও মালব জয় কর'র উদ্দেশ রাষ্টকুট 


উল্লখযোগ্য সাফালার পরেও ধ-ব 
কানৌজ আঁধকারে বিশেষ আগ্রহী dete না। 
করতেই উৎসাহী ছিলেন ! 


LO ভারত কথা 


এর মধ্যে ধর্মপাল পুনরায় নিজ শান্তকে সংহত করে কনৌজ অধিকারে অগ্রসর 
হন। fein কনৌজের সিংহাসন থেকে ইন্দ্রায়্ধকে বিতাড়িত করে চক্রায়ধকে তাঁর 
সামন্ত হিসেবে প্রাতীষ্ঠত করেন। 

কিন্তু ধর্মপালের এই সাফল্যও দাঘস্থায়শ হল না। কেননা দ্বিতীয় নাগভট্রের 
নেতৃত্বে প্রীতহারগণ সংহত হয়ে কনৌজ থেকে চক্রায়ুধকে িতাঁড়ত-করে। নাগভট্ট 
ধর্মপালকে মুঙ্গেরের যুদ্ধে পরাজিত করেন। পুনরায় রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের 
কাছে নাগভট্ট পরাজিত হলে প্রাতহারদের কনৌজ আঁধকারে রাখার প্রয়াস বানচাল হয়ে 


আবার রাষ্ট্রকনটরাজ তৃতাঁয় গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেলে ধর্মপাল কনৌজের 
অধিকার পুনরুদ্ধার করেন। ধর্মপালের পর দেবপাল প্রাতহাররাজ রামচন্দ্র ও মাহির 
ভোজ উভয়কেই পরাজিত করে কনৌজের উপর কর্তৃত্ব SER রাখেন। 


দেবপালের মৃত্যুর পর পালশন্তি দূর্বল হয়ে যায়। রাষ্ক্টরাও দক্ষিণে চালক্যদের 
সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে যায়। এই সুযোগে প্রাতহাররাজ প্রথম ভোজ কনৌজ থেকে পালদের 
fenes করেন। তানি রাষ্ট্রকুটদেরও পরাজিত করেন। পরবতাঁ” রাজা মহেন্দ্রপালও 


দের সম্পকে তারা উদাসীন হয়ে পড়ে। ফলে সামন্তদের মধ্যে স্বাধীন হবার প্রবণতা 
ক্রমশঃ AG হতে থাকে। এই অবস্থায় PEY ও চোল আক্রমণ উত্তর ভারতের রাজ- 
নৈতিক একা প্রতিষ্ঠার সামান্য সম্ভাবনাকেও Ciz করে দেয়। ফলে দলের সা 
ভারত কতগনীল ছোট ছোট রাজ্যে বিভন্ত হয়ে যায়। 

॥ বাংলার উল্লেখযোগ্য পাল ও সেন রাজাগণ ॥ 


॥ ধৰ্মপাল ॥ 


ধম পাল মগধ জয় করে প্রয়াগ পর্যন্ত অগ্রসর হন। এইবার তিনি বৎসরাজ প্রাত- 
হারের কমজ পরাজিত হন। তিনি abet রাজ ধুবর কাছেও পরাজিত হন। কিন্তু 
AU দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেলে ধর্মপাল হতশস্ত পুনরুদ্ধার করেন। 

ধ্নপাল কনৌজের সিংহাসন থেকে ইণদ্রায়ধকে বিতাড়িত করে সামন্ত হিসেবে 
bee আধাষ্ঠিত করেনা কনৌজে তান এক দরবারও অনুষ্ঠিত করেন। খাঁলম- 
পর লিপি থেকে এই দরবারে উপস্থিত fatur রাজ্যের রাজাদের ন'মের তালিকা পাওয়া 
UT! যথাঃ Cole, AH, মদ, qq. যদু, RA GIST, গান্ধার, কাংরা উপত্যকা 
ইত্যাদি। ডঃ মজুমদারের মতে বাংলা ও বিহার ছিল ধর্মপালের প্রত্যক্ষ শাসনে, আর 
বিহার থেকে পাঞ্জাব পযন্ত ছিল তাঁর সামন্ত amm 

ধনপালের শাসনকালের শেষভাগে তাঁকে পুনরায় প্রতিহার ও রান্ট্রকুটদের সঙ্গে 


প্রাধান্যের সংগ্রাম ৮১ 


প্রাতিদ্বন্দিতায় নামতে হয়। প্রতিহার রাজ aired সিন্ধু, fares অন্ধ asic দেশের 
সঙ্গে মিব্রতা স্থাপন করে কনৌজ আক্রমণ করেন এবং চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করেন। 
ধৰ্মপাল দ্রুত ব্যবস্থা নিতে অগ্রসর হয়ে ALT যুদ্ধে নাগভট্রের কাছে পরাজিত হন। 
কিন্তু রাষ্ট্রক্‌টরাজ তৃতীয় গোবিন্দ নগভট্ুকে পরাজিত করে দাক্ষিণাতো ফিরে গেলে 
ধৰ্মপাল পুনরায় গর্ত ক্ষমতা উদ্ধার করেন এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তা TE ছিল। 

বাংলার ইতিহাসে ধর্মপালের শাসনকাল এক গৌরবময় অধ্যায়। সামরিক কুশলতার 
সপ্গো কূটনীতির চমতকার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে Pis তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব সমগ্র উত্তর 
ভারতে সম্প্রসারিত করেছিলেন। এই জন্যই এক গুজরাট কবি তাঁকে উত্তরাপথ স্বামী 
বলে আঁভাঁহত করেছেন। এীতহ।সিক রমেশ মজুমদার বলেছেন যে কনৌজ শশাংকের 
পতনের কারণ হয়েছিল সেই কনৌজই ধর্মপালের সাফল্যের মূল বিন্দ; এবং সেই 
সঙ্গে বাংলার এক ভারতীয় শান্ততে পারণত হবার স্বপ্নও চরিতার্থ zu 

ধৰ্মপাল বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মগধের বিক্রমশীল বিহারের 
প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্ভবতঃ ওদন্তপদরী বিহারও তিনিই স্থাপন করেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য- 
ধর্ম সম্পর্কেও ছিলেন উদারভাবাপন্ন। তাঁর মন্ত্রী গর্গ ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁর আমলে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। ফলে ঘটেছিল বাংলার আর্থক সমাদ্ধি। 

॥ দেবপাল ॥ 

দেবপাল ছিলেন পিতা ধর্মপালের সুযোগ্য one! আগ্রাসী নীতি অবলম্বন করে 
তিনি সাম্রাজ্যকে অধিকতর সম্প্রসারিত করেন। তাঁর এই কাজে তাঁকে সহায়তা করে- 
ছিলেন তাঁর মন্ত্রী দর্ভ'পাণি ও কেদারমিশ্র। 

দেবপাল সাম্রাজ্যের সীমান্তবতাঁ উৎকল, হণ, দ্রাবিড় ও UIS UND পরাস্ত করেন। 
মুঙ্গেরালীপ অনুসারে তানি গাড়োয়াল ও কাম্বোজ জয় করেন। তান দ্রাবিড় দেশও 
অধিকার করেন। কামরূপও তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। 


প্রাতহার ও রাষ্ট্ক্টদের সঙ্গে দেবপাল উল্লেখযেগ্য সাফল্য লাভ করেন। তানি 
রামচন্দ্র ও 'মাঁহরভোজকে পরাজিত করে প্রাতিহারদের দুর্বল করে ফেলেন। তাঁর 
সাম্রাজ্য ছিল পাঞ্জাব থেকে আসাম এবং ক*মীর থেকে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বিদ্তৃত। 

"EM. রাজ্যজয়েই নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও দেবপালের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। 
তিনি ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক। তিনি বিদ্বানদের সমাদর করতেন। 
পিতার ন্যায় তিনিও ছিলেন বোদ্ধধর্মানুরাগা।.. রমেশ মজনুমদার ধর্মপাল ও দেব- 
পালের রাজত্বকালকে বাংলার ইতিহাসের mum মহান যুগ বলে অভিহিত করেছেন। 

॥ প্রথম ser 

পাল বংশের সংকটময়কালে প্রথম মহীপাল Ee গৌরব পুনরুদ্ধারে উল্লেখযোগ্য 
সাফল্যলাভ করেন। তাই তাঁকে পাল বংশের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠতা বলা EX! উত্তরা- 
ধিকার সূত্রে তিনি কেবল মগধের সিংহাসন পান। কিন্তু আপন বাহুবলে তিনি তাঁর 
রাজ্যের সীমা সম্প্রসারিত করেন। 

মহীপাল উত্তর বাংলা এবং পর্ব বাংলার একাংশ পুণরুদ্ধার করেন। ডঃ নীহার 
রায় মনে করেন মহাপাল দাক্ষিণ রাধা, ভঙ্গ ও pols অধিকার করতে পারেন নি। 
তাছাড়া তিন সমগ্র বিহার জয় করেন। সম্ভবতঃ ব'রাণসাী ^e তাঁর সৃগ্রাজ্য 
বিস্তৃত tec 
-o The lure of the imperial city of Kanauj which proved the ruin of 
Sasanka’s Kingdom, paved the way for his grand success and Benzal's 


nding an empire in Northern India was at last fullilled. 
anemici don : — R. C. Majumdar. 


if 
৮২ ভারত কথা | 
1 
তাঁর শাসনকালের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল রাজেন্দ্র চোলের বাংলা n 
আক্রমণ ৷ এই আক্রমণ পারিচালিত হয়োছল রাজেন্দ্র চোলের এক সেনাপতির দ্বারা d 
তা স্থায়ী ছিল দীর্ঘ দুই বংসর কাল। অবশ্য যে সব অপ্চলে চোল আক্রমণ হয়ে 
সেগবাল মহীপালের Aaa অন্তর্গত ছিল না। এই আক্রমণের উপর কোন রা 
দিতে চান না ডঃ নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী কেননা এই অভিযানের কোন xum aeie 
ছিল না। তবে আভযানের একমাত্র পরোক্ষ ফল হল, চোল সেনাবাহিনীর সঙ্গে | 
few. কর্ণাটকী সামন্ত বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। এদের থেকেই HA- 
বতাঁকালে সেন রাজবংশের উদ্ভব হয়। তবে মহীপালের রাজত্বকালের শেষভ 
১০২৬ খৃষ্টাব্দে বাংলায় কলচুরী আক্রমণ হয়। এই wea মহবপালের = 
কিছ অংশ হস্তচ্যত হয়। 
মহাপাল শুধ পাল বংশের অনিবার্য পতনকেই seer করেন নি, তিনি রাজ্যের 
সীমানাও RA সম্প্রসারিত করে রাজবংশের মর্যাদা পুনঃপ্রতাষ্ঠিত করোছিলেন।| 
তাঁর শাসনকালেই সুলতান মামনদ ভারত আক্রমণ করেছিলেন। ae 


প্রাতহত করতে ভারতাঁয রাজাদের এক শত্তিজোট গড়ে তোলার চেষ্টা হয়, DERE 
সেই চেষ্টায় কোন আগ্রহ দেখান নি। টি তা সবাক বু 
সংকীর্ণ প্রাদেশিক wisest সম্পন্ন বলে নিন্দা করেছেন। ডঃ নীহার রঞ্জন রায় 
বলেছেন: ইতিহাসের অনিবার্য নিয়ম অনুযায়ী উত্তর ভারতের নিরাপত্তা em r 
Ve অন থাকা যে চলে না তা মহাঁপাল বুঝতে পারেন নি। ভর 
SQRUN অবপ্য ভিন্নমত প্রকাশ করে বলেছেন যে চোল-ও কলচীদের আক্রমণ বি 
হা পাল এতই বিরত ছিলেন যে অন্য দিকে দা দেওয়া তার সক্ষে সম্ভব on Dh 

কিন্তু মহীপাল শাসক হিসেবে যথেষ্ট জনপ্রিয় দিলেন উত্তর বাংলায় মহখপাল- 


uS QN যে লোকগাঁথার তখন যে ব্যাপক প্রসার হয়োছিল' তা থেকে ak OR oo 
ণত হয়। 


পালবংশের শেষ শক্তিশালী রাজা ছিলেন র'মপাল। সে সময় বরেন্দ্রভূমি ছিল 
কৈৰত রাজ দিবোর অধানে। রামপাল অশেষ কষ্ট করে কৈবর্তদের হাত থেকে বরেন্ট 
ভূমি পঃণরুদ্ধার করেন। তাঁর সভাকবি সন্ধ্াকর নন্দী রাঁচিত 'রামচাঁরতে” তাঁর এই 
সাফল্যের কাহিনী বর্ণিত আছে। 

এরপর রামপাল "TT AAT করে রাঢ় দেশের দিকে অগ্রসর হন। সেখান- 
কার সামন্তগণ তাঁর বশ্যতা স্বীকার FA | এরপর তিনি উড়িষ্যা জয় করেন। তাছাড়া 
চাকা ও গাহড়বালদের সঙ্গে প্রাতদ্বান্দ?তায় তান অবতীর্ণ হয়োছলেন। 

বাংলাদেশের ইতিহাসে রামপাল এক fafa স্থানের অধিকারী । বাংলাদেশের 
Sire শান্তি বহুলাংশে ALAN করে তানি লিজ শান্তর যথোচিত পরিচয় দেন। 
তাঁরই নেতৃত্বে তান এক সনদ রাজশান্তির পননঃপ্রাতষ্ঠায় সমর্থ হন। 

॥ বিজয় সেন ॥ 

পালবংশের পর বাংলাদেশে সেন বংশের শাসনের সূচনা হয়। যাঁদও হেমন্ত 
সেনকে সেন বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় তথাঁপ হেমন্ত সেনের পনর বিজয় সেনই 
ছিলেন সেন বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা। 

রামপালের মৃত্যুর পর যে বিশৃঙ্খলার sp) হয়েছিল তারই সুযোগ নিয়ে বিজয় 
সেন আপন ক্ষমতা বিস্তৃত করেন। প্রথমে তিনি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে রাঢ় 
দেশে প্রাধান্য স্থাপন করেন। তারপর তান দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ অধিকার করেন। 


প্রাধান্যের সংগ্রাম ত 


Tees রাজা নান্যদেবকেও তান পরাজিত করেন। কাঁলশারাজ ও গোঁড়রাজকেও 
পরাজিত করে তানি কলিঙ্গ ও বরেন্দ্রভূমি অধিকার করেন। এইসব সাফলোর ফলে 
সমগ্র বাংলাদেশে বিজয় সেনের প্রাধান্য সংপ্রাতিষ্ঠিত হয়। 

বিজয় সেনের এই সাফল্য শুধু কৃতিত্বপূণহ নয়, ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগণী |: 
কারণ সাধারণ সামন্ত থেকে সম্পূর্ণ নিজ শক্তিতে তান এক দৃঢ় সার্বভৌম রাজশক্তি 
গড়ে তোলেন। তাছাড়া পালবংশের পতনে বাংলার রাজনোতিক Gat বিপর্যস্ত হবার 
যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়োছল তাও তান প্রাতিহত করেন। 

॥ লক্ষ্মণ সেন ॥ 

১১৭৯ WC লক্ষণ সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালের 
কয়েকটি তামশাসন, সভাকবিদের প্রশাস্ত ও মুসলমান এীতিহাসিক িনাজউদ্দীন 
রচিত “তবকাতে-নাসিরী" প্রভৃতি থেকে লক্ষণ সেন সম্পর্কে জানা যায়। 

তাঁর তাম্রশাসনে বলা হয়েছে তিনি গৌড় কলিঙ্ঞ কামরূপ ও কাশী জয় করে- 
{ছলেন। পুরী, কাশী ও এলাহাবাদে [তিনি বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন 

সামারক দিক থেকে তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল কনৌজের গাহড়বাল 
বংশীয়দের বিরুদ্ধে । এরা মগধ পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ায় সেন-শাসনের নিরাপত্তা ATS 
হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল) লক্ষণ সেন শুধু তাদের অগ্রগতি প্রাতহত করোছলেন 
তাই নয়, তাঁর রাজ্যসীমা মগধ পর্যন্ত অম্প্রসারত করেছিলেন। 

লক্ষ্মণ সেনের শাসনের শেষভাগে ১২০২ খন্টাব্দে ইখৃঁতিয়ারউদ্দীন বখতিয়ার 
বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। িনাজউন্দীন জানাচ্ছেন বখতিয়ার বাঁণকের ছদ্মবেশে 
ঢুকে সহজেই নদীয়া জয় করেন। লক্ষণ এই আক্রমণ প্রাতহত করতে না পেরে 
পালিয়ে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নেন। এঁতিহ৷সিক যদুনাথ সরকার ও রমেশ মজুমদার 
ধমনাজউদ্দীনের বর্ণনা স্বীকার করেন না। তাঁদের মত হল লক্ষ্মণ সেন এই আক্রমণ 
প্রাতহত করতে যথারীতি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। কিন্তু বখতিয়ার আকস্মিকভাবে 
আক্রমণের গাঁতপথ পাঁরবর্তন করায় লক্ষণ সেন দিশেহারা হয়ে পড়েন। যাই হোক 
এরপর লক্ষণ সেন কয়েক বৎসর AAT রাজত্ব করার পর ১২০৬ VOTT 
পরলোকগমন করেন। 

পিতার ন্যায় লক্ষণ সেনও ছিলেন সাহত্যানুরাগী ॥ বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি জয়দেব, 
ধর্মশাম্াবদ হলায়ুধ তাঁর রাজসভায় বিরাজ করতেন। তিনি নিজে “অদ্ভূত সাগর" 
গ্রল্থাট সংকলিত করেন। তানি ছিলেন বৈষ্ণব এবং “পরম বৈষণব' উপাধি ধারণ করে- 
Tere t ॥ দাক্ষিণাত্য ॥ 

X বাতাপির DTE বংশ ॥ 
বাতাপির চালুক্যগণ চাল ক্যদেরই একটি শাখা, যারা পাশ্চমী চালুকা নামে 


পাঁরাচত। 
ুক্যদের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মত প্রচলত। স্মিথ তাদের বিদেশী বলে 


চাহৃত করতে চান। কিন্তু ভারতীয় এঁতিহাসিকগণ তাদের সম্পূর্ণ এদেশায় বলেই 
গ্রহণ করেছেন। 

ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধেই চালুক্যগণ পাদপ্রদীপের আলোর সম্মুখে আসে। তখন 
তাদের নেতা ছিলেন জয়াসংহ ৷ [তান সম্ভবতঃ রস্ট্রকূটদের পরাজিত করে বাতাঁপর 
কর্তৃত্ব লাভ করেন) 

কিন্তু প্রথম পুলকেশীর সময় থেকেই চালুক্যগণ স্বাধীনভাবে বাতাঁপতে রাজত্ব 


v8 ভারত কথা 


করতে থাকে। তান ছিলেন একজন পরাক্রমশালী নরপাঁত। Tela অশ্বমেধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করোছিলেন। 

Toro ন্যায় সমরকুশল ছিলেন পরবর্তী চালুক্যরাজ প্রথম কীর্তবম্ণ। তান 
কাদম্ব ও মৌর্যগণকে পরাজিত করে কংকন, বেলার ও কুর্ণল জেলা জয়'করেন। উত্তরে 
তান বিহার ও বাংলাদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হন। দক্ষিণে তিনি চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি তামিল 
রাজ্যগদীল দখল করেন। 

কীর্তিবর্মণের পর তাঁর ভ্রাতা Totem সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিন তাঁর 
পুত্রকে সিংহাসনে Uaioe করতে উদ্যোগন হলে ভ্রাতুচ্পু্র দ্বিতীয় পুলকেশশর সঙ্গে 
তাঁর বিরোধ আনবার্য হয়ে ওঠে। 

॥ দ্বিতীয় প্‌লকেশ ৷ 


বাতাপির চালুক্য বংশের সবশ্রেষ্ঠ নরপাঁত ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশী। কিন্তু 
নঙ্গলেশ ও তাঁর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে চাল:ক্য রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা 
দেয়। কিন্তু পদলকেশী যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে আভ্যন্তরীণ সংকট থেকে রাজ্যকে 
মুক্ত করেন। 


রাজ্যাবদ্তারের উদ্দেশ্য তিনি আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করেন। Tela দক্ষিণে SUC 


ও মহীশুরের গঙ্গাবংশীয় রাজাদের পরাজিত করেন। উত্তরে কংকনের মৌর্যদের পরা- 
জিত করে তাদের রাজধানী পুর দখল করেন। তাছাড়া মালব্য ও গুজরাটের রাজাদের 


তাঁর আনুগত্য স্বীকারে তান বাধ্য করেন। 


কিন্তু গুজরাট জয়ের ফলেই হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে 
ডঃ রমেশ ASMA মনে করেন মালব, গুজরাট প্রভৃতি হর্ষের আক্রমণ প্রাতহত করতে 
প্লকেশীর সাহায্য প্রার্থনা করে এবং পুলকেশ+ এই সাহায্য দিলে তাঁর সঙ্গে হর্ষের 
বিরোধ সৃচিত হয়। বিরোধে পুলকেশন Gage হন এবং পরমেশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন। 
এই যুদ্ধের ফলে দক্ষিণে হর্ষের উচ্চাভিলাষ অন্তাহ্তত হল। 


এরপর তিনি দক্ষিণের পূর্ব উপকূলে পিথাপুরম, কুণাল, ইলোরা প্রভাত রাজ্য 
জয় করেন এবং এই অণ্চলের শাস 4 ভাতা বিষুর্ধনের উপর অর্পণ করেনা 
তিনি পল্লব রাজ মহেন্দ্র বর্মণকে পরাজিত করেন। চোল. কেরল ও পাণ্ডযগুলিও 
তাঁর বশ্যতা স্বাকার করে। ফলে দাঁক্ষিণ ভারতের এক বিশাল অংশকে এ্রকাবদ্ধ করে 
তিনি তা নিজ শাসনাধীনে আনেন। 


কিন্তু পুলকেশীর প্রভাব-প্রাতপ্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় fai যে পল্পবদের feld 
একদা পরাজিত করেন সেই পলপবদের পরব্ত 


; তাঁ আকুমণে তিনি AR HES হন এবং তাদের 
হাতেই পর।জিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর চালক্য বংশের পতন আরম্ভ হয়। 


হিউয়েন সাং দ্বিতীয় প্দলকেশী সম্পর্কে বলেছেন যে তান ছিলেন ক্ষত্রিয়, 

পরাক্রমশালী ও হতৈষা। ভারতের বাইরেও পুলকেশীর খ্যাত বিস্তৃত হয়ে- 
ছিল। পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরুর সঙ্গে তান দূত ও পত্র বিনিময় করোছিলেন। 

| wies ॥ 

চালুক্য শাসনের ধৰংসস্তূপের উপর দাক্ষিণাতো 

তা হল রাষ্ট্রকূটশান্তি। কিন্ত রাম্টরকুট' 


সামন্ত। ক্রমে তারা ইন্দ্রের 


প্রাধান্যের সংগ্রাম eu 


পরবতণ* শাসক দণ্ডিদূ্গ আরব আক্রমণ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করেন। এতে উৎসাহিত হয়ে তান নিজ ক্ষমতা বিস্তারে উদ্যোগী হন এবং গুর্জর- 
প্রীতহারদের পরাজিত করেন। তাঁর এই ক্ষমতা বিস্তারে বিচলিত হয়ে চালক্যরাজ 
দ্বিতীয় «fe mr তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং পরাজিত হন। ফলে দণ্ডি- 
দুর্গ মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। 

পরবর্তঁ রাজা প্রথম কৃষ্ণের 'শাসনকালেও রাষ্ট্রকুটদের অগ্রগাঁত অব্যাহত থাকে৷ 
fex MRA শাসনকাল থেকে রাষ্ট্কটদের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়! 
কারণ তখন থেকে রাষ্ট্রকূটগণ উত্তর ভারতের রাজনশীতর আবর্তে ZF হয় এবং আরম্ভ 
হয় ধ্রীতহাসিক ত্রিমুখী সংঘর্ষ । 

u তৃতীয় গোঁবন্দ ৷ 

ভ্রাতা ধববর মতই তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারত সম্পর্কে আঁতশয় আহা 'ছিলেন। 
তাঁর শাসনের সূচনায় যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছেল তা তান চিরতরে 

সেখানে তাঁর প্রবল প্রীতদ্বন্দৰী ছিলেন প্রাতহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট এবং পাল 
রাজ ধর্মপাল। তানি নাগভট্রকে পরাজিত করেন। ধৰ্মপাল বিনাযুদ্ধে তাঁর বশ্যতা 
স্বাকার করেন। তান উত্তর ভারতে সর্বাধিক পরারুমশালী শাসকে পাঁরণত হন। 

কিন্তু যখন তান উত্তর ভারতে ব্যস্ত তখন ভেঙ্গীর DISP রাজ TN 
বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। গোঁবন্দ HS তাঁকে রাজ্যচন্যৃত TAN! এর মধ্যে দাঁক্ষণ 
ভারতের গঙ্গো, পল্লব, Aa ও কৈরল once. বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হাচ্ছিলেন। 
গোবিন্দ এই QM প্রয়াস বানচাল করে দেন এবং পল্পবদের রাজধানী কাণ্ড! দখল 
করেন। 

গোবিন্দ নিঃসন্দেহে একজন শান্তশালা রাজা SL 
কুমারকা পর্যন্ত তাঁর প্রভাব বিস্তৃত fui তান কখনোই পরাজিত হন নি। ন 
fai শেষ পর্যন্ত quis কৃষ্ণের শাসনকালে রাষ্ট্রকে শান্তির TT | 


করে কালাঞ্জর ও চিনরকটে দখল করেন ৯৩৯ NOST qua দক্ষ 
fein কাণ্তী ও তাঞ্জোর জয় করেন। এট ce চোলদের সঙ্গো তাঁর দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম 


হয়। ৯৪৯ wore তান তোক্কাল 
য়স্তম্ভ প্রোথিত করেন। 


ভেঙ্গীর আভ্য তরীণ বিষয়ে ত 
E. Ties আছে সিংহল রাজও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করোছলেন। উত্তর 
ভারতে দ্বিতীয় অভিযান চালিয়ে তিন মালব, উচ্জায়িনী জয় করেন এবং বুন্দেলখস্ড 


পর্যন্ত অগ্রসর হন। 
নিঃসন্দেহে তৃতীয় pe ছিলেন ASÈ বংশের শেষ শক্তিশালী শাসক! আলতে- 
কারের মতে ,তাঁর মত অন্য কেউ দক্ষিণ ভারতে যথার্থই নিজেকে প্রাতিষ্ঠিত করতে 


৮৬ ভারত কথা 


পারেন নি।ঃ যদিও উত্তর ভারতে তাঁর সাফল্য ধুব বা তৃতীয় গোবিন্দের সঙ্গে 
তুলনীয় নয় তথাপি সেখানে তান কখনো উপেক্ষণীয় ছিলেন না। 


বাত পির চালকারাজ Ptr তৈল বা তৈলপ amie বংশের শেষ sen টো 
পরাজিত করে এই শের প্রতিষ্ঠা করেন। 
॥ যন্ঠ বিক্ৰমাদিত্য ৷ 
এই বংশের সবাশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য। তাঁর সভাকবি বিহলন 
রচিত “বিরুমাংকদেব’ নামক গ্রন্থ থেকে তাঁর শাসনকাল সম্পর্কে জায়া যায় তিনি 


S বিরমাদিত্যের পরই এই বংশের পতন ঘটে। শেষ পর্যন্ত এই রাজ্য হোয়সল 
ও যাদবগণের অধিকারে চলে যায়। 


॥ সদরে দক্ষিণ ৷ 


যই হোক CM উৎপত্তি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে এখন পর্যন্ত trad বলা যায় না। 
পল্লব বংশের প্রথম রাজা ছিলেন শিবস্কন্দবর্মণ। কাণ্ড ও অন্ধপ্রদেশ নিয়ে 
তাঁর রাজ্য গঠিত ছিল। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। 
সিংহাবিকরে MYTH থেকে UE বাশের eee বসের সভা! তিনি 
ভারবি ছিলেন তাঁর সভা কবি। 
ও পল্লব প্রতিদ্বন্দিতার সূচনা। এই সময় চাল,ক্যরাজ ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশী। 
8 “No other ruler was the overlord of the entire Deccan in so complete 
Sense of the term as Krishna III was,” IURI RE 


e "The origin of the Pallavas has remained till now a Dd Sastri. 


প্রাধান্যের সংগ্রাম ৮৭ 


| পরবর্তী রাজা প্রথম নরসিংহবম্ণ ছিলেন পল্লব বংশের শ্রেষ্ঠ পরাক্রমশালী 
নরপাঁতি। তানি দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত করে রাজধানী ব|তাপি দখল করেনা। 
সিংহলে নেত-আঁভযানও তানি প্রেরণ করেন। 
তাঁর শাসনকালেই হিউয়েন সাং দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে আসেন। হিউয়েন সাং 
পল্লব রাজ্যের এশবর্য ও সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। নরাসংহবর্মণ ছিলেন 
সাহিত্য ও শিল্পানুরাগী। তিনি মহাবলীপুরমের বিখ্যাত রথ ও বহু মন্দির নির্মাণ 
করেন। 
প্রথম পরমেশ্বরবর্মণের শাসনকালে পল্লব-চালুক্য বিবাদ পুনরায় আরম্ভ হয়। 
তখন চালুক্যরাজ ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশীর পূত্র প্রথম বিক্ৰমাদিত্য । তান পিতার 
পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পল্লবদের আক্রমণ করেন এবং Bet দখল করেন। কিল্তু 
পরে পরমেশ্বর বিক্রমাদত্য নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে বাধ্য হন। মনে হয় এই সময় 
বিরোধ অমীমাংসিতই থেকে যায়। কোন পক্ষই চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করতে পারে far 
| কিন্তু দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণের শাসনকালে চাল;কা-পল্পবদের বিরোধের গাঁতি- 
তুলনামূলকভাবে অনেক স্তামিত fusi 
| দ্বিতীয় পরমেশবরবর্মণের শাসনকালে এই বিরোধ আবার আরম্ভ হয়। চালুক্য- 
রাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য wet দখল করলেও সেই অধিকার তিনি ধরে রাখতে 
পারেন নি। 
দ্বিতীয় নন্দীবর্মণের রাজত্বকালে পল্লবদের সঙ্গে পাণ্ড্যদের বিবাদ দেখা যায়। 
নন্দীবর্মণ কেরল ও কঙ্গোর রাজার সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু তাতেও 
MT আরুমণ প্রাতহত করতে পারেন নি। 
, তাঁর এই বিপদের সুযোগেই তাঁর পুরুষানুক্রমিক শত্রু চালুকাগণ পুনরায় MOT 
আক্রমণ করে। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় 'বরুমাদিত্য প্রচুর ধনরক্ন লুণ্ঠন করে স্বদেশে 
ফিরে যান। এই সময়ই আবার পল্লবদের সঙ্গে রাষ্ট্রকূটদের সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। 
তবে সকল প্রাতক্‌ূলতা সত্তেও নন্দী বর্ণের কৃতিত্ব হল, তিনি তাঁর স্বাধীন 
সত্ত্বা বজায় রাখতে পেরেছিলেন। 
পরবর্তী রাজা দন্তিবর্মণের সময় পল্পবগণ AIT ও রাষ্ট্রকূটদের কাছে-পরাজত 
হয়েছিল। কিন্তু রাজা তৃতীয় TARTA পাণ্ডাদের পরাজিত করে হস্তচ্যুত রাজ্য বহর 
লাংশে পুনরুদ্ধার করলেও শেষ পর্যন্ত তানি তা UH রাখতে পারেন নি। 
| পল্পববংশের শেষ রাজা ছিলেন অপরাজিত। তিনি চোলদের সাহায্যে পাণ্ড্য- 
দের পরাজিত করে সামায়কভাবে পল্লবদের শান্ত ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু 
তাঁর এই সাফলা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। চোলরাজ আদিত্য ৮৯১ NOCT অপরাঁজতকে 
পরাজিত করে টোপ্ডামণ্ডলম দখল করেন। সেই সঙ্গে পল্লব বংশের অবসান হয় 
amy দাক্ষিণাত্যে চোল age স্থাপিত হয়। 
i 1 SRSA চোল বংশ ॥ 
|| crema সূ দিলে এক আঁত ante eei তাঞ্জোর, ভ্রিচনপল্লী ও 
নিয়ে ছিল তাদের রাজ্য। মহাভারত, মেগাস্থানসের বিবরণ ও অশোকের 
পতে তাদের উল্লেখ আছে। কারিকলের নেতৃত্বে তারা শক্তিশালী হয়ে 
e পরব, Sm ও রাষ্ট্রের দাপটে তারা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করতে 
পারে নি। 
erg নবম শতাব্দীতে পল্লব বংশের পতন হলে চোলগণ ক্রমশঃ ETAT হয়ে 
উঃ NS থাকে । চোলরাজ {বজয়ালয় পাণ্ডাদের কাছ থেকে তাঞ্জোর দখল কৰেন 


dad’ 


bl 


vy ভারত কথা 


তখন থেকেই চোলদের রাজধানী হয় তাঞ্জোর। 


oe শাসনকাল থেকেই চোলদের গোরবময় যুগের চনা। 
সময়েই চোল রাজ্য একটি সাম্রাজ্যবাদ শক্তিতে পরিণত হয়। তিনি ক 
বাদী এবং দরদ্‌চ্টসম্পন্ন | তাই তিনি চোল ইতিহাসে মহান নামে আখ্যাত। তর 
আলোর” থেকে তাঁর সামরিক সাফল্যের বিবরণ জানা oe 

তিনি প্রথমে ত্িবান্দামের এক নৌহুদ্ধে চেরগণকে পরাজিত! করেন। cse 
খাপার মনে করেন এই অভিযান vocum সাম্রাজ্যবাদী ছিল না। 

এরপর তিনি পাশণ্ডাদের আক্রমণ করে 'মাদুরাই দখল করেন। Pre তাঁর অধীনে 
আসে! উদগাই দা দখল করার ফলে পাণ্ডা ও চেরগণের বিরুদ্ধ এক তুমূল 

TY গড়ে তোলার সুযোগ পান তিনি । 

রাজরাজের উল্লেখযোগ্য Fey হল এক শক্তিশালী নৌবহর গঠন। এই নৌবহরের 
সাহায্যে তিনি আরব সগরে অবস্থিত মালদ্বীপ এবং সিংহলের উত্তরাংশ জয় 
করেন। এই জায়গাগবাল আরবাঁয় বাঁণকদের বিরতি-স্থান। তাই তাঁর প্রয়োজন 
ছিল এই স্থানগনুলর উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রাতষ্ঠার। 

উত্তরে sept সম্প্রসারিত করতে গিয়ে তানি চোল ও চাল:কাদের সম্পর্ণ- 
ভাবে বিধ্বস্ত করেন। কালা পর্যন্ত তাঁর বিজয়বাহনণ অগ্রসর হয়োছিল। 
দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপাঁত হলেন রাজরাজ। সমগ্র দক্ষিণ ভারতে, 
Tate ও কয়েকটি দ্বাপে তিনি তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পরো ন 
u 


" 
র'জরাজের যোগ্য পরও উত্তরাধিকারী ছিলেন প্রথম রাজেন্দ্র চোল। তিনি 
চোল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। 
তাঁর বিজয় অভিযানের সচেনা চের ও পাণ্ডা ser আরমণের মধ্য দিয়ে। তিনি 
সিংহলও সম্পূর্ণভাবে জয় করেন। পশ্চিম চালকদের সঙ্গেও তিনি সংঘর্ষে লিপ্ত 
হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চালকারাজ দ্বিতীয় জয়াসংহ তাঁর অক্রণ প্রতিহত 
করতে সক্ষম হন। 
রাজেন্দ্র চোলের অন্যতম দুঃসাহসিক অভিযান হল পর্ব ভারতে। চেল সেনাবাহিনদ 
উড়িষ্যার মধ্য দিয়া পশ্চিম বাংলায় পেশছায়। sar বাংলার ধর্মপাল, রণস্‌র ও 
গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত FA তিনি মহাপালকেও পরাজিত করে গঙ্গা নদশ 
পর্যন্ত পেশছান। তাঁর এই সাফল্যের স্মারক স্বরূপ তিনি গঙ্গাইকোণ্ড উপাধি 
খারন করেন। 
তিনি শৈলেন্দ্র রাজাজয়ে এক নৌবাহিনগও প্রেরণ করেন। এই রাজ্য মালব, 
জাভা, সুমাত্ৰা এবং সন্নিহিত অনান্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত ছিল। শৈলেন্দ্র রাজ্য তিনি 
জয় করেন। নিমণতা হিসেবেও তিনি বিখ্যাত। গঙ্গাইকোণ্ড চোলপরেম নামে সদস্য 
রাজধানী তিনি নির্মাণ করেন। পরবর্তী“ চোল রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বায 
রাজেন্দর। শৈলেন্দ্র রাজ্যের উপরও চোল-প্রভাব অক্ষ ছিল। কিল্তু পশ্চিম চালুক্যদের 
সঙ্গে তাঁকে বিবাদে লিপ্ত হতে হয়। শেষ পযন্ত তিনি তাঁদের পরাজিত করেন। 


কিন্তু চোল কুলোতুষ্গের পর থেকেই চোল সাম্ভাজোর পতন আরম্ভ হয়। আভ্য্ত- 
রাঁণ গোলযোগ, এবং পাণ্ডা, কাকতীয় ও হোয়সলদের ক্রমাগত আক্রমণে চোল সামাজোর 
পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। 


॥ পর্ষদ নি্দোশত পাঠক্রম d 


(a) Social, economic and cultural life from the 7th 
century to the 12th century A. D. under the 
Palas, the Senas, the Chalukyas, the Rashtra- 
kutas, the Chandellas, the greater Gangas of 
Orissa and the Pallavas and the Cholas of the 
far South. 
(b) Commercial] and cultural contacts with outside 
world. 


॥ বিষয় রম ॥ 


RASA যুগে ভারতের ইতিহাস_পাল যুগের সমাজ ব্যবস্থা__ 
পাল যুগের অর্থনোতিক ব্যবস্থা-_পাল যুগের সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা 
_সেন যুগের সামাঁজক অবস্থা-সেন যুগের সংস্কাতি_চালুক্য- 
দের সমাজ ও সংস্কৃতি--রাষ্ট্রক্‌টদের সমাজ ও সভ্যতা চাণ্ডেলা- 
দের সমাজ ও সংস্কৃতি_চোলদের সমাজ ও সভ্যতা-_বাহির্বিশ্বে 
ভারত-_সবর্ণ দ্বীপ- চম্পা রাজ্য-_কম্বোজ AIST ৷ 


সপ্তম অধ্যায় 
সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন 
সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী a 


ah» bai 7548) 
Arg: $t 


- 
Fu 


“eT poe [n] ৪ ৯ ১১), 


হুতর্যাভর Jot ভারঢতর ইতিহাস 

হর্ষের মৃত্যু ৬৪৭ খন্টাব্দে। সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের ইতিহাসে এক নতুন 
যুগের সূচনা হয়। অনেকের মতে এই সময়ই প্রাচীন যুগের অবসান হয়ে মধ্যযুগ 
আরম্ভ Gl এই ফুগসন্ধিক্ষণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল রাজপুত জাতির উদ্ভব। 
হর্ষোত্তর যুগে রাজপুত জাতি উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ইতিহাসে এক AST 
স্থান অধিকার করে। তাই অনেকে এই সময়কে রাজপুত যুগ বলেও fies করতে 
চান। দ্বিতীয়তঃ এই সময় থেকে দীর্ঘকাল ভারত বিদেশী আক্রমণ মুক্ত থাকে। কিন্তু 
তখন ছল না ভারতের রাষ্ট্রীয় এঁক্য। নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে ee ভারতে তখন ছিল 
fates রাজ্যের পারস্পারক কলহ। তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রীয় এঁক্য এ সময় false হলেও 
ভারত-সংস্কাঁতর মূল প্রবাহ ছিল তখনো নিরবাঁচ্ছল্নভাবে বহমান।  সংস্কাত চর্চার, 
আগ্ালক প্রয়াস নানাভাবেই তখন ভারত সংস্কৃতিকে করেছে অধিকতর সমৃদ্ধশালী ৷ 
চতুর্থতঃ ধর্মীয় বিবর্তনের ক্ষেত্রেও এই সময় উল্লেখযোগ্য। একাঁদকে বৌদ্ধধর্মের 
ক্রসহাসমান afore, অন্যাদকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুখান_তারই মাঝে সমন্বয়বাদী 
চেতনা সেই সময়ের ধমাঁয় বিবর্তনকে বিশেষ WIRT WS করে তুলেছে। 

সুতরাং সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের fier অণ্চলের সামাজিক, 
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে হলে এই পটভূঁমকা স্মরণ রাখা 
প্রয়োজন। ॥ পালযগের সমাজ-ব্যবস্থা ॥ 


পালরাজাগণ একটি স্বাধীন শান্তশালী বাঙ্গালী রাজ্য গড়ে তুলতে উৎসাহী িলেন। 
সেই উৎসাহেই ধর্মপাল উত্তরাপথ স্বামিণ বলে আঁভাহত হতেন। এই অভিধা এক 
নতুন ভোগোলিক ও সাংস্কতিক চেতনাকে জাগ্রত করেছিল উত্তর-পূর্ব ভারতে। ডঃ 
নীহার রায় তাই পালযুগকে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা বলে আঁভাহত করেছেন। 

পালযুগ্েই বাংলায় সামল্তপ্রথার উদ্ভব। সামল্তপ্রথার 'সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃই 
এসেছিল বারপূজার প্রবণতা । যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ িসর্জনই বারের কর্তব্য-এই [9905 
সে সময় খুবই eem Tes 

বৌদ্ধধর্মনুরাগ্ী হওয়া সত্বেও পাল-সমাজ ছিল জাতিভেদপ্রথার দ্বারা নিয়ান্বিত। 
পালরাজারা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করতেন। 'হিউয়েন সাং-এর বিবরণে তার উল্লেখ আছে। 
ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ও পাল-সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের কথা বলেছেন। 

স্বভাবতঃই এই অবস্থায় সমাজের উচ্চ শ্রেণীই যাবতীয় সম্পদ, সম্মান ও প্রতিপত্তি 
ভোগ করতেন। আর নিম্ন শ্রেণীর দিন কাটতো দারিদ্যে আর উপেক্ষায়। ব্রাহ্মণ ছাড়া 
কায়স্থদের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। বৈদ্যরা তখনো বিশেষ প্রাধান্য পায় নি। আর সংখ্যা- 
গত গাঁরষ্ঠতার ফলে কৈবর্তদের ছিল পৃথক মর্যাদা। ভবদেব দত্ত তাঁর আইন গ্রন্থে 
চণ্ডাল, মেচ প্রভাঁতিদের অস্পৃশ্য জাতি বলে চিহিত করেছেন'। -ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের 
বিশেষ কোন সামাঁজক' মর্যাদা ছিল না। ডঃ নাহার রায় বলেছেন পালরাজারা ব্রাহ্মণ 
প্রধান সমাজ ব্যবস্থাকেই স্বীকার করে নিয়োছিলেন। তাঁদের ব্যাপকভাবে ভূমিদান করা 
হয়োছিল এই সময়। হিউয়েন সাং ভিক্ষু অপেক্ষা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সংখ্যা এ সময় 
অনেক বেশী ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। 

পালযুগে বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম হলেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম রাজান,গ্রহ থেকে বণ্চিত ছিল না। 
এই সময় বৈষ্ণব ও শান্তমতের ব্যাপক জনপ্রিয়তার ফলে 'হন্দ-ধর্মের নবজগরণ ঘটোছল। 
অবশ্য শৈব মতের প্রাধান্যও খুব কম ছিল না। ` 

পালফুগে মহাযান মতবাদের আরও পাঁরবর্তন হয়। এই মতবাদের দার্শীনক Ty 
এড়িয়ে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ অধিকতর TAS পায়। এই পাঁরবার্তত মতবাদ বজ-যান 
মতবাদ নামে পারিচিত হয়। এই মতবাদের পাশাপাঁশ আরেকটি মতবাদের ?বকাশ হয়। 


৯০ ভারত কথা 


তার নাম FRSA | এই মতবাদ দেবদেবী পৃজা-পার্বণ ইত্যাঁদতে বিশ্বাস করতো না। 
এই মতবাদ থেকেই ATS হয় সহজিয়া মতের যার awa নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ছিল 
অপাঁরসীম ৷ প্রবোধচন্দ্র বাগচাঁর মতে বাংলার বাউল আসে সহজিয়া মত থেকেই। 
WRG এ সময় ছিল নাথ সম্প্রদায়ের প্রভাব | 

তখনকার দিনে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ছিল ভাত, মাছ, মাংস, গম, চান, দুগ্ধ ও দুগ্ধ- 
জাত দ্রব্য। পান খাওয়ার প্রচলন ছিল। অবশ্য এসবই ছিল Belge সম্প্রদায়ের জন্য। 
দারদ্রশ্রেণীর পক্ষে দুবেলা অন্বের সংস্থান করাটাই ছিল কণ্টকর। 

অবসর বিনোদনের জন্য অভিজাত শ্রেণী শিকার, পাশা খেলা, ঘোড়ার দৌড়, রথের 
দৌড় প্রস্তুতিতে অভ্যস্ত ছিল। নিন্নশ্রেণীর মধ্যেও শিকার করার প্রথা ছিল__কিল্তু 
তা ছিল+জীবনধ।রণের তাগিদে | 

সমাজে নারীর স্থান একই ছিল। বহুবিবাহ, পণপ্রথা প্রচলিত ছিল। সংসার-ধর্ম 
পালনই ছিল নারীর emer 

॥ পালয,গের অর্থনোতিক ব্যবস্থা ॥ 
Vs ছিল পালযুগে প্রধান জশীবিকা। ধান, Rel আম বাঁশ, নারকেল ইত্যাদ 


ছিল প্রধান উৎপন্ন ফসল। উচ্চমানের তুলাও উৎপন্ন হত। মাকর্পোলোর বর্ণনায় তার 
উল্লেখ পাওয়া যায়। 


আকাঁরক লোহা, সুবর্ণ রেখার উপত্যকার তামা, MSI হারা এবং গঙ্গার বদ্বীপ 
অঞ্চলে TET | সামাগ্রকভাবে বলা যায় কৃষিজ ও খানিজ উৎপাদনের দিক থেকে বাংলা 
ছল সম্পদশালী। 
শিল্পের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বাংলার বল্মবয়ন শিল্প। এই শিল্পের Soa- 
প্রশংসা করেছেন চৈনিক ও আরবায় পারব্রাজকগণ। তাছাড়া উৎপাদিত হত চিনি 
ও গুড়। বিভিন্ন ধরনের অল্যকার নির্মাণে বাংলার বিশেষ খ্যাত feet! melee ও 
z পও তখন বাংলা ছিলো যথেষ্ট a জাহাজ নির্মণাশজ্পও অপরিচিত 
না। 


কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা আশানুরূপ ছিল না। তখনকার প্রচালত মুদ্রা থেকে 
এ ধারণাই TNI স্বর্ণমদ্রার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি এবং রোপ্যম;দ্রার স্ব্পতাই এর 
প্রমাণ। এর কারণ উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আরবীয় বাঁণকদের এক- 
ma প্রাধান্য। তাগ্রালাপ্ত ছিল তখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দর। কিন্তু অষ্টম 
শতাব্দী থেকে সরস্বতী নদীর প্রবাহ পাঁরবর্তনে র ফলে এই বন্দরের গুরুত্ব হাস পেতে 
থাকে। 

তখন বাংলার অর্থনীতি ছিল মূলতঃ কৃষিভিত্তিক | তাই ব্যবসায় সম্প্রদায়ের 
গুরুত্ব হাস পায়, যেহেতু বাণিজ্য এই সময় «C4 লাভজনক ছিল না। প্রভাব বেড়েছিল 
জমিদার শ্রেণীর | দারিদ্র কৃষকদের শোষণ করে তারা আড়ম্বরময় জীবনযাপন করতো। 

স্বভাবতঃই দরিদ্রশ্রেণীর দুর্দশার অন্ত ছিল না। তারা ছিল করভারে নির্যাতত। 
তাদের প্রয়োজন ছিল ন্যনতম, তারও সংস্থান ছিল তাদের পক্ষে সাধ্যাতীত। 

॥ পালব;গের সাংস্কৃতিক অবস্থা ॥ 

চার শতান্দীব্যাপী পাল-শাসিত বাংলার সাংস্কৃতিক ota নানা দিক থেকেই 
উল্লেখযোগ্য | 
সংস্কৃত সাহিত্যে গৌড়ীয় রীতি বিশেষ তাংপর্যময়। এই রীতির উদ্ভব বাংলা 
'ও মগধে। নাট্য রচনায় বাংলা ছিল স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দেদীপ্যমান। 'দেবপালের AT- 
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সামায়ক কেশব মোর ছান্দোগ্য উপানিষদের উপর এক ভাষ্য রচনা করেন। সন্ধ্যাকর 
নন্দীর অমর রচনা রামচারত এক ANAE গ্রন্থ ৷ গ্রন্থাটর চমতকারিত্ব হল, এর রচনা 
শৈলী দ্বার্থবোধক। গ্রন্থটির প্রতিটি পংক্ডিতে একদিকে যেমন রামায়ণের কাহিনী 
বাণত, তেমনি অন্যদিকে একই সঙ্গে পালরাজ রামপালের ইতিহাসও লিপিবদ্ধ t 
-শ্রীধর ভট্ট ন্যায়শাস্ত্ের উপর এক ভাষ্য রচনা করেন এই সময়েই। অন্যান্য বিখ্যাত 
রচনাকারগণ হলেন অভিনন্দ, সর্বানন্দ. বাত্তোজী দীক্ষিত। চক্রপাঁণন দত্ত ছিলেন 
চিকিৎসাশান্ত্ের উপর বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক। এবিষয়ে অন্যান্য লেখকগণ হলেন শূর- 
পাল ও বঙ্গসেন। আরেক বিখ্যাত পণ্ডিত হলেন ভবদত্ত ভট্ট । আইনশাস্বিদ জীমৃত- 
বাহন সম্ভবতঃ MALO শেষভাগে জন্মোছলেন। 

বৌদ্ধশাদ্ত্ে আবিস্মরণীয় নাম অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান। অপর জন হলেন পাঁণ্ডত 
ধৰ্মপাল | তাছাড়া ছিলেন কমলশীল, রাহুলভদ্র, কল্যাণরাক্ষিত প্রভৃতি । 

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অসাধারণ বিকাশও সম্ভব হয়েছিল এই যুগে । চর্যাপদ 
রচিত হয় এই FHT! চর্যাপদ থেকেই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ও শান্ত পদাবলীর সৃষ্টি 


zu 
ওদন্তপন্রী ও বিক্মশীল বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি পালযূগেই | পালারাজারা নালন্দা 


বশবাবদ্যালয়েরও পৃঙ্ঞপোষকতা করেছেন। তাছাড়া সোমপুরী বহার ছিল বিখ্যাত 
বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষাকেন্দ্রু। জগদ্দল, পাণ্ডুভামি, (MEO, দেবীকোট প্রভৃতি স্থানেও 
বৌদ্ধ-বহার স্থাঁপত হয়োছল। 

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পেও প'লযুগের অগ্রগতি বস্ময়কর। পালযুগের 
স্থাপত্যের অনুকরণেই নির্মিত হয়োছল নেপাল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাভিন্ন বৌদ্ধ- 
বিহার। পাহাড়পঃরে যে বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, তাকে ডঃ 
নীহাররঞ্জন রায় প্রাচীন বাংলার বিস্ময় বলে বর্ণনা করেছেন।১ 


ভারতীয় স্থাপত্য-বজ্ঞানে মন্দির নিমাণ শৈলীর ক্ষেত্রে সর্বতোভদ্র নামে এক 

নিমাণ-রীীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। পাহাড়পুরের মন্দিরটি হল এই নির্মাণ-রণীতর 

একমাত্র ধবংসাবশেষ যার অস্তিত্ব আজও বর্তমান। ডঃ সরস্বতী এই মন্দির সম্পর্কে 

বিস্তৃত অননসন্ধান করেছেন। সম্ভবতঃ মান্দিরাটি ছিল পাঁচ 
৮০৮০ = = 


AE 


নালন্দা ধবংসাবশেষ 


[বিশিষ্ট চারদিকে ছিল চারটি TWAS এবং চারটি তোরণ বা প্রবেশ পথ। মান্দরাট 
পোড়া ইট ও মাটি দিয়ে নির্মিত হয়োছল। 


. This temple was a wonder of Ancient Bengal.” — Dr. N. R. Roy, 


> 3 ভারত কথা 


CRE এই সময় বাংলার নিজস্ব শৈলীর জন্ম mu! এর কৃতিত্ব হল দুই বিখ্যাত 
ভাস্কর ধাঁমান ও বীতপালের। পাল ভাস্কর্যের মূল উপাদান হল পোড়া মাটি ও কাল 
পাথর। মুতের অনিন্দ্য দেহভঙ্গে প্রকট হয়ে উঠতো অপার্থিব সৌন্দর্য । পাল- 
ভাদ্কর্ষের দর্শন হল বগুড়ার fresno এবং জদাশিব aie) স্থানীয় ভাস্কর্যের 
বিকাশ ঘটেছে পাহাড়পুর ও ময়নামতীতে। এই ভাস্কর্যের উপাদান হল গ্রাম্য জীবন। 

পাল চিন্ৰশিল্পের নিদর্শন কেমব্ৰিজ ও এশিয়াটিক সোসাইটিতে আজও সংরাক্ষিত 
আছে। আঁধকাংশ চিন্রাশল্প ছিল বজ:যান ও তান্মিক মতবাদ fetes 

॥ সেন যুগের সামাজিক অবস্থা ou 

সেন বংশের শাসনকে বাংলার ইতিহাসে এক Awe অধ্যায় বলে বর্ণনা করে- 
ছেন এীতহাসিক রমেশ মজুমদার 1২ 

সেন যুগে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের পুনরুখান ঘটে | বল্লান সেন দানসাগর ও অদ্ভুত 
সাগর নামে দুটি হিন্দ; আচার গ্রন্থ রচনা করেন। db সময় বৈদিক শাস্ত্রানূসারে 
বিশুদ্ধ আচার-আচরণ প্রবর্তনের চেষ্টা করা mI ডঃ নীহার রায় অবশ্য এ চেষ্টাকে 
ধমীয়ি গোঁড়ামি বলেই আঁভাহত করেছেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম ও waar প্রভাবে 
সনাতন FRNA যেসব অনাচারের অনুপ্রবেশ ঘটোছিল তার সংস্কারে সেন রাজারা 


পেন রাজারা নতুনভাবে জাঁতি-বিভাগ করেন। উদ্দেশ্য হিন্দ; সমাজকে কঠোর নিয়ম- 
শঞ্খলার আওতায় নিয়ে আসা। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে কুলীন, ভঙা কুলীন, অভঙ্গ কুলীন, 
রাড়ী, বৈদিক, বারেন্র প্রভাত নানাভাগে ভাগ করা হয়। অরান্মণদের ক্ষেত্রেও এরকম নানা 
ভাগ করা হয়। ফলে সামাজিক এক্য ও সংহাত বিঘ্নিত হয়। ডঃ নগহাররঞ্জন রায় এই 
নতুন জাতিবিন্যাস ব্যবস্থাকে সমালোচনা করেছেন। কারণ পালফুগে যেখানে বিভিন্ন 
শ্রেণীর মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে সামাজিক সংহাতকে সৃদড় করার চেষ্টা হয়েছিল ঠিক তার 


নু 
করে সামাঁজক এক্যকেই দুর্বল করে ফেলা mud মধ্যযুগের ইউরোপে জন্ম থেকে 
ব্যবস্থাই প্রচালত হয় সেন-শাসনাধীন বাংলার । সামাজিক এই ব্যবস্থার কুফল আজও 
SES হয়। সম্ভবতঃ এই সামাজিক বিন্যাসের জন্য সেন বংশের পতন দ্রুততর হয়েছিল 
এবং মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধে জন-মানসে কোন প্রাতীকিয়াই সৃষ্ট হয় নি। 

সেন যুগে সামাজিক ও নীতিগত শৈথিল্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। গোবর্ধনের 
সপ্তশতিতে বহু আদিরসাত্বক রচনা রয়েছে। এমন কি জয়দেবের গত র 
বিষয়বস্তু প্রায় অন্লীল। জোলক, বসল্তোৎসব প্রভীত অনুষ্ঠান সামাজিক 'শাথ- 
PERE Umi ॥ সেন যুগের সংক্কাতি ৷ 


সেন বাগে সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। এ যুগের শ্রেষ্ঠ 
কবি ছিলেন জয়দেব। তাঁর রচিত গাঁত-গোবিন্দম কাব্যের কাব্গুণ আজও পাঠককে 
সমানভাবে মোহিত WU! বল্লাল সেন স্বয়ং রচনা করোছিলেন দয়া-সাগর ও দান- 
সাগর নামে দা গ্রন্থ। শরণ, হলায়ুধ, ধোয়ি, উমাপাতি ধর প্রভাতি বিখ্যাত কাঁব ও 
পাণ্ডিতগণ সেন যুগেই জন্মোছলেন। সংস্কৃত দূত কাব্যের অনুসরণে ধোঁয় রচনা 
করেন তাঁর পবনদূতম কাব্য। দেওপাড়া লিপির রচাঁয়তা ছিলেন শরণ। 
২১185 


à The Sen rule constitutes an important landmark in the history of 
Bengal. — R. C. Majumdar. 


সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ৯৩ 
॥ চাল্‌ক্যদের সমাজ ও সংস্কৃতি ॥ 


শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, দক্ষিণ ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও DIET FT 
দের অবদান অবিস্মরণীয় । . a 

চালুক্য রাজারা ছিলেন বৈদিক হিন্দুধর্মের অন্ধ পঙ্ঠপোষক। এই সময় যাগযজ্ঞ 
পুনওপ্রবর্তিত_ হয়। অশ্বমেধ সহ নানা যজ্ঞান্জ্ঠান করোছলেন প্রথম পুলকেশী। 
ধর্মানুজ্ঠান সম্পর্কিত নানা গ্রন্থ রচিত হয় এ সময়। পৌরাণিক হিন্দ:ধর্মও তখন 
যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। রাজ্যের সর্বত্র শিব, বিফ ও অন্যান্য দেবদেবীর 
উদ্দেশ্যে অসংখ্য মন্দির নির্মিত হয়। 

গোঁড়া হিন্দ: ধর্মাবলম্বী হলেও চাল:ক্যরাজারা ছিলেন অন্য ধর্মের প্রাত সহন- 
aia) হিউয়েন সাং তাঁর ভ্রমণকালে চালুক্য-রাজ্যে অনেক বৌদ্ধ-মঠ ও বিহার দেখে- 
ছেন। জৈনগণও যে তাদের ধর্ম পালনে স্বাধীনতা ভোগ করতেন তার প্রমাণ আছে। 
দ্বিতীয় পুলকেশী রাবিকণীর্তে নামে এক বিখ্যাত জৈন-কবির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। 
চালক্য-শাসনে জৈনধর্মের যথেষ্ট প্রসারও ঘটেছিল অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণও দ্বাধীন- 
ভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারতেন। 

চালুক্যগণ অনেক গৃহামান্দর নির্মাণ করেন। বাতাপিতে falas হয় বিখ্যাত 
fara গুহামন্দির। অজন্তা ও ইলোরা ছিল চালুক্য রাজ্যের অন্তর্গত এবং অনুমান 
করা হয় অজন্তার চৈত্য এ সময়ই 'নার্মত হয়। 

চালুক্য রাজারা সাধারণভাবে পাথর দ্বারা 'নার্মত মান্দরও নির্মাণ করে। Ger, fos 
শব মান্দির ছিল এ ধরনেরই এক মান্দির। এই মান্দরে রবিকীর্ত abo দ্বিতীয় 
পলকেশীর প্রশস্তি আছে। বৌদ্ধ চৈত্যের অনুকরণে নার্মত হয় আইহোলের বিষ 
মান্দর। এই মান্দর তার গঠন-শৈলী ও অনুপম ভাস্কর্যের জন্য বিখ্যত। চালুক্য 
স্থাপত্যাশল্পের অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল পাঁদাকলের শীবরূপাক্ষ মান্দর। এই 
মান্দর নির্মাণ করেন দ্বিতীয় বিক্রমাঁদত্যের ^m! প্রখ্যাত শিল্প রাঁসক হ্যাভেল 
এই মন্দিরের নির্মাণ শৈলীতে ইউরোপীয় ধুপদী রীতির সঙ্গে গাঁথক-ীশল্পরীতির 
সংমিশ্রণ দেখতে পেয়েছেন ।০ 
1 রাষ্ট্রকুটদের সমাজ ও সভ্যতা ॥ 


রাষ্ট্রকুটদের সামাজিক গঠন ছিল সকল অর্থেই সামন্ততান্ত্িক। এই ব্যবস্থার 
সর্বোপার ছিলেন স্বভাবতঃই রাজা, যান ছিলেন সকল ক্ষমতার উৎস এবং যাঁর জীবন- 
যাত্রা ছিল অত্যন্ত বিলাসবহুল এবং জাঁক-জমকপূর্ণ। তাঁর অধীনস্থ সামল্তগণ নিজ 
FAG এলাকায় স্বায়ত্রশাসন ভোগ করতো। এমন কি রাজাও হস্তক্ষেপ করতে পারতেন 
না। সামন্তরা আবার তাদের অধীনস্থ উপসামন্তদের কাছে জাম বন্দোবস্ত দতেন। 
উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব আদায় করা হত। এই রাজস্বকে বলা হত TOMA! 

রাষ্ট্রক্টগণ ছিলেন প্রকৃত বিদ্যোৎসাহী। রাষ্ট্রকুউরাজ অমোঘবর্ষ নিজেই ছিলেন 
সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ Tye সম্পন্ন । তান কবিরাজ মাগ নামে একখান গ্রন্থ 
রচনা করেন। তাছাড়া জিনসেন, মহাবীরাচার্য ও শান্ত্যায়ন নামে বিখ্যাত হিন্দ; ও জৈন 
পাঁণ্ডতগণ তাঁর AAAS অলংকৃত করতেন। 

শিল্পের ক্ষেত্রে ইলোরার TAM রস্ট্রকউ ?শল্পের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইলোরার 
বিখ্যাত কৈলাস মন্দিরের নির্মাতা ছিলেন প্রথম কৃষ্ণ! এ ছাড়াও অন্যান্য অনেক' মান্দর 
>The temple combines the stateliness of the classic design of Europe 


with fervid imagination of Gothic art.” 
— Havell. 


৯৪ ভারত কথা 


তাঁরা Tarte করোছিলেন। 

amas bat হিন্দ ও জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অমোঘবর্ষ জৈন ধর্মানু- 
রাগী হলেও, হিন্দুধর্মের ate শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 

à 1 চাশ্ডেলাদের সমাজ ও সংদ্কাতি ॥ 

চাণ্ডেলাগ্রণ হলেন রাজপুত জাতিরই এক শাখা | তাই এদের সামাজিক ব্যবস্থা ও 
সাংস্কাতক উত্তরাধিকারের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে রাজপুত জাতির সমাজ ও সংস্কৃতির 
সংগতি থাকাই স্বাভাবিক | 

বর্ণভেদ প্রথা ছিল রাজপুত সমাজ জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
ও শাদ্র এই চার ভাগ ছাড়া আরও কতগুলি নিম্ন বর্ণের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ব্ৰাহ্মণেরা 
ছল একদিকে রাজার রাজনৈতিক পরাম্শদাতা, অন্যদিকে ধম বিষয়ে প্রধান। তাই 
সমাজে তাদের যেমন ছিল বিশেষ মর্যাদা তেমনি ছিল Forfa বিশেষ সুযোগ- 


তাদের মধ্যে, বর্ণভেদ প্রথা ক্রমশঃ কঠোর হয়ে উঠলেও অসবর্ণ বিবাহ হত। 
তাদের সমাজে ভাট বা চারণগণ ছিলেন সম্মানীয় তারা রাজপনত বীরত্বের কাহিনী 
গানের মধ্য য়ে প্রচার করে বেড়াতেন। এ'রা সমাজে জন্ম-মত্যুর হিসেব রাখতেন, 
পারিবারিক বিবাদ মেটাতেন; সংবাদ আদান প্রদানে সাহায্য করতেন। তাই সমাজে 


দক্ষ। তাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা fet Alen অংশপদার। তাদের দেশাত্মবোধের 
নানা ঘটনা বহুল প্রচারি ! তবে সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল। আবার qm. বিবাহ 
প্রথাও অজানা ছল না। 

বিত্তশালী লোকেরা. ছিল বিলাসাপ্রয়। তাঁরা ক্রীতদাস রাখতেন। তাঁরা মদাপান 
ও আহফেন সেবন করতেন। সংগণত, নৃত্য ও শিকার ছিল তাঁদের অবসর বিনোদনে 
উপায়। 

চান্দেলা রাজাগণ ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যের পঙ্ঠপোষক। কা তিবমণের বিদ্যোৎ- 
সাহিতা স্বজন বিদিত। তিনি বিখ্যাত কিরাত সাগরের Tas rer ছিলেন। চান্দেলাগণই 
নিম্মণ করেছিলেন খাজ;রাহোর নয়নাভিরাম মান্দির। 
) ॥ উড়িষ্যার সংস্কৃতি ॥ 


সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালকে VIPAT স্থাপত্য ও. ভাক্কর্য 
শিল্পের সুবর্ণ যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়। এ সময় ডীঁড়ষ্যা-শাসন করতেন কর ও 
TIT! এই দুই রাজবংশই ছিল 1শল্পকলার পৃষ্ঠপোষক d 


অসংখ্য মন্দিরের দেশ উড়িষ্যা। ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত লিঙগারাজ মান্দিরটি কর 
বংশীয় রাজাদের আমলে নির্মিত zx! এ ছাড়াও ভুবনেশ্বরে Gerais ছোট ছোট 
মান্দর। এদের মধ্যে রাজরানণ মন্দির, TLE মন্দির ও পরমেশ্বর মন্দির উড়িষ্য'র 
মন্দির শিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । বিশেষ করে রাজরানী মন্দিরাট হলুদ পাথরের 
নামত, অনবদ্য এর নির্মাণ-শৈলী। ; 

পুরীর জগন্নাথ মান্দির সারা ভারতের মধ্যে একটি অগ্রগণ্য মন্দির I এই মন্দিরের 


সামাজিক, অর্থনৈঁতক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ৯৫ 


চারাদকে চারটি তোরণ। প্রধান তোরণটি অরুণ স্তম্ভ নামে পরিচিত। দ্বাদশ 
শতাব্দীতে এই মন্দিরটি নামত হয়। 

কোনারকের বিস্ময় জাগানো AAAs নিমণণ করেন গঞ্জবংশীয় রাজা RIRI 
বমণি। মন্দিরের নাটমান্দিরাট আয়তনে যেমন বিশাল, তেমনি ASA কারুকার্য 
বিস্ময়কর | নাটমন্দির থেকে বাহিত সোপান শ্রেণীর দুই "ITO দুই বিশালাকার সিংহ- 
মতি প্রাতজ্ঠিত। মন্দিরের বিগ্রহ দেবতা সূর্যদেব। সূর্যদেবের রথের চাকার শিল্প- 


FAT সার্থকতার এক চমৎকার নিদর্শন) 
॥ পল্পবদের সমাজ ও সংস্কৃতি ॥ 


পল্লব শাসনকালে হিউয়েন্‌ AR দাক্ষিণ-ভারত ভ্রমণে এসোছলেন। তাঁর বিবরণ 
থেকে জানা যায় তখনকার দিনে ISl ছিল এক সমৃদ্ধ জনপদ এবং বিখ্যাত শিক্ষা- 
কেন্দ্র। সাধারণভাবে তিনি পল্লব রাজ্যের এশবর্য ও: সমৃদ্ধির কথাও উল্লেখ করেছেন। 
জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা ছিল সচ্ছল | তারা ছিল সং, সত্যবাদী এবং শিক্ষান্‌- 


TI said হী রত জর অধ্যায় | 


শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাদের অবদান অবিস্মরণণয়। ^ 

EAT শিল্প সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গ্রাওসেট বলেছেন যে,পল্পবগণ তাদের 
নিজস্ব শিল্প-রাঁতি সৃষ্টি করে দাক্ষণ-ভারতীয় শিজ্পরীতির- ভিত্তিস্থাপন করেছেন |» 
পল্লব স্থাপত্য ছিল মান্দির-কেন্দ্রিক। মন্দির নার্মত হত দূইভাবে_পাথর কেটে 
অথবা সৌধ আকারে । মন্দিরের গঠনশৈলী ছিল রথের আকারে Tatoos 
বিবর্তনও লক্ষণীয়। এই বিবর্তনের বিভিন্ন ধারা বিভিন্ন রাজার নামে নামাধাকত। 
যেমন, মহেন্দ্র রীতি, নরাসংহবর্মণ রীতি, রাজাসংহ রীতি ও অপরাজিত রীতি। 
অপরাজিত রাত হল পল্লব স্থাপত্য শিল্পের চরম রূপ যেখানে চোল.শিজ্প-রীতির 
প্রভাব সুস্পষ্ট | দেবালয়ের সম্মুখে স্তম্ভের উপর মণ্ডপ নির্মাণের রীতি হল মহেন্দ্র 
ate! যেমন কাণ্টীর একম্বর নাথ মন্দির। পাথর কেটে মান্দর নির্মাণের পদ্ধাত হল 
নরাসিংহবর্মণ altel যেমন মহাবলীপুরমের মান্দর। এই রীতি দাঁক্ষিণ ভারতীয় 
স্থাপত্য শিল্পের শাশ্বত প্রেরণার উৎস। পাহাড় কেটে রথের আকারে মান্দর নির্মাণ 
হল এই রীতির বৈশিষ্ট্য। এই রীতির ভাক্কর্য শিল্পের উদ্জবল উদাহরণ হল NNT- 
FAT! এই ভাস্কর্য সম্পর্কে গ্রাওসেট মন্তব্য করেছেন, পাথর নার্মত ধুুপদী রশীতির 
এক বিশাল নিদর্শন ।* কাণ্ণীর কৈলাসনাথের মন্দির হল রাজাঁসংহ রীতির নিদর্শন। 
এই মন্দির সৌধাকারে নিমিতি। পল্পব শিল্পরীতি সম্পর্কে ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন 
পল্লব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য হল ভারতীয় শিল্পরশীতির সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষ- 
ণীয় নিদর্শন i 

পল্লবগণ ছিলেন সংস্কৃত ভাষার AONE! তাদের অধিকাংশ সরকারী কাজে 
সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহৃত হত। ভারবা ও দণ্ডি ছিলেন এ যুগের খ্যাতনামা সাহাত্যিক। 
পল্পবরাজ প্রথম মহেন্দ্রর্ণ নিজেই সংসাহিত্যিক fea “ন্যায়ভাষ্য” রচয়িতা 


s “They created an architecture of their own which was to be the basis 
of all styles of the South.” 


: —Grousett. 

è The Pallava school of architecture and sculpture is one of the most 

important and interesting of the Indian schools, ESI 

ও It is a vast picture, a regular fresco in stone a master piece of classic 
art. 

—Grousett. 


৯৬ K ভারত কথা 


বাংস্যায়ণ ছিলেন কাণ্টীর cues পাঁণ্ডত। কালিদাস, ভারবী ও বরাহামাঁহযরর 
avare ছল দাক্ষিণ ভারতে খুবই জনাপ্রয়। তাছাড়া তাঁমল সাহিত্যও এ সময় 
উৎসাহিত হয়োছল। 


WAAL জ্ঞান চর্চার সুযোগ [ছিল eee! Bets 'বাভন্ন মান্দিরে নিয়ামত 
মহাভ/রত পাঠ করা হত। 1হউয়েন সাং লিখেছেন, নালন্দা ব*বাঁবদ্যালয়ের তদানীন্তন 
আচার্য ধর্মপাল ছিলেন পল্লব রাজ্যের আঁধবাসী। কুরম নামক স্থানে এমন ১০৮টি 
পাঁরবার ছল যারা সর্বদাই বেদ-পাঠে নিমগ্ন থাকতো । দাঁক্ষিণ ভারতে আর্য সংস্কাঁতর 
Tron seta বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অনসবীকার্য। তাই পানিক্র মনে করেন? 
পল্লবদের সময়েই দাঁক্ষণ ভারতে আর্য সংসকাতির বিস্তার সম্পূর্ণ হয় ।৭ 

SGT শতাব্দীর ভারতীয় ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের AAS হয় পল্লব রাজ্যে | জৈন- 
3 অনেক আগেই দাঁক্ষিণাত্যে পৌছেছিল। কিল্তু মহেন্দ্রর্মণের ATNI 

ণ্য হিন্দুধর্মের পুনরুখান ঘটে । তানি শৈবধর্মে দীক্ষিত হন। তাছাড়া বৌদ্ধ 
প্রভাবও দক্ষিণে অব্যাহত ছিল। 

কিন্তু পল্পব-শাসনকালে হিন্দুধর্মের প্নরুথানকে অনেকে উত্তর ভারতীয় আর্য 
সভ্যতার জয় বলে মনে করেন। অথচ পল্পব রাজারা যে ধর্মীয় বিষয়ে পরমতসাহষ্ঢ 
ছলেন তার প্রমাণ পাওয়া যার হিউয়েন সাং-এর মল্তব্যে। একথা ঠিকএ সময় বৈষ্ণব 
ও Sap Heian o Le Sh রাঁচত হয় নানা ATT! 

mu বড় কথা উত্তর ও দাঁক্ষিণ ভারতীর MATT মতবাদের সংমিশ্রণে এ সময় 

নতুন ভন্তিবাদের জন্ম হয়। js "eism ছিল এ সময়ে স্ট তামিল দাহিতোর 
Praes িষয়। লক্ষণীয় হল, এই সব wos যাঁরা BUT তাঁদের অধিকাংশই 
ছিলেন নিম্নশ্রেণীর।. বলা যেতে পারে, নতুন ভীন্তবাদ সমাজের উপোক্ষত শ্রেণীকেই 
আলোড়িত করেছিল বেশী । অবশ্য রোমিলা থাপার মনে করেন॥দাক্ষিণাত্যে ভান্তবাদের 
মূল লক্ষ্য ছিল আর্য-সংস্কৃতির অগ্রগতিকে প্রতিহত «up 
28105101874 

isation of South India was completed during the period, 
at PS j _K. M. Panikkar. 
v Although never so recognised b mins, the Tamil devotional 


art a resistance to anisation of the region. 
2১2৮8 —Ramila Thapar. 


y the B 
the- Ary 


সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ৯৭ 


1 চোলদের সমাজ ও সভ্যতা I 
চোল সমাজ জীবনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের সমাজ জীবন 
কর্মকান্ডের মূল-কেন্দ্র। মন্দিরে মন্দিরে থাকতো দেবদাসী। 
সমাজ জণবনে ব্রাহ্মণের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। তাদের কর প্রায় দিতেই হত না, জাম- 
জমা ছিল আর ছিল রাজকীর পৃঙ্ঠপোষকতা। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সম্পর্কে বিভিন্ন 
সূত্রে বিশেষ উল্লেখ না থাকলেও শৃদ্রদের কথা বলা আছে। শূদ্রদের মধ্যে ছিল দুটি 
ভাগ_স্পশ্য ও অস্পশ্য। অস্পশ্যদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার ছিল না। সমাজে 
ক্রীতদাস প্রথা ছিল। সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে বাধা-নিষেধের তীব্রতা ছিল 


না। সমাজ জীবনের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করেই গড়ে উঠেছিল চোলদের অর্থনোতিক 
কাঠামো stata ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ । 

জমির বন্টন হত দুইভাবে__সমবায় ভিত্তিক ও ব্যান্ডগত। সমবায় ব্যবস্থায় সমগ্র 
গ্রাম রাজস্ব দিতে বাধ্য থাকতো। আবার মন্দিরের জমিও ভাগ-চাষের জন্য বন্টন 
করা হত। ব্রাহ্মণেরা নিচ্কর জাম ভোগ করতেন। 

সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক ভাগ ছিল দু রকমের_-যারা কর দিত এবং যারা ছিল 
কৃষ শ্রামক। গ্রাম্য সংগঠনে কৃষ শ্রমিকদের কোন ভুমিকা ছিল T 

ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অব্যবহৃত জাঁমকে কৃষিযোগ্য করে তুলতে উৎসাহত 
করা mw! কৃষি প্রধান হলেও পশুপালন ছিল অন্য উল্লেখযোগ্য জীবকা। 

একাদশ শতাব্দী থেকে চোল অর্থনোতিক ব্যবস্থায় এক পাঁরবর্তন আসে। বাঁণজ্যের 
প্রসারের ফলে শহরের সৃষ্ট হয়। শহরের খাদ্যসংস্থানের দায়িত্ব নিতে হয় গ্রামকে ৷ 
ফলে মূদ্রা-ভাত্তক অর্থনীতির সূচনা হয়। পাঁরবর্তন আসে গ্রামীণ চারব্ের। 
উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ছিল কাপড়, লবণ. মূল্যবান পাথর, চন্দন কাঠ, প্রভাঁত। এ সময়ের 
শবখ্যাত বন্দর ছিল কুইলন, মববাঁলপুরম, কাবেরীপট্রনম। বাণিজ্য চলতো প্রধানতঃ 
সামুদ্রিক পথে। বাঁণকদের সংঘ ছিল। সেই সংঘই বাণিজ্য তদারক করতো। 

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও চে:'লদের অবদান Varies উল্লেখ দাবী করে। 
স্থাপত্যের ক্ষেত্রে চোলগণ অসাধারণ, সাফল্যের প্রমাণ দিয়েছে। তাদের তৈরী 
শহরগযীল ছিল সুপারকল্পিত। প্রতি শহরের কেন্দ্রস্থলে থাকতো মান্দির। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে Genie ছিল শিব মন্দির। এই মান্দরগদীলই ছিল সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র । 
গোঙ্গাইকোন্ড WIAA প্রথম রাজেন্দ্র চোল দ্বারা নিমিতি এক বিখ্যাত শহর। 

চোল রাজাদের তৈরী দুটি বিখ্যাত মান্দির হল তাঞ্জোর ও গোংগাইকোণ্ড চাল- 
পুরমের মন্দির। এই দুই মন্দিরের মধ্য দিয়ে দ্রাবিড় মন্দির exe শৈলীর পরি- 
পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। তাছাড়া তৈরী হয়েছিল আরও অনেক মন্দির। প্রতিটি 
মান্দরের প্রবেশ পথ ছিল অত্যন্ত সুসাত্জিত। 

জলসেচের বাঁধ, কৃত্রিম হৃদ ও রাস্তা নির্মাণে চোলগণ যথেষ্ট CAA দেখিয়েছেন l 
প্রথম রাজেন্দরচোল নির্মাণ করেছিলেন বিখ্যাত চোলগ শাম নানে একটি বিশাল জলাশয়। 
কাবেরণী নদীতে বিরাট আকারের পাথর দিয়ে চমতকার বাধ [মণ করেছিলেন চোলেরাই। 
যোগাযোগের CATS জন্য তারা অনেক রাস্তাও তের! করোছলেন। 
চোল চিত্রশল্পের নিদর্শন পাওয়া বায় তাঞ্জোরের মান্দরে। এই সব চিত্র দেখে 


৯৮ ভারত কথা 


অজন্তার গনহা চিত্রের কথাই মনে আসে । 
ভাস্কর্ষেও চোলগণ যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। ব্রোঞ্জ নির্মিত নটরাজ nie 
চোল ভাস্কর্যের এক Waa নিদর্শন । 7 
সাহিত্যের ক্ষেত্রেও চোলদের অবদান অনদ্বাঁকার্য। 
তাদের নেতৃত্বে শৈব সাহিত্যের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছিল 
ঘটোছিল বৈষ্ণব সাহত্যেরও [কাশ । সাধারণ সাহ- 
ত্যের ক্ষেত্রে জীবকাচন্তামাণ ও semen 
উল্লেখযোগ্য | তামিল রামারণের রচয়িতা কম্ঘন ছিলে; 
চোল রাজসভাকাব। 
॥ বাহাবিশ্বে ভারত ॥ 
প্রাকীতক সীমারেখা দ্বারা সুরক্ষিত ভারতবর্ষ i 
তা সত্বেও অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই দেশের সঙ্গে. gy, টি) 
Qa ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। খ্টপূৰ্ব ২০৮৮১ 
LOT শতকে অশোক তাঁর ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে 
যোগাযোগ স্থাপন করোছলেন দূর এাচ্যের সঙ্গে । মুরাদের মৃত: (চোলাশিচপ) 
অন্যাদকে অশোকের প্রয়াসেই দাক্ষণ এশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত 
হয়। অবশ্য তার আগেই আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলে গ্রীক-প্রভাব আরম্ভ হয়, 
যার rare পারিণাত ঘটে গান্ধার শিল্পে । কুষাণরাজগণের শাসনকালে ভারতীয় 
AS পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় বিস্তার লাভ করে। এই সময়েই ভারত-সংস্কাতর 
উপর রোমের প্রভাব, exse হয়। ভারতীয় দর্শন, চিকিৎসাশাস্্, গাঁণতশাক্ষ 
প্রভৃতি পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে সমাদূত হয়। অপর দিকে ভারতীয় শিল্প, 
ধর্ম, জ্যোতিষশাস্ত্ৰ প্রভৃতির উপর পাশ্চাত্য প্রভাব [বিশেষ করে গ্রীসের প্রভাব অস্বীকার 
করা বায় না। 
পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ছল প্রধানতঃ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক। 
কিন্তু মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়গণ বাণিজ্যের "LS ধরে রাজনৈোতিক 
প্রাধান্য স্থাপন করেছিল | 
ভারতীয় বণিকগণ পণ্যসম্ভার নিয়ে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে ব্যাক্‌ট্রিয়ার যেত। 
তখন ব্যাকট্রিয়া ছিল ভারত, চাঁন, ও পশ্চিমী দেশগুলির মিলন কেন্দ্র Aog 
স্যার আরেলস্টাইনের গবেষণার ফলে মধ্য এশিয়ায় ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির [বস্তার ও 
রাজনৈতিক প্রাধান্য সম্পর্কে বহ: নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এই অণ্চল থেকেই ভারতীয় 
সভ্যতা ও সংস্কৃতি ক্ৰমশঃ চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হয়। হিউয়েন সাং 
চীন থেকে ভারত আগমনের পথ সর্বত্র বৌদ্ধধর্ম ও ভরত-সংস্কাতর প্রভাব দেখে 
বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। অতি প্রাচীনকাল থেকেই চীনের সঙ্গে ভ'রতের সাংস্কৃতিক 
TUR! এই জম্পকেরি ফলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি চৈনিক সংস্কৃতিকে 
প্রভাবিত করেছিল। চাঁন তথা মধ্য এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় সভ্যতা ও 
ংস্কৃতির প্রচারে যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন 
ধরি, কাশ্যপমাতঙ্গা, অতীশ দীপংকর প্রভীতি। আবার চীনের বহ: জ্ঞানীগুণী ব্যস্ত 
বৌদ্ধশাস্্র অধ্যয়ণের উদ্দেশ্যে ভারতে এসোঁছিলেন। যেমন হিউয়েন সাং. ফা হিয়েন, 
ইং সিং প্রভৃতি। 
দাক্ষণ-পূর্ব এশয়ায় ভারতীয় প্রভাবের বিস্তার যেমন ছিল বাণিজ্যিক তেমনি 


সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ৯৯ 


রাজনোতিক। রামায়ণে জাভা ও AMA উল্লেখ আছে। AW পূর্ব যুগেই দক্ষিণ 
ভারতের বন্দরগুলির AT প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের যোগাযোগ স্থাপিত 
হয়েছিল। প্রাচীনকালেই ভারতে AA ela বলে পরিচিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়, 
ইন্দোচীন, Aa, JAI, বলিদ্বীপ প্রভৃতি দেশগুলির সঙ্গে ভ'রতের বাণিজ্যিক 
wo ছিল। বহু ভারতীয়. আবার এই সব অঞ্চলে হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রচারের 
উদ্দেশ্েও গিয়েছিলেন। কালক্রমে বাণিজ্যের সূত্র ধরেই এই সব দেশগযীলতে ভারতীয় 
উপনিবেশ গড়ে উঠতে থাকে । ফলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের পথ 
সংগম হয়। জাতক, বৃহৎ কথা, কথাকোষ, কথাসারংসাগর প্রভাত গ্রন্থে দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় বাঁণকদের তৎপরতার কাহনী উল্লিখিত আছে। 


সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে দীর্ঘ যোগাযোগের ফলে 
এই অণ্চলে কয়েকটি হিন্দ রাজ্য স্থাপিত হয়। এই Aerie মধ্যে চারটি রাজ্য 
শেষ উল্লেখযোগ্য | যথাঃ স্বর্ণ দ্বীপ, চম্পা, কম্বোজ ও THI 
॥ স্বর্ণদ্বীপ ॥ 


অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক 
বিশাল সমাজ গড়ে ওঠে ৷ AST, যবদ্বীপ, বোনও, বালদ্বীপ, মালয় প্রভাতি 
omnia এই AEN Woes ছিল। এই সাম্রাজ্যের নাম ছিল স্মবর্ণদ্বীপ। 
আরব বাঁণকদের বিবরণ থেকে জানা যায় শৈলেন্দ্র AMA মহারাজা উপাধি নিয়ে- 
ছিলেন। তাঁদের শান্তশালী নৌবহর প্রতিবেশী কম্বোজ-ও. চম্পা জয় করেছিল। 
কিন্তু ভারতের চোল রাজাদের সঙ্ে তাঁদের বিরোধ চলোছল প্রায় একশ বংসর। শেষ 
পর্যন্ত শৈলেন্দ্রগণ নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে সক্ষম হন। কিন্তু এই দীর্ঘ- 
ROUES eee oe TTT শতকে শৈলেন্দ্র বংশের 


BEENI 
শৈলেন্দ্র amos ছিলেন মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনরাগণী॥ জানা যায় বাঙ্গালণ 
for, কুমার ঘোষ শৈলেন্দ্র AMIS মহাযান wea দীক্ষা দেন। এই রাজবংশের 
শাসনকালেই যবদ্বীপের বহুখ্যাত বরবুদরের বৌদ্ধ মন্দিরাট নির্মিত হয়। এই 
মান্দিরাট বাহভারতে ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের এক গৌরবময় নিদর্শন! 


শুধু তাই নয়। এখানকার সমমাজজীবনও গড়ে উঠোঁছল ভারতীয় সমাজজশীবনের 
অনুকরণে । এখানকার জাতিভেদ প্রথা ছিল ভারতীয় জাঁতভেদ প্রথাই। অবশ্য 
সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে ভারতীয় রীতিনীতির সঙ্গে কিছু পার্থক্যও আছে। 
ভারতীয় নারীদের তুলনায় এখনকার নারীগণ অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতো, 
যাঁদও বহু বিবাহ প্রথা প্রচালত ছিল। কিন্তু এই অণ্চলে রামায়ণ ও মহাভারতের 


j 
" 


১০০ ভারত কথা 


প্রভাব আজও অম্লান। এখানকার বহু কাব্য ও গদ্যসাহত্য রচিত হয়েছে 
রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যান অবলম্বনে । এমন ক জনসাধারণের নামকরণেও আছে 
রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভার] চম্পা রাজ্য ॥ 


আধ্মানক ভিয়েংনামের পঢব'প্রান্তে তৃতীয় শতকে এক হিন্দ রাজ্য স্থাপিত হয়। 
এর নাম ছিল চম্পা রাজ্য। 

খণ্টায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে শ্রীমা নামে এক ভারতীয় এই রাজ্য স্থাপন 
করেন। চীন সঙ্াটের সঙ্গে বিরোধে এক চম্পারাজ পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু 
সবচেয়ে ক্ষাতকারক' হয়েছিল প্রতিবেশী কম্বোজের সঙ্গে বিরোধ। এর কারণ হল 
দাঘস্থায়ী বিরোধে চম্পা তার স্বাধীনতা অক্ষ রাখতে সমর্থ হলেও তার ad 
শান্তিক্ষয় হয়োছিল। শেষ প্যন্তি চীনের মচ্োলীয় um কুবলাই খানের আক্রমণে 
চম্পার পতন হয়। 

চম্পায় ছিল ব্রাহ্নণ্যধর্মের অধিক প্রভাব। ব্ৰহ্মা, বিষ; ও শিবপৃজার ব্যাপক 
প্রচলন ছিল। এদের মধ্যে আবার শৈবমতাবলম্বীদেরই ছিল প্রাধান্য | অবশ্য চম্পার 
রাজারা ছিলেন পরধম-সহিফু। 


অর্থের দৌলতে ব্যবসায়ীরা সম'জে উচ্চস্থান ও মর্যাদার অধিকারী faci — 


ভাষাও ছিল সংস্কৃত। স্বভাবতঃই চম্পার দেবমন্দিরগহীলিতে ভারতীয় শিজ্প-রশীতির 
প্রভাব ছিল খুবই স্পষ্ট | 


॥ কম্বোজ রাজ্য ॥ 

"MCN কাম্বোডিয়া ছিল প্রাচশন কম্বোজ রাজ্য। চানারা এই রাজ্যকে বলতো 
ফু-নান। চৈনিক সত্ৰ থেকেই জানা যায়, কৌন্ডিণ্য নামে এক ভারতীয় ব্রাহ্মণ কম্বোজ 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তানি স্থানীয় এক কন্যাকে বিবাহ করেন এবং কম্বোজ 
রাজবংশের সূচনা করেন। এই বংশের এক শান্তশালণ রাজা হলেন Teta জয়ব্মণ ৷ 
তিনি আংকোরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। আরেক রাজা যুশ/বমর্ণ যশোধর- 


চৈনিক সূত্ৰে উল্লিখিত আছে, কম্বোজে সহস্রাধিক Mirae ব্রাহ্মণ বসবাস করে 
ভারতীয় দশন ও সংস্কৃতির প্রচলন করেন। ফলে TH ধমেরি প্রসারের পথ প্রশস্ত 
হয়। তবে ভারতীয়দের সঙ্গে কম্বোজের আদিম অধিবাসীদের সংমিশ্রণের ফলে 
সামাজিক রাঁতি নীতির কিছ কিছ পরিবর্তন হয়। কিন্তু ভারত-সংস্কৃতির বৈশিশ্ট্য- 
গলির স্বকীয়তা অবিকৃতই ছিল। 

স্থাপত্য শিল্পে কম্বোজ একটি উল্লেখযোগ্য নাম। রাজধানী আংকে'রধম ছল 
একটি সুপরিকল্পিত এবং "ume নগর। সেই যুগে এই নগর বিশ্বের অন্যতম 
সেরা গার বলে খ্যাতি লাভ করেছিল। -আংকোরভাটের anciana ও আংকোর ধামের 
মণ্দিরগুলিতে ভারতীয় শিল্পরশীতির সুস্পষ্ট পারিচয় পাওয়া যায়। আংকোরভাটের 


সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ১০১ 


বিক্মান্দর বিশ্বের অন্যতম বিস্ময়কর বস্তু। পাহাড় কেটে ধাপে ধাপে মন্দিরাট 
নির্মাণ করা হয়। মূল মন্দির তিনটি মণ্ডের পর চতুর্থ মণ্ডের উপর স্থাপিত ৷ ate 
মণ্ড থেকে পরবর্তী মঞ্চে ওঠার জন্য লাইন বাঁধা iiy. প্রতিটি NOUS গায়ে অসংখ্য 
খোদাই করা, যা উন্নত ভাস্কর্যের পরিচায়ক এবং ভারতীয় শিজ্প-রীতির সুস্পষ্ট 
প্রভাবের উদাহরণ ৷ 


1 ব্ৰহ্মদেশ ॥ 


প্রাচীন ব্রহ্মদেশেও হিন্দ: সভ্যতা ও AS বিস্তৃত হয়। এখানে স্থাঁপত হয় 
ভারতীয় উপানবেশ। এই ওপনিবোশকরা ছিলেন হীনযান বৌদ্ধধর্মের অনুরাগণী। 

নিম্ন scm তৃতীয় শতকে শ্রীক্ষেত্র রাজ্য স্থাপিত হয়। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে 
এই রাজ্য খুবই শন্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু নবম শতাব্দীতে থাই আক্রমণে এই 
রাজ্যের পতন ঘটে। 

আবার প্রায় এই সময়ই উত্তরাণ্চল থেকে তিত্বতী-দ্রাবড়ীয় গোষ্ঠীর GUNT নামে 
এক জাতি IH প্রবেশ করে। এরাও হিন্দ: সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে। এই গোষ্ঠীর 
প্রথম রাজা ছিলেন আনর,দ্ধ। বলা হয় তাঁর সময় থেকেই ব্ৰহ্মদেশ এক নতুন যুগে 
প্রবেশ করে। তিনি spp নামে এক fora কাছে হাঁনযান বোদ্ধধর্মে দীক্ষা 
গ্রহণ করেন। 

পরবর্তী রাজা ত্রিভুবনাদিত্যের শাসনকালে বহু বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ব্রহ্মদেশে বসবাস 
করতে আসেন। তিনিই ছিলেন বিখ্যাত আনন্দ মন্দিরের নির্মাতা । ব্রহ্মদেশের 
স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন হিসেবে এই মণ্দিরকে গণ্য করা হয়ে থাকে । তান বিখ্যাত 
শোয়েদাগণ প্যাগোডার নি্মণকার্য শেষ করেন। তাঁর পিতা এই প্যাগোডার ATT- 
কার্য আরম্ভ করেছিলেন। এছাড়া তান বোধগয়ার মান্দরের সংস্কার সাধন করেন। 

১২৮৭ খন্টাব্দে রাজা নরাসংহপাঁত প্রজাদের হাতে নিহত হন। সেই সজোই 
IA শেষ হিন্দ; রাজ্যের পতন হয়। 

দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে ভারতীয়দের এই রাজনৈতিক প্রাধান্য নিঃসন্দেহে TANT I 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে যখন মূল ভারত ভূমিতে হিন্দ: শাসনের অবসান ঘটেছে. 
তখনও ভারতের বাইরে এই সব অঞ্চলে হিন্দ; শাসন অব্যাহত fet! কিন্তু এই 
রাজনোতিক প্রাধান্য থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ হল যে এই অঞ্চলের মানুষেরা যারা দীর্ঘকাল 
যাবৎ আদম জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত ছিল সভ্য জণবনের আস্বাদন লাভ করে ভারতীয় 
ধর্ম আইন ও সাহিত্যের সংস্পর্শে এসেই, আমূল পাঁরবর্তন হয়ে যায় তাদের জশবন- 
যাত্রার ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে। এখানেই হল ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সবচেয়ে 
বড় সাফল্য। সিংহ ও বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে দাঁক্ষিণ- 
পঢ্ব এশিয়ায় ভারত সংস্কৃতির এই বিস্তার হিন্দুধর্মের অপারিসীম জাবনীশান্তির 
এবং সম্মেলক ANAA পরিচায়ক ।১ 


3 The story of the spread of Indian culture in South East Asian 
countries is an edifying one, showing alike the vigour and assimilative 
power of Hinduism. — Sinha & Banerjee. 


॥ পৰ্ষদ ির্দোশত পাঠক্রম " 


1. Why should we.cali it “Medieval India' rather 
than Muslim India? — 


2. A brief note on ihe types cf sources; the 
Sultanate period. 
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মধ্যযুগ কেন ১ সুলতানী যুগের উপদদান__সাহত্যগত উপাদান 
_বিদেশীদের িবরণ- প্রত্রতাতুক উপাদান । 


প্রথম অধ্যায় 
মধ্যযুগের ABA] 
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» 


মধ্যযুগ কেন 

ঘটনার ধারাবাহিকতা ও পারম্পর্য রক্ষা করে অতীতের যথাযথ ও আঁবকৃত পুন- 
MARZ হল ইতিহাস অনুসন্ধানের ও রিন্যাসের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণের 
উদ্দেশ্যে হীতিহ। সকে' নানাভাবে fees করা হয়। তাই ইতিহাস নানা যুগে বিভন্ত। 
এই যুগ বিভাগগনীল হল, প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক। 

কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসকে অত্যন্ত sot. হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ 
এই তিন শিরোনামে তিনভগে ভাগ করা E! যেহেতু sera ভারতে হিন্দুরাই 
রাজত্ব করেছেন তাই তা হিন্দ NOD! তেমাঁনভাবে মধ্য যুগে মুসলম'ন শাসনের জন্য 
মুসলমান যুগ, URIS যুগে ইংরেজ শাসনের জন্য 'ব্রাটশ XOT! 

ভারতের ইতিহাসের এই বিন্যাস ইতিহাসের মৌল সর্তকেই অগ্রাহ্য করে। কারণ 
রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায়, জাতীয় Sean ও সংস্কাতির ক্ষেত্রে বাভন্ন যুগের 
অবদানই হল তাদের তুলনামূলক গুরুত্বের পাঁরমাপক।১ আর প্রকৃতপক্ষে যুগ বিভাগ 
করাই হয় এই উদ্দেশ্যে । alain বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ইতিহাসকে বিভিন্ন যুগে 
ভাগ করে সামাগ্রক ইতিহাসে প্রাতাঁট যুগের অবদানের মূল্যায়ণ করা হয়। 

যুগ বিভাগের অন্যতম নির্ণায়ক হল এ্রীতহাসিক উপাদানের লভ্যতা। যত বেশী 
{বিভিন্ন ধরনের উপকরণ পাওয়া যবে তত cont নিশ্যয়তার সঙ্গে এঁতহাসিক 
সপ্ধান্তে পেশছানো যাবে। প্রাচীন যুগের উপাদানের বৈচিত্যও কম, সংখ্যাও কম। 
তাই আঁধকাংশ সিদ্ধান্তই আনুমানক। তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী স্পষ্ট মধ্য 
যুগ এবং প্রায় সর্বাংশেই নিশ্চিত আধুনিক যুগ । সুতরাং এই fee থেকেও ভারতের 
ইতিহাসকে জাতি feles বিভাজনের কোন xds cu 


জাত 'ভাত্তক বিভাজন যে শুধু সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী পাঁরচায়ক তাই নয়, AFA- 
দায়ক মানসিকতার প্রাতফলনও বটে। কোন্‌ সম্প্রদায় দেশ শাসন করলো সেটা বড় 
কথা AR! বড় কথা হলো সেই শাসন দেশের গাঁত-প্রকাত ও সমাজ-সংস্কৃতকে 
কতটা প্রভাবিত করলো। কিন্তু যখনই সেই প্রভাব ও প্রাতক্রিয়াকে এড়িয়ে কোন 
সম্প্রদায়ের শাসনকে Te দেওয়া হয় তখনই ইতিহাস পর্যালোচনার যে ম্‌ল লক্ষ্য 
- সত্যান্সন্ধান, তাকেই উপেক্ষ্য করা হয়। তাছাড়া গিশেষ করে ভারতবর্ষের মত 
দেশে যেখানে জাতীয় সংহতি ও এঁক্য এক গুরত্বপূর্ণ প্রশ্ন সেখানে সেই একাবোধ 
{বাঁঘ্যত হবার সামান্যতম' সম্ভাবনা সম্পর্কেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন | 

সুতরাং ইতিহাসের তত্ত্বগত দিকের বিচারে এবং বাস্তব পাঁরস্থাতর পারপ্রো ক্ষতে 
ভারতের ইতিহাসের মুসলমান শাসনকাল মধ্য aor বলে চিহিত হওয়াই যথার্থ এবং 
সংগত। ইতিহাস কোন ব্যাক্তি বা সম্প্রদায়ের পূজারী কখনো নয়। 

1 সুলতানা যুগের উপাদান € 

wer আক্রমণকারাগণ ভারত-জয়ের সঙ্গে সঙ্গে এনেছিল ইতিহাস রচনা-রীতি। 
ফলে মুসলমান আক্রমণের আরম্ভ থেকে মুসলমান শাসনের শেষ পর্যন্ত এঁতিহাসিক 
তথ্যের অভাব নেই। তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন বিদেশী পর্যটকের বিবরণ এবং নানা 
সাহত্যগত উপাদান। ফলে প্রাচীন যুগের তুলনায় অনেক নিশ্চয়তার সঙ্গে এ সময়ের 


ই তহাস রচনা সম্ভব হয়েছে। 
u াহিত্যগত উপাদান ॥ 
এ সময়ের সাহত্য-স্রল্টাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য অমীর খসরু। তান 
>The contribution of different ages to A s hee 5d pation 
uld be the main criterion eir relative importance- 
M I — R. C. Majumder. 


v 


১০৩ ভারত কথা 


Suc মূলতঃ কাবি। feng ইীতহাস Teles বহু রচনাও তাঁর আছে। সুলতান ও 
আঁভজাতদের সঙ্গে তাঁর ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্ক থাকার ফলে বহু বিষয়ে সত্য ঘটনা তাঁর 
পক্ষে জানা সম্ভব ছিল। 

এ সময়ের fare এঁতহ।সিক হলেন 'িয়াউন্দীন বারাণী। তাঁর রাঁচত “তারখ- 
ই-ফিরোজশাহণ” গ্রন্থে বলবন থেকে ফিরোজ তুঘলকের শাসনকালের ইতিহাস বধৃত। 

গফরোজ তুঘলকের শাসনকালের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেন সামৃস-ই-ীসরাজ 
আঁফফ। তাছাড়া িরোজ নিজেই আঁর শাসনকালের এক সধাক্ষপ্ত বিবরণ রচনা 
করেন'। তাঁর শাসনকাল সম্পার্কত আরেকটি গ্রল্থ [সরাট-ই-ফিরোজশাহী। কিন্তু 
এই গ্রন্থের রচায়তার নাম জানা যায় না) 

এ সময়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ইসামী রাঁচিত। এই গ্রন্থে গজনীর 
প্রাধান্য থেকে মহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকাল পর্যন্ত িধৃত। 

তৈমুরের আত্মজীবনী থেকেও সে সময়ের অনেক কথা জানা যায়। এ সম্পর্কে 
আরেকটি গ্রন্থ হল “জাফর-নামা?। 

মহাম্মদ LAT থেকে৷ সুলতান মহাম্মদের রাজ্যারোহণ পর্যন্ত জানার জন্য আমাদের 
নির্ভার করতে হয় ইয়া বন আহম্মদ রচিত তাঁরখ-ই-মোবারক শাহ গ্রন্থের উপর ৷ 

তাছাড়া 'বাভন্ন প্রাদৌশক শাসকগণও তাঁদের শাসনকালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ 
কারয়োছলেন। ওঁ সব গ্রন্থ সুলতানা যুগের ইতিহাস জানার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান | 

u ৰবদেশীদের বিবরণ ॥ 


বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ইবন বতুতার নাম। তাঁর বিবরণ 
থেকে সমসামায়ক কালের রাজনোৌতিক, অর্থনৌতক, সামাঁজক ও fara বিভাগীয় 
এক কথায় ভারতবর্ষের এক সামাগ্রক পারচয় পাওয়া যায়। তান দীর্ঘ চোদ্দ বৎসর 
কাল এদেশে কাঁটিয়োছলেন। 

1বজয়নগর রাজসভায় আগত পারাঁসক দূত আবদুর PAA রচনাও এই প্রসঙ্গে 
এক গন্রাত্বপূর্ণ উপাদান | 

ইউরোপীয় পারব্রাজকদের মধ্যে উল্লেখ্য মাক্পোলো ও sete! তাঁরা চাঁনে 
যাওয়ার ও ফেরার পথে ভারতে এসোঁছলেন। তাঁদের রচনায় ভারতের নানা প্রসঙ্গ 
উল্লিখিত ৷ তাছাড়া ইতালীর পারব্রা'জক নিকোলা কন্টির বিজয়নগর সম্পাকত facie 
খুবই TAIT | আলবুকাকে'র চাঠপত্র থেকে তখনকার গুজরাট সম্পর্কে অনেক 
তথ্য জানা যায়। 

অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নাকতিন নামে এক রাশিয়ার ব্যবসায়ী, 
"OM Map NUE Magi 

॥ awertge উপাদান ॥ 

প্রাচীন যুগের মত প্রত্নতাত্বক উপাদান মধ্যযুগে তত গুরুত্বপূর্ণ না হলেও এই- 
সব উপাদান রাজবংশ তালিকা প্রণয়নে এবং রাজ্যের সীমানা "নর্ধারণে খুবই সহায়ক। 
বিশেষ করে Viu ও দাক্ষিণাত্যের হন্দুরাজাদের শিলালাঁপ এইসব অঞ্চলের ইাঁত- 
হাস সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন তথ্য সরবরাহ করে। 

সুলতানা যুগের TET এ সময়ের ইতিহাসের খুবই নির্ভরযোগ্য উপাদান। এ 
সম্পর্কে লেন পুল বলেছেন, মূদ্রা থেকে আমরা রাজবংশ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি। 
কোন সুলতানের রাজ্যারোহন কাল, তাঁর সাম্রাজ্যের পাঁরাঁধ, প্রাঁভাবপ্দী রাজ্যসমদহের 


সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, ধম প্রধানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রস্থাত বিষয় 
জানা যায় মুদ্রা থেকে | 


Er 
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সিন্ধু অভিষাঢনর কারণ 


ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহাম্মদের মৃত্যুর সময় আরবদের আধিপত্য আরব- 
দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর একশ’ বছরের মধ্যেই বিশ্বের 
fafon অণ্চলে আরবদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। সিন্ধু দেশ আক্রমণের 
AA আরবদের সাম্রাজ্য আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ভারতের সীমান্ত ও ক।স্পয়ান 
সাগর থেকে fera পর্যন্ত বিস্তৃত Tuer! পারস্য অধিকারের পর আরবদের দৃষ্টি 
স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়োছল ভারতের sv 

এীতহাঁসক আরনল্ড অবশ্য মনে করেন ধর্ম অপেক্ষা পররাজ্যের ধন সম্পদ 
ল:ষ্ঠনই ছিল আরবদের রাজাজয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু সে কাজ করতে গিয়ে যখন 
তারা পর পর সামারক সাফল্য পাচ্ছিল তখন তারা স্বভাবতঃই সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠে- 
fea এই প্রবণতাই তাদের ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করোছিল। 


তবে কোন সন্দেহ নেই ভারতের সম্পদ ও প্রাচুর্য আরবদের ATTA আগে থেকেই 
আকৃষ্ট করেছে। তারা ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করতো। হিন্দ রাজাদের কাছ থেকে' 
অনেক বাণিজ্যিক সুবিধাও তারা ভোগ FACT! কিন্তু কালক্রমে' তারা শুধু বাণি- 
জ্যই নয়, রাজ্যাবস্তারেও আগ্রহী হয়ে ওঠে। অনেকে বলেন ধর্মীয় উদ্দেশ্যেই তারা 
ভারত আক্রমণ করে। এর সঙ্গে লুণ্ঠনের আকাত্ক্ষাও তাদের নিশ্চয়ই feet 
সঙ্গে আরবদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ঘটনা হল, সিংহলরাজ ইরাকের শাসনকর্তা 
হজ্জাজের নিকট উপহার-পূর্ণ কয়েকটি জাহাজ পাঠান। কিন্তু সেই জাহাজগবাল 
Prey দেশের দেবলের জলদস্যদের দ্বারা afew হয়। হজ্জাজ সিন্ধরাজ দাহিরের 
কাছে ক্ষাতপূরণ দাবী করেন। দাঁহর তা মেনে নিতে অস্বীকার করলে তাঁর বিরুদ্ধে 
আঁভযান প্রোরত হয়। 

॥ আরব আভযান ॥ 


প্রথম দুই অভিযান ব্যর্থ হলে ৭১১ VAT মহাম্মদ বিন কাঁশমের নেতৃত্বে এক 
{বশাল বাহন সিন্ধুদেশ আক্রমণ করে। যুদ্ধে দাহির পরাজিত ও নিহত হন। 
কাশিম মুলতান পর্যন্ত অগ্রসর ES! 
॥ আরব সাফল্যের ফলাফল ॥ 
এীতহাসিক লেন পুল অরবদের সিন্ধু জয়কে এক ফলাফলহান ঘটনা বলে বর্ণনা 
করেছেন।» একই কথার প্রাতধৰনি করে উল্‌সলে হেগ বলেছেন যে এই আক্রমণ এই 
{বশাল দেশের এক প্রত্যন্ত সীমাকো স্পর্শ করেছিল Ta অধ্যাপক হবিব্ল্লাও এই 
মত প্রকাশ করেছেন যে আরবদের এই সাফল্য ভারতে ইসলামকে একটি রাজনৈতিক 
শান্ত হিসেবে প্রাতিষ্ঠত করতে পারে নি।০ 
প্রকৃতপক্ষে PARLE কেন্দ্র করে আরবগণ ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে 
> the conquest was only an episode in the history of India and of 
Islam, a triumph without result. 
—Lane Poole. 


It affected only a small portion of the fringe of that vast country. 
—Sir Wolsely Haig. 
e The Arab was not destined to raise Islam to be a political force in 


S —Prof. Habbibullah. 


১০৫ ভারত কথা i 


ical রাজপুতনা, গুজরাট, কাথিয়াবাড়, কুচ প্রভৃতি অণ্চলের রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে 
আরবগণ এক।ধিক অভিযান প্রেরণ করোছল ঠিক। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তারা সাফল্য: 
লাভ করতে পারে নি। বরং আরবদের অধীনে সিন্ধদেশ সামায়কভাবে মূল ভূখণ্ড 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়োছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক দিক থেকে আরব- 
দের অভিযান ভারতবর্ষের উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করতে পারে TAI 


কিন্তু সাংস্কাতিক দিক থেকে এই অভিযান একেবারে উপেক্ষণীয় aq যাঁদও 
তারা fee, সংখ্যক ভারতীয়কে ধর্মান্তারত করতে পেরেছিল তথাপি ভারতীয় সমাজ- 


সভ্যতা-সংস্কাঁত ও ধর্মের উপর তার কোন প্রাতক্রিয়া হয় নি। বরং উন্নত ভারতীয় 
সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তারা যথেষ্ট 


ভারতেরই. অবদান। তার সাহিত্য-শিল্প-স্থাপত্য ভারতায়দের দ্বারাই প্রভাবিত 


8 It was India and not Greece that tought Islam in the impressionable. 

Years of its, youth, formed its Philosophy and esoteric religious ideal 

নল improved its most’ characteristic expression in literature, art and 
tecture. 


— Havell. 


॥ পর্ষদ fac mS পাঠ্যক্রম | 


Beginning of Muslim rule—Condition of Northern 
and Western India on the eve of the Muslim 
invasion—Sultan Mahmud—Results of his invations 
—Al-Biruni on Indian culture and civilisation. 


॥ বিষয়-ক্ুম ॥ 
মুসলমান আক্রমণের WC ভারতবর্ষ-সুলতান মামুদের 
SISTA TEAC ফলাফল-_-অলবিরূণীর বিবরণ 


তৃতীয় অধ্যায় 
মুসলমান শাসনের সূচনা 
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PANA আক্রমণের প্রাক্কাঁচল ভারতবর্ষ 

Wt মুসলমানদের আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতবর্ষ sorta ছোট ছোট রাজ্যে 
বিভন্ত ছিল। এইসব রাজ্যগুলি ছিল পরস্পরের সম্পর্কে ঈর্ধাকাতর এবং পরস্পর 
বিবদমান। প্রয়োজন বোধে নিজ স্বার্থীসদ্ধির উদ্দেশ্যে বিদেশন «fer সাহায্য নিতেও 
তারা পশ্চাদপদ ছিল না। 

তখন উত্তর ভারতের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক feria ছিল চেনাব নদী থেকে" 
কাবুল সহ forge পর্বতমালা পর্যন্ত ভূখণ্ডে হিন্দুশাহণী রাজ্য, কাশ্মীর রাজ্য, 
কনৌজের প্রাতহার বংশ ও বাংলার পালবংশ। পশ্চিম ভারতে এই সময় চোল ও 
চাল:ক্যদের পারস্পাঁরক বিবাদের ফলে এক বিশৃখল পরিবেশ সৃষ্টি হয়োছিল। 

এই সব রাজ্যগ্ীলর মধ্যে কোন সর্বভারতীয় চেতনা ছিল না। কেন্দ্রীয় কোন 
শান্ত at থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছিল। 

সামারিক দিক থেকে ভারতীয় রাজারা প্রাচীন গতানুগতিক সংগঠন নিয়েই সন্তুষ্ট 
facta | এই সংগঠনকে সময়োপযোগী করে তুলতে তাঁরা কখনোই উদ্যোগ নেন নি। 
তাই তাঁরা যখন যুদ্ধে হাতির ব্যবহারের উপর জোর দিতেন তখন মধ্য ও পশ্চিম" এশি- 
য়ায় merle সম্পন্ন বল্পমধারী অ*বারোহী বাহিনীর ব্যবহার আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। 

সামাজিক দিক থেকে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা ও ধনবন্টনের বৈষম্য সমাজের 
গাতশীলতাকে স্তব্ধ করে দিয়োছল। সমাজজীবনে ছিল না কোন একা, কোন R- 
ale! একদিকে সীমাহীন দারিদ্র্য অন্যাদকে অপারিমেয় ধন-সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের 
হাতে প্যঞ্জীভূত হচ্ছিল। এর মধ্যে ছিল দেবালয়গ্লও। এই ধনসম্পদের কথাই 
বিদেশে ছিল বহুল প্রচারিত। 

ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তখন Tee অন্ধত্ব ও কুসংস্কার ধর্মের প্রাণ- 
শক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলোছিল। আবার বহিজগৎ থেকে দীর্ঘকাল সম্পূর্ণ বাচ্ছন্ন 
থাকায় ভারতের সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে নেমে এসোঁছিল এক স্থাবরতা। সামাগ্রকভাবে 
এই সময়কে এক অবক্ষয়ের সময় বলা যায়। 

॥ সুলতান SINCE অভিযান ॥ 

অষ্টম শতাব্দীতেই ইসলামের কর্তৃত্ব আরবদের SUIS হয়ে ধর্মান্ধ ও TT 
তুকাঁদের অধীনে আসে। ইসলাম-সামাজ্যের সর্বত্র তুকাঁগণ স্বাধীনভাবে ছোট ছোট 
রাজ্য গঠন করে। 

এরকমই একটি রাজ্য আফগানিস্থানের অন্তর্গত গজনী। এই রাজ্যের প্রাত- 
চ্ঠাতা আলগ্তগণন। তাঁর পন্ত্র সবুন্তগীন ভারত আক্রমণ করেন, fetus সাফল্যও 
লাভ করেন। fees ভারতের Meret প্রবেশ করতে পারেন নি। সেই কাজ সম্পন্ন 
করেন তাঁর পত্র সুলতান TT! 

সুলতান ILA মোট কতবার ভারত আক্রমণ করেছিলেন তা নিয়ে এীতহাসিকদের 
মধ্যে মতাবরোধ আছে। হেনরণ ইলিয়টের মতে তান সতেরো বার ভরত আক্রমণ করেন। 
এই মতই অধিকাংশ এীতহাসিক সমর্থন করেন। মামনুদের রাজসভার এঁতিহাসিক 
উতবীর মতে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের তাঁগদেই মামুদের ভারত আঁভযান। কিন্তু 

জাফর, হ্যাভেল প্রভীতদের মতে ধর্ম নয়, ধন-সম্পদ ল:ণ্ঠনই ছিল তাঁর বারংবার ভারত 
১৮৮৮ কেননা "তিনি কখনো ভারতীয়দের ধর্মান্তারত করার 
চেষ্টা করেন 'নি। তাঁর এইসব আভিযানকালেই বিখ্যাত সোমনাথের মান্দির লুণ্ঠন 


ও ধ্বংস করা EI 


১০৭ ভারত কথা 
lp আক্রমণের ফলাফল ॥ 


এরীতহাঁসক স্মিথ পাঁরজ্কার ভাষায় বলেছেন যে মামুদ ছিলেন একজন ক্ষমতা- 
শালী লুণ্ঠনকারী WHIP সুতরাং লুণ্ঠনকারীর আক্রমণ থেকো কোন স্থায়ী প্রভাব 
প্রত্যাশত নয়। তাছাড়া AAAS লেন পুল মনে করেন উত্তর ভারতের শান্তশালী 
রাজন্যবর্গকে ধংস করে ভারতবর্ষ জয় গজনীর সৈন্যবাহনীর সামর্থেযর বাইরে tea I? 
সুতরাং AoA ছাড়া মামুদের কিছুই করণীয় ছিল না। 
প্রকট হয়ে ওঠে তেমান অবাধ AO, ROT এবং বারংবার আক্রমণের আশংকায় ও 
অনিশ্চয়তায় সৃষ্টি হয় এক অর্থনোতিক fares তাই বলা যায় সুলতান! মামুদের 


আক্রমণ ও পাঞ্জাব ও মুলতানের উপর তাঁর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা পরবর্তীকালে মহাম্মদ 
"CU ভারত-অভিযানের পথ প্রশস্ত করে দেয়। 


V were [ববরণ N 

সুলতান মামনুদের সঙ্গে এসোছলেন একজন প্রকৃতই জ্ঞানাপপাস;। তানি হলেন 
অলাবরঃণী। তিনি এদেশে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞান 
সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল অপাঁরসীম। বিশেষভাবে ভাগবৎ-গণতার দর্শন তাঁকে 
প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। তাঁর রাঁচত “কতাব-উল-ীহন্দ' একটি মুল্যবান 
এীতহাপিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ থেকে আমরা তদানীন্তন ইতিহাস ও ভারতীয় আচার- 
আচরণ ও চাঁরত্র সম্পর্কে জানতে পার । 

অলাবরদণী ভারতীয়দের ইতিহাস 'বমুখশীনতার whe সমালোচনা করেছেন। 
LSS ইতিহাস রক্ষার কোন TRS তাঁরা উপলাঁব্ধ করেন Tal ফলে যত- 
টদকুওবা ইতিহাস রাঁচত হত, তা রূপকথায় পর্যবাঁসত হত। 

অলাবরণী হিন্দুদের দাম্ভিক মানীসকতারও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে 
হিন্দুরা তাদের তুলনায় কোন ক্ষেত্রেই উন্নত কেউ থাকতে পারে তা ভাবতেই পারতো 
না। অথচ, অলবিরুণীর মতে, তাদের পূর্বপুরুষেরা এমন সংকপর্ণমনা ছিল না। এই 
মানসিকতার জন্যই তারা সংকীর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গিয়ে রক্ষণশীল হয়ে 
ওঠে। 

salva "হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার কথাও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এই 
প্রথা ছিল অত্যন্ত কঠোরভাবে আরেপত এবং এত কঠোরতার ফলেই সামাজিক 
সংহতি faite হয়েছিল। জাতিভেদ প্রথার প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করতে feld 
নানা ঘটনার উল্লেখ করেছেন। 


EL কান ৬ রিতা 
> Mahmud was simply a bandit operating on a large scale. _ Smith. 


^ ^ forces of Ghazni. 
à An occupation of India was beyond the means of the — Lane Poole. 


॥ পর্ষদ নির্দোশত পাঠক্রম ৷ 
From invasion to empire-building—foundation of 
the Delhi Sultanate by Qutubudin—IItutmish and 
Balban—nature of the external and internal threats 
—consolidation of the Sultanate. 


u বিষয়-ক্রম o 


পঢ্বকথা--দাসবংশ_কুতুবনুদ্দীন আইবক--ইলতুৎমিস_গিয়াসুদ্দীন 
বলবন। 
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পূৰ্বকথ৷ 

গজনী ও হিরাটের মধ্যবতাঁ পার্বত্য অণ্চলে অবস্থিত ছিল WI রাজ্য । সুলতান 
মামুদের মৃত্যুর পর ঘুরের সুলতান গিয়াসৃদ্দীন মহম্মদ গজনা দখল করেন। 
মহাম্মদ Wat নামে পাঁরচিত। 

wat ছিলেন উচ্চাভিলাষী । ভারতজয় ছিল তাঁর aH! তখন ভারতের উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্তে পাঞ্জাব, মুলতান ও নিন্ধুদেশে তুকজাতির বিভিন্ন শাখা রাজত্ব 
করতো। ভারত জয়ের প্রস্তুতি হিসেবে VAT প্রথমে মুলতান, পরে পাঞ্জাব জয় 
করেন। 

এইবার wat দিল্লী ও আজমাঁঢ়ের চৌহানবংশীয় রাজা তৃতীয় পৃথবীরাজের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। পৃথবীরাজের নেতৃত্বে মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে 
একমাত্র কনৌজরাজ জয়সিংহ ব্যতীত উত্তর ভারতের অন্য সব রাজন্যবর্গ এক্যবদ্ধ 
হন। ১১৯১ AV থানে*বরের কাছে তরাইনে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। 
যুদ্ধে Tat পরাজিত হয়ে গজনীতে fect যান। কিন্তু পর বৎসর এক বিশাল সৈন্য- 
বাহিনী নিয়ে wail আবার তরাইনো পেশছান। এইবারও এক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সত্তেও 
পৃথবীরাজ পরাজিত ও নিহত হন। 

তরাইনের এই যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসের এক 'দিকনির্ণায়ক ঘটনা । কারণ এই 
যুদ্ধের ফলে ভারতের অভ্যন্তরে মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হল। এই যুদ্ধে পরা- 
জয় রাজপন্তশান্তর উপর এক প্রচণ্ড আঘাত, যার ফলে STNG ভারতে ম:সলমানদের 
অধিকতর প্রভাব বিস্তারের পথ প্রশস্ত হল। 

॥ দিল্লীর সুলতানা সাম্রাজ্য ॥ 
॥ দাসবংশ ॥ 

মহাম্মদ ঘুর তাঁর এক ক্রীতদাস, যানি আপন যোগ্যতার বলে ঘ.রী-সেনাবাহিনীর 
এক শাখার অধিনায়ক পদে উন্নীত হন, কুতুব্দ্দীন আইবককে তাঁর ভারত-দ্থিত 
রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। সুতরাং TAT মৃত্যুর পর কুতুবদদ্দীন ১২০৬ 
খন্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। mum 

এলাফনস্টোন, স্মিথ ধীতিহাসিকগণ কুতুব্দন্দীন রাজবংশকে 
দাসবংল বসাক যু See Tur হলের প্রথম 
জীবনে ক্লাতদাস। কিন্তু সম্প্রীত এই নামকরণের বিরোধিতা করা হয়। কারণ সল- 
তানদের মধ্যে কেউ কেউ ক্রীতদাস হলেও সিংহাসনে বসার আগেই তাঁরা দাসত্ব থেকে 
TIE পেয়েছিলেন) বরং এই বংশকে৷ মামেলুকবংশ বলা অনেক AST! মামে- 
TL কথাটির অর্থ হল দ্বাধান' পিতামাতার যে সন্তান কোন কারণে ক্রীতদাস। 

॥ কুতুবন্দীন 'আইবক d 


সংশয় দেখা দিল। তৃতীয়তঃ তখন পর্যন্ত রাজধানী দিল্লীর কোন মর্যাদা মনসলমান- 
দের কাছে ছিল না, বরং অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল লাহোর। 

ংকট থেকে অব্যাহতি পেতে তিনি প্রথমেই লাহোর যাত্রা করেন। সেখান- 
কার এইসব সংকট কে fem eis শাসনকর্তা হিসেবে মেনে নেন। এর পরই 


৯০৯ ভারত কথা 


ঘুরীর বংশধর গিয়াস্দীন তাঁকে সুলতান হিসেবে স্বীকাতদান করেন। 

তারপর তান গজনী থেকে তাজউন্দীনকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হলেও গজনীকে 
আঁধকারে রাখতে পারেন TA বরং তান পাঞ্জাব সীমান্তকে অধিকতর ANY করতে 
মনোযোগ” হন। অন্যদিকে বাংলায় বান্তয়ার খিলজীর মৃত্যুর পর যে বিশুংখলার 
সমষ্ট হয় সেই সুযোগে কুতুব্ুন্দীন তাঁর অনুগত আঁলিমর্দন খিলজীকে বাংলার 
শাসনে Beles করেন এবং এইভাবে সেখানে দিল্লীর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপিত 


ই eatin রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা সংহাতিকরণের দিকেই ce দৃষ্টি দেন। তাঁর 
প্রধান কৃতিত্ব হল, গজনীর তাজউদ্দীনের আগ্রাসী চেষ্টা থেকে 'দল্লীর সুলতানীকে 
রক্ষা করা। তান মধ্য এশিয়ার রাজনীতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল্লীর সুল- 
তানীকে সম্পূর্ণ ভারতীয় চারত্র দান করেন। THATS রাজধানী করে এক STAG সম্ভা- 
বনার বীজ রোপণ করেন। ‘তান প্রকৃতই স্বাধীন সার্বভৌম সুলতান ছিলেন কনা 
এ নিয়ে সন্দেহ থাকলেও তাঁর Flore অস্বীকার করা যায়-না । তাঁর মূল্যায়ন 


করতে গিয়ে ডঃ হবিবুল্লাহ বলেছেন যে তাঁর মধ্যে তুকর্ট সাহসিকতার সঙ্গে পারাঁসক 
ওদার্যের সংশিশ্রগ ঘটোছিল।৯ TE 


পরবর্তী সুলতান ইলতুর্থামদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গয়ে ডঃ আর, er fueris 
বলেছেন যে তাঁর শাসনকাল থেকেই প্রকৃতপক্ষে ভারতে মুসলমান রাজত্বের সূচনা 
zar 

তাঁর রাজত্বেরও সূচনা হয়ৌছল নানা সংকটের মধ্য দিয়ে। প্রথমতঃ তাজউদ্দীন 
ও নাসিরুদ্দীন কুবাচা তাঁকে স্বীকার করে fece রাজী ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ 
সমলতানের সঙ্গে EY আমীর ও মাঁলকদের সাধাবধানক সম্পর্ক eq করা 
জরুরী ছিল। কেননা এরা নিজেদের সুলতানের সমকক্ষ মনে করতো, যার ফলে 
সুলতানের মর্যাদা ক্ষক্ণ হত। তৃতীয়তঃ বাংলা পুনরায় 'বদ্রোহী হয়ে ওঠে। চতুর্থতঃ 
চারাদকে নানা সংকটের সুযোগ নিয়ে রাজপুতগণ ীনজেদের লুপ্ত অধিকার AA- 
রুদ্ধারে উদ্যোগণী হয়। সর্বোপাঁর ভয়ংকর রন্তলোলনপ চেঞ্গীজ খাঁর ভারত আক্রমণের 
সম্ভাবনা দেখা দেয়। 

প্রথমেই ইলতু্খীমস গজনীর দিকে WU দেন। এইসময় খারজম শাহের আক্রমণে 
তাজউদ্দীন গজন হারিয়ে পাঞ্জাবে আশ্রয় নেন এবং লাহোর অধিকার করেন। তদ:- 
পার তিনি ইলতুংমিসের বশ্যতা দাবী করলে ইলতুংামস তাঁর বিরুদ্ধে য্দ্ধযাত্রা 
করেন। যুদ্ধে তাজউদ্দশন পরাজিত ও নিহত হন। "দিল্লীর উপর গজনীর দাবী এই 


এদিকে! নাসিরুদ্দীন কুবাচা পাঞ্জাবে তাঁর প্রভাব সম্প্রসারিত করলে ১২১৭ 
খল্টাব্দে ইলতুৎ্মিস তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। পাঞ্জাব কুবাচার অধিকার Gu 
হয়। 

এ সময়েই পাঞ্জাব মোঙ্গল আক্রমণের আশংকায় তটস্থ হয়ে ওঠে। কারণ মোঙ্গাল- 
বার চেঞ্জ খাঁ খারজম রাজ্য আক্রমণ করলে খারজম শাহ জালালদদ্দীন পাঞ্জাবে 
পালিয়ে আসেন এবং ইলতুমসের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু ইলতুর্খামস যথেষ্ট 


> He combined the intrepedity of the Turk with the refined taste and 
generosity of the Persian. — Dr. Habibullah. 


/) চিল of Muslim sovereignty in India properly speaking begins 
puni — Dr. R. P. Tripathi 


দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্য SE: 


পারস্যে পালিয়ে যান। ফলে চেঙ্গীঁজ খাঁও তাঁর গতিপথ পরিবর্তন করেন। এইভাবে 
এক শিশ:রাম্ট্র এক প্রবলের প্রচণ্ড হুংকার থেকো অব্যাহত পেল। 

এরপর FAQ কুবাচাকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে TRE ও মূলতান জয় 
করেন। বাংলাদেশের বিদ্রোহও তিনি দমন করে সেখানে দিল্লীর কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন 
রাখেন। তা ছাড়া তিনি রণথোমভোর, গোয়ালয়র, কনৌজ ও কালির MATAA 
করে সুলতানা সাম্রাজ্যের মর্যাদা অক্ষম রাখেন। 

১২২৯ খনষ্টাব্দে তিনি বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে যে স্বীকৃতি লাভ করেন 
তার ফলে রাজপদে তাঁর বৈধ অধিকার প্রাতষ্ঠিত হয়। কারণ মুসলমান জগতে খাঁল- 
ফার স্বীকৃতিই ছিল প্রশ্নাতীত আধকার। 

শুধ সাম্রাজ্যের সংকট দূরীকরণের ক্ষেত্রেই নয়, সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে সুদৃঢ় এবং 
স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে তিনি এক কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি যে 
রাজতন্বের প্রাতষ্ঠা করেন তার শান্তি ও সমর্থনের উৎস ছিল মূলতঃ বিদেশীদের নিয়ে 
গঠিত সর্বভারতীয় সামারক ও emm 
সংগঠন। তিনি ইকতা বা প্রাদেশিক প্রশা- 
সন, সামরিক বাহিনীর সংগঠন ও SLUT 
প্রবর্তন করেন'। রাজধানী হিসেবে দিল্লাকে 
মর্যাদামান্ডিত করতে feta দিল্লীকে AA- 
সম্পূর্ণ করেন এবং 'দল্লীকে এক জ্ঞানচর্চার 
কেন্দ্রে পরিণত করেনা। 
এক চরম এবং সর্বগ্রাসী সংকটের TCS 
ইলতুৎাঁমস এক শিশ: সাম্রাজ্যের দায়িত্ব-ভার 
গ্রহণ. করেন৷ তাঁর সুগভীর রাজনৈতিক 
প্রজ্ঞা, wets ও কটনোতক জ্ঞান 
তাঁকে তাঁর দায়িত্বপালনে যথার্থই: সাহায্য 
করেছে। তদুপরি এতকাল ভারতে El 
x, শাসনের ভিত্তিই ছিল ঘুর শাসনের ATO | 
৮ কিন্তু kag সম্পূর্ণই তাঁর একক 
ক্ষমতায় এই প্রভাব ও Fey থেকে দিল্লী- 
কে মুক্ত করেন। তাঁর কৃতিত্বের পরিমাপ 
করতে গিয়ে ডঃ নিজামী যথার্থই বলেছেন, 
ইলতুত্মিস দেশকে দিয়েছেন একটি রাজ- 
খানা, একটি স্বাধীন রাজ্য, শান্তশালণী রাজ- 

তন্ত্র এবং এক শাসক সম্প্রদায় I? 
কুতুবামনার ॥ গিয়্াসদ্দশীন ঘলবন ॥ 
রাজতন্ত্রের সঙ্গে yel আমীর ওমরাহদের যে বিরোধ আরম্ভ হয়োছল ইলতুৎ- 


i the country a capital, an independent 
© It was he tutmish) who gave iced 
state, a monarchical form of government, and a a a g WO AR 


১১১ ভারত কথা 


শমসের রাজত্বকালে এবং যে বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা ব্যতীত দিল্লীর সিংহাসনে 
সুলতান কখনো 'নাশ্চল্ত ও নিরাপদ হতে পারেন না, সেই বিরোধের শেষ পর্যায় 
হল গিয়াসউদ্দীন বলবনের শাসনকাল। 

রাজপদের মাহমা, মর্যাদা ও প্রাতপাঁন্ত বৃদ্ধিতে বলবন ছিলেন বদ্ধপাঁরকর। কারণ 
তান বিশ্বাস করতেন যে সব আভ্যন্তরীণ ও বৈদোশিকা সংকটের সম্মুখীন তান হয়ে- 
লেন তার প্রাতাবধানের সেটাই ছিল একমাত্র পথ৷ দেশের অভ্যন্তরে Tater বিদ্রোহ 
দমন করে আইন-শৃংখলার প্রয়োজন যেমন ছল তেমাঁন তখন প্রয়োজন Tuer সেই আইন- 
শৃংখলাকে অব্যাহত রাখার মত উপযোগ" প্রশাসীনক সংস্কার। দেশের বাইরে নিয়- 
মত মোষ্গল আক্ৰমণ প্রাতহত করার মত উপযুক্ত প্রাতরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার 
অপাঁরহার্যতা। 

দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃংখলা এবং ন্যায় বিচার ates স্বার্থে প্রথমে 
তান মেওয়াটর দসযদের দমনের জন্য দিল্লীর চতুর্দিকে জঙ্গল পারিম্কার করেন, বহু 
WAS ধরে হত্যা করেন, সামারক BEAT ও থানা স্থাপন করেন। এরপর তান সামাজ্যের 
শস্যভান্ডার দোয়াব অণ্চলের দসন্যতা ও বিদ্রোহ নির্মম হাতে দমন করেন। এই 
অঞ্চলের জাম আঁভজ্ঞ রাজ-কর্মচারীদের মধ্যে বন্টন করে তাদের উপরই শান্তি- 
শৃংখলার ভার অর্পণ করেন। সাম্রাজ্যের বাণিজ্যপথ ও রাজপথগনীলকেও WIE 
করে নিরাপদ করেন তান। এই সময়ই রোহিলাখন্ডের বিদ্রোহ এমন সন্তাসের সৃষ্টি 
করে যে সেখানে সুলতানা শাসনের প্রায় অবসান ঘটে। সৈন্যবাহনীর সাহায্যে অত্যন্ত 
কঠোর হাতে বলবন স্বয়ং এই বিদ্রোহ দমন করেন। 

বলবন সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ অপেক্ষা সংহাঁত সাধনের উপরই সার্ক গুরুত্ব 
আরোপ করেন। কারণ রাজকোষের অনটন এবং সেনাবাহনীর সীমাবদ্ধতা যে সম্প্র- 
সারণবাদী নীতি অনুসরণের অনুকূল নয় এ সত্য বলবন উপলাব্ধ করোছলেন। 

প্রথমেই বলবন রাজপদের মর্যাদা ও ক্ষমতা পুনঃপ্রাতাষ্ঠিত করতে উদ্যোগণী হন। 
দীর্ঘ আভজ্ঞতা থেকে তান বুঝোছিলেন যে তুকর্ণ' আমীর ওমরাহদের ক্ষমতা সংকুচিত 
করতে না পারা পর্যন্ত সুলতানের মর্যাদা ASST সম্ভব নয়। ইংলশ্ডের স্টুয়ার্ট 
রাজাদের মতই বলবন রাজার দৈবশীন্তিতে 'বশ্বাসী ছিলেন । তান নিজেকে ঈশ্বরের 
প্রাতানাধ বলেই মনে করতেন। তাই তাঁর কাজকর্মের সমালোচনার কোন আঁধকার 
কোন মানুষের নেই। অধ্যাপক নিজামী বলেছেন, তানি ধর্মের দোহাই দিয়ে তাঁর 
স্বৈরশাসনকে ate করতে চেয়োছিলেন ৪ 

এই বিশ্বাস অনুযায়ী এবং সুলতান সম্পর্কে জনগণ বিশেষ করে আঁভজাতদের 
মধ্যে একটা ভীত ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে বলবন দরবারে অনেক নতুন প্রথার 
প্রবর্তন করেন। তানি সরাসাঁর দর্শনাথীর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দেন। রাজ- 

সভায় কঠোরভাবে গাম্ভীর্য অক্ষুণ্ন রাখতেন। দরবারে পারাঁসিক প্রথা, যেমন! “সজদা’ 
রিল নিলেন বহর ‘পাইবস’ অর্থাৎ সিংহাসন চুম্বন করা 
প্রভৃতি প্রবর্তন করেন। রাজসভায় নৃত্য-গাঁত, মদ্যপান প্রভৃতি নাষদ্ধ হয়। রাজসভার 
কর্মচারীদের জন্য বিশেষ ধরনের. পোশাক প্রবর্তন করা হয়। 

প্রজাদের প্রীত ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা বলবন তাঁর মহান কর্তব্য বলে মনে কর- 
তেন। এটা ছিল তাঁর স্বৈরাচারী শাসনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিল্ট্য। সাধারণ মান 

TA উপর কোন অবিচারের সংবাদ পেনে তিনি আতিশয় ক্রুদ্ধ হতেন। s 
posae জর! 
-s This was a subtle religious device to sancitty the exercise of his~ 
despotic authority. — Prof. K. A. Nizami. 


দিল্লীর zT সাম্রাজ্য ১১২ 


অধ্যাপক নিজামীর ভাষায় যদিও [তান নিম্নবংশোদ্ভূতদের ঘৃণা করতেন তথাপি 
সাধারণ মানুষের মঙ্গলসাধনে তাঁর মনোভাব ছিল পিতার মত।* 

VT শাসকগোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল হওয়া সত্বেও তিনি তাদের নিয়ন্তণে 
রাখার উদ্দেশ্যে কতগুলি নির্মম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমেই ইলতুৎমিসের 
জীবিত পাঁরিবারবর্গকে হত্যা করে নিজেকে নিষ্কণ্টক করেন। তাছাড়া আভজাতদের 
যে চল্লিশ-চক্ত অতিশয় ক্ষমতাশালী হয়ে উঠোছল তাদের তান একে একে হত্যা 
করেন। সর্বোপরি এক দক্ষ গুপ্তচরব।হিনী নিয়োগ করে আভজাতদের মনে ত্রাসের 
সৃষ্টি করেন। 

জার্মানীর বিসমাকেরি মত বলবনও বিশ্বাস করতেন রাজশান্তির প্রধান স্তম্ভ দক্ষ 
সেনাবাহনী। তাই তান সেনাবাহিনীর সংস্কারে উদ্যোগী হন। অভিজ্ঞ লোকদের 
নিয়োগ করে তানি সৈন্যবাহনীর শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। নিয়মিত কুচ-কাওয়াজ 
করা হত। গোপনে যুদ্ধ পরিকল্পনা করা হত। যুদ্ধের সামান্য আগে ছাড়া সেনা- 
বাহিনী তাদের গন্তব্যস্থল জানতে পারতো না। বলবন তাঁর বিশবস্ত লোকের মাধ্যমে 
সৈন্যবাহিনীতে কঠোর নিয়ম-শৃত্খলার প্রবর্তন করেন। ইলতুত্মিসের সময় থেকে সেনা- 
বাহিনীর যারা জায়গীর ভোগ করতো তাদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ, অক্ষম হয়ে গিয়েছিল 
তাদের জায়গীরের পাঁববর্তে বাৎসাঁরক ভাতা দানের ব্যবস্থা করা হয়। বলবন পদাতিক ও 
অশ্বারোহী ASAT নতুনভাবে MAAS করেন। সৈন্যদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ 
সুবিধা যেমন বৃদ্ধি করেন বলবন, তেমন সৈন্যবাহিনীর চলাচলের সময় যেন সাধারণ 
মানুষের কোন WU) না হয় সোঁদকেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। 
নিয়োগ করতেন। THY বংশোদ্ভূতদের সব সময়েই অগ্রাধিকার দেওয়া হত। প্রাদোশক 
শাসনকর্তাদের তাঁর কাছে নিয়ামত বিবরণী পাঠাতে হত। কোন কর্মচারীর হাতে 
আরতীরন্ত ক্ষমতা থাকা ‘তান বিপজ্জনক মনে করতেন। তাই তান উজারের ক্ষমতা 
কমিয়ে দেন। 

বলবনের শাসনকালে বাংলার তুিওল খাঁর বিদ্রোহ ছিল একটা বড় ধরনের রাজ- 
নৌতিক সমস্যা। কারণ তৃঘিঃলের ন্যায় এক দাস কর্মচারীর বিদ্রোহে অন:প্রাণিত 
হয়ে অন্যান্য প্রদেশের দাস কর্মচারীদের একই পথ অনুসরণের সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া 
বাংলা ছিল এক সীমান্ত রাজ্য। বাংলা বিচ্ছিন্ন হলে পূর্ব ভারতে সলতানি শাসন 
দবপর্যস্ত হয়। SRA বাংলা থেকে প্রচুর রাজস্ব দিল্লী যেত। বাংলা স্বাধীন 
হলে সেই রাজস্ব থেকে GS হবার সম্ভাবনা । a 

এই বিদ্রোহ সম্পর্কে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। [CUTE দমনে 
তিলের বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হন এবং অতাঁকতি আক্রমণে vium নিহত করেন। 
তানি এইবার তাঁর পাত্র বুঘরা খানকে বাংলার শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করেন। 
সম্ভাব্য মোঙ্গল আক্রমণ প্রাতরোধে সীমান্তের উপধ্য্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে 
তোলা বলবনের এক এীতহাসিক কৃতিত্ব ৷ 

এমনিতে প্রাকৃতিক সীমারেখার দ্বারা Fabre ভারতবর্ষ। কেবলমাত্র উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্তের বিভিন্ন গাঁরপথই বারবার বিদেশীদের এদেশে প্রবেশের সুযোগ 
করে দিয়েছে। এই পথেই ছিল মোঙ্গল আক্রমণের আশংকা। এই অঞ্চলে স্থায়ী 


isplayed paternal concern for the welfare of the people — 
125 contempt for the low-born.” — Prof. K. A. Nizami. 


a 


১১৩ ভারত কথা 


নিরাপত্তা প্রাতষ্ঠার স্বার্থে বলবন সীমান্তে বহু দুর্গ নির্মাণ করেন এবং সেখানে 
আঁভজ্ঞ রণকুশলী আফগান সেনা মোতায়েন করেন। সমগ্র অণ্চলের দায়ত্ব দেন বিখ্যাত 
যোদ্ধা শেরখানের উপর | কিন্তু শেরখানের মৃত্যুর পর এই অঞ্চলকে Ped দুই 
ভাগে er করেন) মুলতান, বন্ধু ও লাহোর নিয়ে এক ভাগ-যার দাঁয়ত্বে 


মোঙ্গাল আক্রমণ প্রতিহত করে বলবন তাঁর অনুসৃত সীমান্ত নীতির সাফল্যই প্রমাণ 
করোছিলেন। 


পর্ষদ নির্দোশত পাঠক্রম ॥ 


Khalji imperialism—growth cf the empire under 
Alauddin (no detailed account of his campaigns) 
his attempts at consolidating the authcrity of the 
Central Government—his economic measures and 
its results. 
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খলজী-বিপ্রৰ 
ইতিহাসের গতিপথ বড়ই বিচির, নির্বিকার এবং ব্যক্তি নিরপেক্ষ । যে গিয়া- 
aera বলবন সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে যেন অভিজাতগণ নিজ নিজ স্বার্থ- 
সিদ্ধির খেলায় প্রমত্ত হয়ে উঠতে না পারে সে বিষয়ে এত সতর্ক ব্যবস্থাবল? গ্রহণ 
করোছিলেন সেই বলবনের মৃত্যুর পরই অভিজাতগণ সেই পরানো খেলাতেই মত্ত হয়ে 
গেল। শেষ পর্যন্ত তুকারঁ আভজাতদের ক্ষমতাচ্যুত করে নতুন এক শাসক DUM 
প্রাধান্য লাভ করে। এই গোষ্ঠী খলজা গোষ্ঠী নামে পারচিত, যাদের নেতা ছিলেন 
জালালাদ্দীন খিলজী। ভারতের ইতিহাসে ক্ষমতা হস্তান্তরের এই ঘটনাকে qe 
বিপ্লব বলা হয়। বিপ্লব এই কারণে যে, প্রথমতঃ খলজশগণ কোন রাজপারিবারভূক্ত 
ছিলেন না, ছিলেন সাধারণ শ্রেণাভুক্ত। তাদের ক্ষমতালাভে প্রমাণিত হল সার্বভৌম 
অধিকার কোন এক শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার নয়। দ্বিতীয়তঃ ভারতবাসীগণ এই 
পরিবর্তনকে S সহজভাবেই গ্রহণ করেছিল, কারণ রাজবংশের পরিবর্তন তাদের কাছে 
অভিনব কোন ules নয়। তৃতীয়তঃ খলজী ক্ষমতা লাভ করেছিলেন নেহাতই 
শান্তির পরীক্ষায় । তাদের জন-সমর্থন, বা অভিজাত সমর্থন বা কোন ধর্মীয় সমর্থনের 
প্রত্যাশী হতে হয় নি। ফলে একাঁদক থেকে প্রমাণিত হল সেই মধ্যযুগেও imr 
সমর্থন ছাড়াও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করা যায়। 
বাই হোক জালালদদ্দীন থেকে দিল্লীর সূলতানী শাসনের ইতিহাসে «ee বংশের 
সচনা। জালালদদ্দীনের পর [সংহাসনে বসেন তাঁর ত্রাতুষ্পৃত্র আলাউদ্দীন খলজণী। 
n 'আলাউদ্দীন wee ॥ 


আলাউদ্দীন ছিলেন একজন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী শাসক। ইলতুংমিস থেকে আরম্ভ 
করে কেউই দিল্লীর সুলতানা শাসনকে সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু 
আলাউদ্দীন স্বপ্ন দেখতেন তিনি আলেকজাণ্ডারের মত দ্বাশ্বিজয়ী বীর হবেন। 
অবশ্য তাঁর উত্তর ভারত জয়ের চেষ্টার অন্য কারণও 
ছিল। arenes, চিতোর প্রভৃতি maracas উপর 
উত্তর ভারতের আধিপত্য ও নিরাপত্তা নির্ভার করতো। 
তাছাড়া দিল্লী থেকে গুজরাটের সঙ্গে সরাসরি যোগা- 
যোগ রক্ষার পথ ছিল রাজপুতনার মধ্য দিয়ে৷ সূতরাং 
সামরিক ও. অর্থনৈতিক কারণেও আলাউদ্দীনের aA 
অপরিহার্য হয়ে উঠোছল। একে একে তিনি উত্তর 
ভারতের গন্জরাট, চিতোর, মালব, মারওয়ার ও জলর 
জয় করে উত্তর ভারতে বিজয় অভিযান সমাপ্ত করেন। 
আলাউদ্দীনের দক্ষিণ ভারত আভযানের পেছনে ছিল সেখানে সণ্চিত অপারমেয় 
ধন-সম্পদ. লুণ্ঠনের আকাজ্্ষা। ডঃ লাল আলাউদ্দীনের দক্ষিণ ভারত অভিযানকে 
সুলতান IA উত্তর ভারত অভিযানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। 

যাই হোক দক্ষিণ ভারতেও তান চমকপ্রদ সামরিক সাফল্যলাভ করেন। তানি 
crib তেলেঙ্গানা, দ্বারসমুদ্, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্য ক্র টি রাজা- 
z £m রাঁজত করে প্রচুর কর অ'দায় করে তাতে ত স্বাতন্ত্র্য 
alee TOI পরা নন i5 রি 


c যেমন রাজ্য শাসনেও তমা; OTT অননাসাধারণ কৃতত্বের হ্বাহ্মর 


রেখেছেন। 


১১৫ ভারত কথা 


-o বলবনের মত আলাউদ্দীনও সীমাহীন স্বৈরতন্ত্ে feat ছিলেন। ফ্রান্সের 
চতুর্দশ লুইরের মত febre বিশ্বাস করতেন যে তানিই রাষ্্। সুতরাং সুলতানের 
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5০7০০০০7৮২২ হাইমাগর 
শন্তিকে যারা নিয়ন্ত্রণ করতো তাদের নিয়ন্থণে আনতে উদ্যোগী হন আলাউন্দীন। 
এই tue শান্তি ছিল fuos শ্রেণী এবং শরিয়ত ব্যাখ্যাকারী উলেমা 
শ্রেণী। 

আলাউদ্দীন বিশ্বাস করতেন রাজার কোন আত্মীয় নেই। দেশের অধিবাসীদের 
সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয় ভৃত্যের অথবা প্রজার। তাই Trew উপর বাইরের কোন 
প্রভাবকেই তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এমন কি ধর্মীয় প্রভাবও তান 
অগ্রাহ্য করেন। উলেমাদের প্রভাব খর্ব করতে Tels বলেন রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তান 
যা দরকার তাই করবেন। সেক্ষেত্রে তাঁর ধর্মীয় সমর্থনের কোন প্রয়োজন নেই। 
এভাবে মধ্যযুগেই আলাউদ্দীন ধর্মকে বজন করে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের fete স্থাপন 


ততক্ষণ আভিজাতগণ রাম্ট্রশান্তর বলবর্ধক। কিন্তু দুর্বল সুলতানের সময়ে সেই 


Vat সাম্রাজ্যবাদ ১১৬ 


আঁভজাত সম্প্রদায়ই হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদ স্বরূপ। তাছাড়া তাঁর শাসনের 
সূচনাতেই কয়েকটি বিদ্রোহ তাঁকে দমন করতে হয়। সুতরাং সমগ্র পরিস্থিতি পর্যা- 
লোচনা করে তিনি বিদ্রোহের চারটি মূল কারণ খুঁজে বের করেন। "Were (১) গুপ্তচর 
ROIA অযোগ্যতা যার ফলে সাগ্রাজ্যের বিভিন্ন অণ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে সুলতান 
ওয়াকিবহাল হতে পারেন AT! (২) মদ্যপানের ব্যাপকতার ফলে মদ্যপগণ জোটবদ্ধ 
হয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে চক্রান্তের সুযোগ পায়। (৩) অভিজাতগণ অবাধে ও 
যথেচ্ছভাবে নিজেদের মধ্যে মেলামেশার সুযোগে এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে 
সুলতানের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হয়। (8) মুষ্টিমেয় লোকের হাতে আতরিন্ত ধনসম্পদ 
WS হওয়ার ফলে তারা উচ্চাকাতক্ষী ও ক্ষমতালোভী হয়ে ওঠে। 

সুতরাং আলাউদ্দীন প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে প্রথমেই গ:প্তচরের সংখ্যা বৃদ্ধি 
করেন এবং তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সাম্রাজ্যের আত 
তুচ্ছ বিষয়ও সূলতানকে অবহিত করা তাদের FUG বলে স্থিরীকৃত হল। 

আলাউদ্দীন আরেকটি নির্দেশ জারী করে আভজাতদের নানা কারণে প্রাপ্ত জায়গণর 
বাতিল করে দেন। যে কোন অজুহাতে আভজাতদের আতিরিক্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করার 
নিদেশ দেওয়া EX! তাছাড়া তাদের উপর আঁতরিন্ত করভার আরোপ করা হয়। ডঃ 
জাম অবশ্য মনে করেন এই সব ব্যবস্থা নিয়ে আঁভজাতদের জশীবকা অজ‘নের 
কাজে ব্যস্ত হতে বাধ্য করা হয়, অলসতায় তারা যেন বিদ্রোহের চিন্তা না করে__ 
এই-ই সুলতানের লক্ষ্য। 

এরপর আলাউদ্দীন trate মদ্য বিক্রয় ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করেন। তিনি নিজেও 
মদ্যপান ত্যাগ করেন। অবশ্য কিছাদন পরে তান আদেশ সংশোধন করে গৃহের 
অভ্যন্তরে মদ্য প্রস্তুত ও পানে অনুমতি দেন। 

আলাউদ্দীন তাঁর চতুর্থ নিরেশের মাধ্যমে সুলতানের অন্মাতি ছাড়া আভিজাত- 
দের মেলামেশা, পান-ভোজন ও বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ করেন। এই বিষয়ে 
বিশেষভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয় গ:স্তচরদের | 

ডঃ লাল মনে করেন fier ব্যবস্থাবলীর মাধ্যমে আলাউদ্দীন আভজাতদের দাসে 
পাঁরণত করেন এবং সেই দাসত্বের সর্ত ছিল তিনাট £ঃ অভিজাতদের CUNG সুলতানের 
উপর বর্তাবে, তাদের পরিবারের বিবাহ সুলতানের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে এবং 
আভিজাতদের সন্তানেরাও দাসত্ব করবে। 

T আলাউদ্দীনের শাসন ব্যবস্থা d 


আলাউদ্দীন এক শাক্তশালী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলোছলেন। শাসন- 
কার্যের স্মাবধার জন্য তিনি অনেক মন্ত্রী নিয়োগ করোছলেন ঠিক, কিন্তু তান 
নিজেই ছিলেন সকল শান্তর উৎস। 

সুলতানের প্রধান সহকারাীকে বলা হত উজার) কেন্দ্র ও প্রদেশের শাসন তাকে 
নিয়ন্ত্রণ করতে হত। তিনি আবার রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাও করতেন। আবার 


উজশীরকে যুদ্ধেও যেতে হত। 
উজীরের পর পদমর্যাদায় ছিলেন দেওয়ান-ই-আশরফ। ইনি হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের 


এবং রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছলেন। 


সামারক বিভাগের প্রধান কর্মচারীকে বলা হত আরজ-ই-মামালক। কৃষি 
বিভাগের প্রধান ছিলেন আমাীর-ই-কোহি। কিন্তু সুলতানী যুগে সামারক ও 


১১৭ ভারত কথা 


বেসামাঁরক বিভাগের বিশেষ ভেদাভেদ fe না। প্রয়োজনে যে কোন কর্মচারীকে 
IA যেতে হত। এছাড়া আলাউন্দীন মূল্যনীতি প্রবর্তন করার পর দুটি উচ্চ 
পদের AIG করেন। একজন হলেন শাহানা-ই-মণ্ডী, fala ম্‌ল্যমান স্থর করতেন 
এবং ব্যবসায়ীদের নাম নাঁথভুন্ত করতেন। অপর জন হলেন দেওয়ান-ই-ীবয়াসং যিনি 
ওজন, দরদাম ইত্যাদি পরাঁক্ষা করতেন এবং আইনভঙ্গকারণকে শাস্তি দিতেন। 
সংশাসনের স্বার্থে আলাউদ্দীন তাঁর সাম্াজ্যকে উীনশাট প্রদেশে ভাগ করোছিলেন। 
প্রাতটি প্রদেশে থাকতো প্রাদেশিক শাসনকর্তা । প্রাদেশিক শাসনে তারাই ছিল সর্বে 
সর্বা। কিন্তু যতদিন তাঁরা সুলতানের আদ্থাভাজন ছিলেন ততাঁদন তাঁরা ক্ষমতায় 
থাকতে পারতেন। তাঁদের কার্যকলাপের উপর নজর রাখতো গুপ্তচর বাহিনণ। 


॥ 'আলাউদ্দীলের' অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ॥ 


আলাউদ্দীনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলীর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য-রূ'জস্ব সংস্কারের 
প্রসঙ্গ | 

মোঙ্গল আক্রমণের ‘বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষার জন্য 
আলাউদ্দীনের প্রয়োজন ছিল [বিশাল .সেনাবাহনীর। এই সেনাবাহিনীকে তিনি 
নগদে বেতনদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তাছাডা জনগণের আঁতীরন্ত অর্থ বের 
করে আনাও ছিল তাঁর অন্যতম রাজনৈতিক লক্ষ্য। সুতরাং উভয় প্রয়োজনেই তাঁর 
পক্ষে রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার অপাঁরহার্য হয়ে ওঠে। 


প্রথমে তানি দেবোত্তর জায়গীর ও ard কর্তৃক প্রদত্ত জায়গীরসমূহ বাজেয়াপ্ত 
করেন। রাজস্ব প্রদানের বিষরে তান জমিদার ও রায়তদের ক্ষেত্রে একই আইন প্রয়োগ 
করেন। তিনি হিন্দুদের এমনভাবে শোষণ করেন যেন তাঁরা কোনমতেই বিলাসী 
জীবন যাপন করতে না পারেন। ভূমি রাজস্ব ছাড়া চারণ কর, গৃহ কর, করাহি নামে 
শুর সম্ভবতঃ এক আমদানী-রপ্তানী শুল্ক এবং সেচের জন্য কর আদায় করতেন। 
ভূমি রাজস্ব স্থির করার জন্য তান জাম জরিপের ব্যবস্থা করেছিলেন। ফসলের 
অর্ধাংশ ছিল ভূমি রাজস্ব। 


আলাউদ্দানের রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে ডঃ ইরফান হাবিব বলেছেন, আলাউদ্দীন 
তাঁর রাজস্ব ব্যবস্থার সাহায্যে দইটি গ্রামণ শ্রেণীর মধ্যে প্রবলের বিরদ্ধে দূবলকে 


রক্ষার ব্যবস্থা করেন।5 কিন্তু তখন সাধারণ কৃষককে সব ধরনের কর মিলিয়ে উৎপন্ন 
ফসলের ৭৫%-৮৫% কর হিসেবে দিতে হত। তাহলে কৃষকের স্বার্থ রক্ষা হয়ে- 


ছিল বলা যায় না। তাছাড়া আলাউদ্দীন রাজস্ব বিভাগপয় কর্মচারীদের দুনাশীতর 
অবসান ঘটাতে পারেন নি। কৃষক-শোষণ অব্যাহত 'ছিল। তাই ডঃ লাল মন্তব্য 
করেছেন আলাউন্দীনের লক্ষ্য ধনী জমিদারদের দমন করা হলেও তাঁর আইনগুলি 
দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে কম ক্ষতিকর ছিল aT 


আলাউদ্দীনের অপর একটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম হল AITTA 
মান নিয়ন্ণ। কিন্তু এ কাজে যে তান অগ্রণী হয়েছিলেন তা সিয়ে নানা মত। 
একটি মত হল, সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার ছাড়াও এ সময় প্রশাসনিক বায় conte 


ও Alauddin consciously utilised the conflict between the rural classes 
by standing forth as the protector of the weak against the strong. 


-. Ur. Irfan Habib. 
¢ The revenue regulations of Alauddin were meant to crush high land 


lords, they were in no way less prejudicial to theinterests of the 
peasantry. — pr. K. S. Lal. 


খলজী সাম্রাজ্যবাদ ১১৮ 


বৃদ্ধি পাচ্ছিল। দিল্লী ও তার পাশ্ববতাঁ অঞ্চলে দেখা দেয় মুদ্রাস্ফশীত। ফলে 
দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর মূল্য অভাবমীয়হারে বৃদ্ধি পায়। এই 
অর্থনৈতিক সংকট থেকে অব্যাহতি পেতেই আলাউদ্দীন মূল্যমান স্থিতিশীল রাখার 
মত এক দুঃসাহসিক অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হন। > 

অন্য একটি মত হল জনকল্যাণের মহান কর্তব্যবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই আলা- 
উদ্দীন মূল্যনিয়ন্্ণ নীতি প্রবর্তন করতে উৎসাহিত হন। 

বারাউনী এই নীতির একটি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তা হল পণ্য- 
সামগ্রীর মুল্য-সূচকের স্থিতিশীলতা একটি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। প্রাকৃতিক দুর্যে গের 
সময় এই নীতি বিশেষ সহায়ক হয়। আমীর খসরু অবশ্য এই নীতিকে সুলতানের 
একটি জনকল্যাণকামী কাজ বলে Beige করেছেন।। C 

পণ্যমূল্য নির্ধারণের জন্য-পণ্যের উৎপাদন ব্যয়, ব্যবসায়ীর লভ্যাংশ এবং শ্রমিকের 
পারিশ্রীমকা ইত্যাদি যোগ করে পণ্যের মূল্য স্থির করা হয়। এই নীতিকে কার্যকরী 
করার উদ্দেশ্যে পণ্য চলাচলে রাস্ত।ঘাটে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়, প্রয়োজনবোধে 
ব্যবসায়ীকে মূলধন যোগানের ব্যবস্থা করা হয়, সকল ব্যবসায়ীর নাম' নথিভুক্ত করা হয়, - 
একটি পৃথক প্রশাসন গড়ে তোলা হয়, আইন লঙ্ঘনকারীর {বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি- 
বিধানের ব্যবস্থাও করা হয়। তাছাড়া সরকারী নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি খামার ও বাজার 
প্রতিষ্ঠা করা হয়। উদ্দেশ্য জনগণের মধ্যে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য পণ্যের যোগান নিশ্চিত 
করা। জেলার প্রশাসনকেও খাজনার পারবর্তে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে দেশ দেওয়া 
হয়। দিল্লীর উপকণ্ঠে কয়েকটি শস্যভান্ডার গড়ে তোলা হয়। সংকটকালে এই সব 
সাধারণকে নির্দিষ্ট পারমাণ খাদ্যশস্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই 
ব্যবস্থা হল আধুনিক রেশন ব্যবস্থা। 

এই ব্যবস্থা কেবলমাত্র "দিল্লীতে প্রয়োগ করা হয়। দেশের সর্বত্র ছাঁড়য়ে দেওয়া 
হয় fat এই আঁভমত দিয়েছেন মোরল্যাণ্ড। কিন্তু যতদুর মনে হয় অ.লাউদ্দীন 
সাম্রাজ্যের সর্বত্রই মূল্যমান স্থিতিশীল রাখতে সক্রিয় হয়োছলেন। কারণ কেবল 
নয়। 

আলাউদ্দীনের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্্ণের নীতির ফল'ফল সম্পর্কেও এীতহাসিকদের 
নানা মত। অনেকে বলেন আলাউদ্দীন এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের 
জন্য নয়, সেনাবাহিনীর স্মবিধার্থে। লেন পুল আবার মনে করেন এই ব্যবস্থায় সাধারণ 
মানুষ যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিল। ডঃ লাল মনে করেন এই ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীর লভ্যাংশ 
সংকুচিত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়। একই সঙ্গে পণ্য উৎপাদনকারীর 
স্বার্থ রক্ষিত না হওয়ায় পণ্য উৎপাদনও হাস পায়। 

তথাপি অধ্যাপক! সাক্সেনা মনে করেন এই ব্যবস্থাই হল আলাউদ্দীনের সর্বাধিক: 
প্রশাসানক AST! ফরিস্তার মতে এই ব্যবস্থার ফলে ULIS WS সময়ও মূল্য- 
মানের স্থিতিশীলতা 'বাঘ্যত হয় নি। এটাই এই নীতির বিরাট সাফল্য। অস্বীকার 
করা যায় না মধ্যযুগের পারস্থাতিতে আলাউদ্দীনের এই ব্যবস্থা ছিল আঁভনব। এর 
ফলে তিনি অনায়াসে মাদ্রাস্ফীতির মত. এক ঘনীভূত অর্থনৌতিক সংকটকে আঁতক্ম 
করতে পেরেছিলেন। লেন পুল যথার্থই বলেছেন যে এই নীতির সাহায্যে আলাউদ্দীন 
ধনণকে বণ্ডিত করে দরিদ্রকে পালন করেন। 


উন 1 পর্পদ নির্দোশত পাঠক্রম ॥ 
A short assessment of Muhammad Bin Tughluq's 
rule--Nature of the changes during Firuz Shah’s 
rule—some of his beneficial measures. 


1 পৰ্যদ নিদোঁশত পাঠক্রম ॥ 


মহাম্মদ বিন তুঘলক-__রাজস্ব সংস্কার__রাজধানণ স্থানান্তর-_্রা- 
সংগ্কার_কৃষি-সংস্কার_বৈদেশিক  সম্পর্ক_মূল্যায়ন_ফিরোজ 
তুঘলক--রাজস্ব সংস্কার জায়গার প্রথা_বাণিজ্য নীতির সংস্কার 
_কষির সংস্কার_বিচার সংস্কার-_সামারক বাহনশর সংস্কার 
শিক্ষার সংস্কার-__শিজ্পে উৎসাহ__পুরাকণীর্ত সংরক্ষণ__অন্যান্য 
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মহন্মদ বিন ভুঘলক 


আলাউদ্দীন খলজণীর দিল্লীর সুলতানী শাসনের ইতিহাসে যানি নানাবিধ প্রশা- 
সনক সংস্কার ও মৌিলক পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়োছলেন তান হলেন খলজী বংশের 
পরবর্তী তৃঘলক বংশের দ্বিতীর সুলতান মহাম্মদ বিন তুঘলক। 


মধ্য যুগের ভারত-হীতহাসের এক আবিস্মরণীয় 
বিস্ময়কর নাম মহাম্মদ বিন তুঘলক। অসাধারণ 
প্রাতভাবান এই সুলতানের মধ্যে সমাবেশ হয়োছল 
নানাবিধ গুণের । জ্ঞান-জগতের প্রাতাঁট ক্ষেত্রে তাঁর 
{ছল অবাধ ও অনায়াস পদচারণা ॥ রাজতন্ত্র সম্পর্কে 
R মহাম্মদ "ছিলেন আলাউন্দীনেরই মতান7সারী। পার্থক্য 
/ এই যা ছিল এক see আলাউদ্দীনের কাছে, 
47 তাকেই বাস্তবে রুপাঁয়ত করতে দড় প্রাঁতজ্ঞ ছিলেন 
মহাম্মদ। 


আলাউদ্দীনের মত মহাম্মদও উপলাব্ধ করোছলেন 
যে সুলতানের সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগের পথে অন্তরায় 
দট_আভিজাত সম্প্রদায়ের উচ্চাভিলাষ এবং উলেমা শ্রেণীর ধমীয় ও নৈতিক 
প্রভাব। এই দুই অন্তরায় আতিক্রম করতে মহাম্মদ উদ্যোগী হলেন। 

{তান সিংহাসনে states হবার অল্পাঁদনের মধ্যেই বেশ কয়েকাট আভজাত 
{দ্রোহের সম্মাখীন হন। বংশানদক্রামক আভজাতদের হাত থেকে পারন্রাণ পেতে তান 
যোগ্যতার fefers নতুন কর্মচারী নিয়োগ করতে আরম্ভ করেন। 

উলেমাদের হাত থেকে অব্যাহাতি পেতে আলাউদ্দীনের মত মহাম্মদ প্রশাসনে ধর্ম 
নিরপেক্ষতার নাত অনুসরণ করেন। এ ক্ষেত্রে আলাউদ্দীনের তুলনায় মহাম্মদ অনেক 
serere অবস্থায় ছিলেন। আলাউদ্দীন দিলেন ধর্ম শাল সম্পর্কে সম্পুর্ণ অনাভজ্ঞ। 
fare মহাম্মদ ছিলেন বহু TS! তাই, উলেমাগণ তাঁর কাছে ধর্মীয় ব্যাখ্যায় সাহসী 
হতেন না। ফলে তিনি শাঁরয়তী অনুশাসনের পাঁরবর্তে য্যান্ডবাদকে প্রাধান্য দেন। তাঁর 
সময়ে মুসলমান ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে দুটি ভাগ ছিল। একটি হল মৌলবাদী 
উলেমা সম্প্রদায়, অন্যটি হল সুফী মতাবলম্বী ভাবাঁদয়া মরমিয়া সম্প্রদায়, এই দুই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে মহাম্মদ মধ্যপন্থা অবলম্বন করে TIS বাদের আশ্রয় নেন। 

আদর্শগত এই স্থির সিদ্ধান্ত থেকে মহাম্মদ তাঁর প্রগাঁতশীল সংস্কারাবলীর সূচনা 
করেন) ॥ রাজদ্ৰ সংদ্কার di 

{সংহাসন আরোহণের পরই মহাম্মদ কতগুলি রাজস্ব সংক্রান্ত সংস্কারসাধন করেন। 
যেমন সরকারের বাৎসাঁরক আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখার উপর তান গুরুত্ব দেন। প্রাদে- 
শক সরকারকেও বাংসাঁরক আয়-ব্যয়ের বিবরণ পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সকল 
প্রকার জাঁমর উপর কর এবং সাম্রাজ্যের সর্বত্র সেই হারে কর আদায়ের ব্যবস্থা করা 
হয়। 

“তান দোয়াব অঞ্চলের ভূমি-রাজস্বের হার বৃদ্ধি করেন। কিন্তু তখন সেখানে 
দৃভক্ষ pater! কমচারীগণ সে কথা সুলতানকে না জানিয়ে দুদ“শাগ্রচ্ত ব্যান্তদের 
কাছ থেকে কর আদায় করতে থাকে। ফলে লোকের YQ চরমে পেশছায়। eng 
সুলতান যখন প্রকৃত অবস্থা জানতে পারেন তখন সৎ কর্মচারী পাঠিয়ে খণ ও নানা- 
প্রকার সাহায্য দান করেন। 


১২০ ভারত কথা 


এই ব্যাপারে মহাম্মদকে সমসাময়িক এরতহাসিকগণ oleae করেছেন। প্রকৃতপক্ষে 
জনগণের HT তাঁর ভূমিকা ছিল সামান্যই। বিশেষ করে প্রকৃত অবস্থা জানার পর 
TTS লোকদের প্রতি তাঁর কিন্তু সহানডভূতির অভাব ছিল না। 


1 রাজধানী স্থানান্তর ॥ 


NRWOM নানা সংস্কারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিতাঁকত সিদ্ধান্ত হল রাজধানী 
Treat থেকে দেবাগারতে স্থানান্তরের সদ্ধান্ত। 


দক্ষিণ ভারত শাসন করার সাবধা ছিল। তাছাড়া মোঙ্গল আক্রমণের মুখে অবস্থিত 
ছিল fret সেই দিক! থেকে দেবাগার ছিল অনেক বেশী জরাক্ষত। 


দৌলতাবাদ দক্ষিণের শাসন কেন্দ্রে পারণত হয়। তা ছাড়া দিল্লীর সকল আঁধবাসীকে 


স্থানান্তারত করার বর্ণনাও ঠিক নয়। কেবল উলেমা ও শাসক শ্রেণীকেই সুলতান 
র যেতে বাধ্য করেন। 


রাজধানণ AINOMS করার পরিকল্পনায় যে বিপুল অর্থের অপর 
হয় তার PONI করতে তারার প্রচলন করা হয়। SUITS. এীতহাঁসকগণ 


ডঃ মেহদী হাসানের মতে সামগ্রিকভাবে মূদ্রা সং র পাঁরকল্পনা Be 
এবং রাজনোতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক। কিন্ত xU bo = 


তুঘলক বংশের শাসনকাল ১২১ 


থাকার ফলে দেশের অভ্যন্তরে এই মুদ্রা ব্যাপকভাবে জাল হতে থাকে। মুদ্রার মূল্য 
কমে যায়। facer] বাণকগণ এই মুদ্রা নিতে অস্বীকার করলে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ 
হবার উপক্রম হয়। নিরুপায় সুলতান পাঁরকল্পনা পরিত্যাগ করেন এবং জনসাধারণকে 
জাল মদ্রার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করেন। 

1 কৃষি সংদকার u 


কৃষি উন্নয়ন প্রচেষ্টায় মহাম্মদ এক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন। আমীর- 
ই-কোহণ নামে তান পৃথক কাষদপ্তর স্থাপন করেন। উন্নত প্রথায় চাষআবাদের 
জন্যে তান একটি সরকারণ খামার স্থাপন করেন। কিন্তু কর্মচারীদের TATTS, 
খামারের জামির wena mer এবং সর্বোপরি সুলতানের Tiere দৃষ্টি দেওয়ার সময় 
না থাকার দরুন এমন একটি প্রগতিশীল কর্মসূচী ব্যর্থ হয়ে যায়। 
॥ বৈদেশিক সম্পর্ক ॥ 


প্রীতবেশন রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস মহাম্মদের AEA 
শণল উদ্ভাবন শান্তর এক উজ্জল বাঁহঃপ্রকাশ ৷ পূর্ববর্তী“ সুলতানদের মত বাঁহদেশের 
Aue ভারতের 'বচ্ছন্নতার সমর্থক মহাম্মদ ছিলেন না বরং প্রাতবেশী রাষ্ট্রসম্‌হের 
সঙ্জো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংগঠানিক সম্পর্ক স্থাপনায় [তান বিশেষ উদ্যোগী 
হয়োছলেন। ডঃ নিজামী বলেছেন যে মহাম্মদের উত্থানের ফলে বাঁহর্দেশের সঙ্গে 
ভারতের কূটনৈতিক সম্পক স্থাপনের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। মহা- 
চাঁন খারজম, সিরিয়া প্রভীত দেশ থেকে দূতরা এসোঁছল। 

॥ মূল্যায়ন ॥ 

অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মহাম্মদ, লেন পুলের ভাষায়, সমস্ত সাঁদচ্ছা এবং পাঁর- 
মাতবোধের অভাবে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পাঁরচয় দেন।* তাঁর সংগঠনী শান্তর, অভাব, 
তাঁর রাজনোতিক অদূরদর্শিতা এবং লোকচারন্র সম্পর্কে তাঁর অনভিজ্ঞতা তাঁর সাম- 
গ্রিক ব্যর্থতার জন্য দায়শ। অনেকেই বলেন তাঁর চিন্তাধারা feat তাঁর সময়ের তুলনায় 
অনেকটাই অগ্রসর। ফলে জনগণ তাঁর সঙ্গে সমান পদক্ষেপে অগ্রসর হতে পারে নি। 
তানও পারেন fa জনগণকে তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে সামিল করতে, তাদের তাঁর কর্ম 
যজ্ঞে RIE হবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে । বরং এই পারস্পারক যোগাযোগের অভাবে 
দুই পক্ষ দুই মেরুতে অবস্থান করে। এমন কি যে নতুন আঁভজাত সম্প্রদায় তিনি 
গড়ে তুলেছিলেন তাদেরও তিনি তাঁর চিন্তাধারায় দীক্ষিত করতে পারেন নি। রাষ্ট্র 
নশীতাবদ হিসেবে এখানেই তাঁর শোচনীয় ব্যর্থতা! আর তাঁর ব্যর্থতা বারংবার 
আমাদের আর এক ব্যর্থতার নায়ক আষ্টরয়ার দ্বিতীয় যোশেফের কথা স্মরণ করিয়ে 
দেয়। ॥ ফিরোজ Gane ॥ 

মহাম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর খুল্লতাত পত্র ফিরোজ তুঘলক উলেমাদের 
সমর্থনে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। উলেমাদের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সহযোগিতা গ্রহণের 
ফলে ফিরোজের পক্ষে তাঁর পূ্বসূরীদের ধর্মীনরপেক্ষ নীতি অক্ষত রাখা সম্ভব হল 
না। তানি নিজেকে একজন খাঁটি মুসলমান সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। অবশ্য 
তাঁর এই ঘোষণার পেছনে কিছু তাৎক্ষণিক পাঁরস্থিতির প্রভাবও ছিল। 

মহাম্মদের অনুসৃত নীতির ফলে অভিজাত ও সেনাবাহিনীর মধ্যে যেমন অস" 
ন্তোষ Wie হয় তেমনি উলেমা ও সুফী সম্প্রদায়ও ছিল feme! এই পারাস্থাততে 


ও With the best of intentions and no sense of proportion Maa p 1০ 
Tughluq was a transcendent failure. ০০০ 


১২২ ভারত কথা 


রাজ্যভার গ্রহণ করার পর ফিরোজের আপোষমূলক মনোভাব গ্রহণ করা ছাড়া গত্য- 
ex ছিল না। নমনীয় নীতির দ্বারা তান আভিজাত শ্রেণীর আনুগত্য অর্জনে 
সচেষ্ট হলেন। রাজ্যীবস্তারের নীতি পরিত্যাগ করলেন। পারিবর্তে জনকল্যাণ ও 
প্রজাহতৈষণাকে তাঁর শাসনের নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর এই chess 
ইউরোপের ইতিহাসের জ্ঞানদীস্ত স্বৈরাচারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে "TD: 

U রাজল্ব-সংস্কার ॥ 


u জায়গার প্রথা ॥ 
করেন। জায়গীর বংশানক্রীমকও করা হয়। সেনাবাহিনীতে বেতনদানের পরিবর্তে 
জায়গার দান আরম্ভ হয়। তবে জায়গীর থেকে লব্ধ আয়ের অর্ধাংশ সরকারের প্রাপ্য 
Ten u বাণিজ্য-নগীতির সংদ্কার ॥ 

: ফিরোজ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উনমাতকজ্পে অবাধ বাণিজ্য নীতি অনসরণ 


দয়া ও মানবতার আদর্শের ভিত্তিতে ফিরোজ দণ্ডবিধির সংস্কার করেন। কিন্তু সেই 


- qp শিক্ষার সংস্কার ॥ 

ফিরোজ ইসলামী শিক্ষার বিস্তারে বিশেষ তৎপরতা প্রকাশ করেন। এই উদ্দেশ্যে 
তিনি a; মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। জ্ঞানী-গুণাঁদের তান সমাদর করতেন। ইতিহাস 
রচনার ate ছিল oda বিশেষ আগ্রহ। তাঁরই উৎসাহে জিয়াউদ্দীন বরাণ ও আফিফের 


তুঘলক বংশের শাসনকাল ১২৩ 


বিখ্যাত cra দুটি রচিত হয়। 
॥ শিল্পে উৎসাহ ॥ 
দেশে শিল্পের বিকাশেও ফিরোজের অবদান উল্লেখযোগ্য। [তান যে ছাত্রিশাট 
কারখানা স্থাপন করেন তাদের প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একা hei 
যেখানে TWA ও পশুর খাদ্যসামগ্রী তৈরী হত। অন্যান্য সামগ্রী যে কারখানায় 
তৈরী হত সেগুলিকে বলা হয় 'গয়ের রাঁতাব’। এই কারখানাগুল পাঁরচালনার জন্য 
তান একদল কমণচারীও নিয়োগ FAR a 


1 aeie সংরক্ষণ ॥ 
পঢরাকাীর্ত সংরক্ষণে অপাঁরসীম আগ্রহ ছিল িরোজের। [তানি অশোকের 
দুটি শিলালাঁপ উদ্ধার করেন। তা ছাড়া পূর্ববর্তী সুলতানদের নির্মিত স্মৃতি- 
foor la সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। 


Nn iit 

Sue es uini 

শল Dd 
sere V MA uu 


SUAVE ae NY ung 
48188811101) 
_ Tace শাহের সমাধি 


॥ মূল্যায়ন ॥ 


ধীতিহাঁসিক fond) বলেছেন জনসাধারণের কাছে একজন' শাসকের বিচারের 
মানদণ্ড হল তিনি৷ তাদের জন্য কতটা বাস্তব স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করেছেন।* এই মান- 
দণ্ডে বিচার করলে ফিরোজ তুঘলক নিঃসন্দেহে একজন সার্থক শাসক। এই সাফল্যে 
উৎফুল্ল হয়েই সমসামায়ক এীতহাসিক বরাণী ও আফিফ তাঁকে একজন প্রজাহিতৈষী 
নরপাঁত বলে আঁভাহত করেছেন। এলিয়ট, এলফিনস্টোন প্রভৃতি তাঁকে আকবরের 
TET তুলনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রজাদের বৈষাঁয়ক উন্নতির জন্য তান যা করে- 
ছেন "দিল্লীর অন্য কোন সুলতান তা করেন নি। 

কিন্তু তাঁর সামারক atio, ক্রীতদাস প্রণীত এবং আঁভজাতদের লঃপ্ত ক্ষমতায় 
পুনঃপ্রাতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সমলতানী সাম্রাজ্যের পক্ষে সুফলপ্রস্য হয় নি। বরং বলা 
যেতে পারে তাঁর এই সব নীতির ফলেই সুলতানা সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়োছল 


In 
With 


২ UO ^ " 
* The masses judge a ruler by the material prosperity that they can 
See and feel, —R. P. Tripathi. 


Ee ॥ পর্ষদ নিদেশশত "men d chi 


Invasion of Timur—effects—disintegration of the 
Sultanate—the Sayyids and Lodis (only a brief 
outline) 


॥ fenem ॥ 
তৈমুরলঙ্গ--ভারত আক্রমণ-_ফলাফল-সৈয়দবংশ- CST RENT ॥ 


তুঘলক বংশের শেষ নরপাতি নাসিরদুদ্দীন মামদের রাজত্বকালে সমরখন্দের TT- 
জয়ী বীর তৈমুর লঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন। fora ছিলেন চাঘতাই তুকাঁদের নেতা! 
তান ছিলেন উচ্চাভিলাষী. ও সমরকুশলী। পারস্য, মেসোপটোময়া ও আফগানিস্থান 
জয়ের পর ‘তান ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হন। যুদ্ধে এক পা হারালে তান লঞ্গ বা 
খঞ্জ নামে পারচিত হন। 


, leee ॥ 

তখন ভারতে AAT শাসনের অন্তিম লগন। এই পাঁর্থাতই তৈমূরকে ভারত 
আক্রমণে উৎসাহিত. করে। .পৌত্তীলকতার িনাশসাধনের যুত্তিতে তান তাঁর অন.চর- 
দের ভারত-আক্রমণে VAS করেন। কিন্তু.এদেশের অপারমেয় সম্পদের লুষ্ঠনই 
ছিল তৈমনরের প্রধান TAT! o d A 

১৩৯৮ WKH tora সিন্ধু, বিলাম ও ait আঁতক্রম করে দিল্লীর উপকণ্ঠে 
oct পোঁছান। .দিঙ্গী প্রবেশের প্রাক্কালে প্রায় এক লক্ষ ize, বন্দীকে তান হত্যা 
করেন। : : n 
Tata উপকণ্ঠে তৈমুর এসে পেশছালে নাসরহদ্দীন তাঁকে বাঁধা দেন, কিন্তু পরা- 
জিত হয়ে তান: গুজরাটে পলায়ন করেন। তৈমুর "দিল্লীতে প্রবেশ করেন। প্রথমে 
উলেমাদের অনুরোধে তান নরহত্যা না করতে রাজী হন। কিন্তু নাগরিকগণ তৈমুরের 
বাঁহনীর উদ্ধত্যের প্রাতবাদ জানালে আরম্ভ হয় ব্যাপক গণহত্যা ও লুঠতরাজ। পনের 
faa ধারে 'দিল্লীকে শ্মশানে পাঁরণত করে তৈমুর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ফেরার 


1 ফলাফল d 


TAA, সুলতান সাম্রাজ্যের কবরে শেষ পেরেকাঁট প্রোথিত করে তৈমুরের আক্র- 
মণ। প্রায় aria দিল্লীতে দেখা দেয় দহর্ভক্ষ ও মহ'মারী, যার প্রকোপে অবশিষ্ট 
লোকের মৃত্যু হয়। সমগ্র উত্তর-ভারতব্যাপী সৃষ্ট হয় এক অনিশ্চয়তা, অরাজকতা ও 
Tarea | 

1 সৈয়দ বংশ ৷ 

তৈমনরের প্রাতানাধ ও মনুূলতানের শাসনকর্তা খিজির খাঁ ছিলেন সৈয়দ বংশের 
প্রাতষ্ঠাতা। শেষ তুঘলকদের অযোগ্যতার সুযোগে তিনি দিল্লী জয় করেন এবং দোয়াব 
পর্যন্ত তাঁর অধিকার বিস্তৃত করেন। 

খিজির নিজে সুলতান Pg গ্রহণ করেন fa! 'তনি' তৈমুরের প্রাতানাধ 
গহসেবেই দেশশাসন করেন। নিজেকে তান হজরত মহম্মদের বংশধর বলে দাবী 
করতেন। দেই অর্থে তান ছিলেন সৈয়দ। কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চিত কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় ATI 

িজিরের পর তাঁর পত্র মোবারক খাঁ শাসনভার গ্রহণ করেন। 1তাঁন শাহ উপাধি 
গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে তান "দিল্লীর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন৷ 


মোবারককে জায়গ্ীরদার প্রথার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম চালাতে হয়। কেননা 
তানি জায়গীর ও জায়গীরদারদের উপর সুলতানের কর্তৃত্ব প্রাতষ্ঠার চেষ্টা করোছিলেন। 
এই চেষ্টাতেই তিনি তাঁর উজার শারওয়ার-উল-মুলকের চক্রান্তে নিহত হন। "তান 
ছিলেন সৈয়দ বংশের শ্রেষ্ঠ সূলতান। 


১০ 


১২৫ WTS বংশের অবসান 


পরবর্তী“ সুলতান মহাম্মদ শাহ ছিলেন অক্ষম, অযোগ্য ও পানাসন্ত। তান 
মালবের শাহ কর্তৃক আক্রান্ত হলে TACT শাসনকর্তা বাহলুল লোদীর সাহায্যপ্রার্থ 
হন। Wes মালব-আক্রমণ প্রাতহত করে নিজেই দিল্লী অধিকারে তৎপর zal 
কিন্তু ব্যর্থ হয়ে মুলতান ফিরে যান। 

পরবর্তী সুলতান আলাউদ্দীন আলম শাহ ছিলেন সৈয়দ বংশের সর্বাপেক্ষা 
অযোগ্য শাসক ৷ তাঁর মন্ত্রী হামদ খাঁ প্রকৃত শাসকে পাঁরণত হলে আলম দিল্লী ত্যাগ 
করে বাদাউন অঞ্চলে চলে যান। হামিদও নিজের বিপদ বুঝে আবার বাহলুলের সাহায্য 
চান। এইবার বাহলদুল হ্যমিদকে হত্যা করে দিল্লীর শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ 
করেন। 

সৈয়দ বংশের শাসনকাল সম্পর্কে ডঃ নিজামণ লিখেছেন যে মুলতান থেকে এসে 
তারা বাদাউনের আণ্টলিক শাসকে পরিণত হয়। রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক কোন 
দিক থেকেই মধ্য যুগের ভারতের ইতিহাসে তাদের কোন ভূমিকা নেই। 

U লোদী বংশ ॥ 


সৈয়দ বংশের পর দিল্লীতে লোদী বংশের শাসন আরম্ভ হয়। লোদীরা ছিল 
আফগান। তারাও দিল্লীতে স্থায়ী ও মজবুত শাসন গড়ে তুলতে পারে নি। 

কারণ প্রথমতঃ ভারতের অন্যান্য অণ্তলের স্বাধীন শাসকরা দিল্লীতে লোদণ বংশের আ'ধ- 
পত্য মানতে রাজী হয় নি। দ্বিতীয়তঃ বংশানক্রামক জায়গণরদারগণ কেন্দ্রীয় শান্তির 
দর্বলতার সুযোগে প্রায় স্বাধীনভাবেই নিজ নিজ জায়গার শাসন করতো। তৃতীয়তঃ 
লোদীদের সমর্থক যে সব আফগান অভিজাত ছিল তারাও লোদীদের ক্ষমতা কেন্দরীয়- 
করণের নীতি কখনো সমর্থন করে নি। 

লোদী বংশের প্রাতষ্ঠাতা বাহলুল রাজ্যজয় অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ সংগঠনেই আঁধক- 
তর মনযোগী ছলেন। তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব জৌনপুর জয় । 

বাহলুলের পর সিংহাসনে বসেন “সিকান্দার লোদণী। [তান আফগান আভজাতদের 
বশীভূত করে সুলতানের মর্যাদা বাড়াতে সক্ষম হন। 
তাঁকে বারাণসীর যুদ্ধে পরাজিত করেন। তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে তান বিহার 
ও IRO জয় করেন। বাংলার সুলতানের সঙ্গেও তাঁর সন্ধি স্থাপিত হয়। 

আভ্যন্তরীণ শাসনে যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দেন সিকান্দার তান রাজকীয় 
মর্যাদার অনেকটাই পুনরুদ্ধার করেন। তান ন্যায় বিচার প্রাতষ্ঠায় Beat হন। 
TOA ব্যবস্থা জোরদার করেন। আঁভজাতদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে নানাবিধ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেন। কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নাততেও তান সচেষ্ট teem! ফলে সামাজ্যে 
আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অনেকটাই ফিরে আসে। জ্ঞনী-গুণীর সমাদরও তান করতেন। 
কিন্তু wats বিষয়ে তিনি ছিলেন অন্ধ। 

তাহলেও ডঃ কে. এস. লালের মতে সিকন্দারের উনত্রিশ বৎসরের শাসনকাল ছিল 
নানা গৌরবে গৌরবান্বিত। কোন সন্দেহ নেই লোদী শাসকদের মধ্যে তাঁনই ছিলেন 
যোগ্যতম ৷ 

herr লোদীর পর সিংহাসনে বসেন ইব্রাহম লোদী। সুলতানা হয়েই তানি 
জৌন্পঢুরের শাসক তাঁর ভ্রাতা জালান খাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করলে আফগান অভি- 
জাতদের সঙ্গে তাঁর বিরোধের সূত্রপাত হয়। 


ইব্রাহিম গোয়ালিয়র দুর্গের আঁধর্পাত রাজা বিক্রমজিংকে বশীভূত করেন। এরপর 
তাঁর সঙ্গো বিরোধ বাঁধে মেবারের রাণা সঙ্গের সঙ্গো। কিন্তু ইব্রাহিম সেই বিরোধে 


ভারত কথা ১২৬ 


শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন। রাজপত্তগণ দিল্লীর সুলতান রাজ্যের 
কিছু অংশ দখল করে নেয়। 

কিন্তু ইব্রাহিমের শাসনকালের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল আফগান অভিজাতদের 
সঙ্গে বিরোধ । বিরোধের মূল কারণ হল রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী 
দ্যান্টভঙ্গী। ইব্রাহিমের বন্তব্য ছিল সুলতানই সর্বময় ক্ষমতার আধিকারী। Awa 
সকল কমর্চারী তাঁর নি্দেশমত চলতে বাধ্য। অন্যাদকে আফগান আঁভজাতগণ 
সুলতানের সঙ্গে সমকক্ষতার দাবী করতো। ইব্রাহিম তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকেই: 
বয়স্ক ও সম্ভ্রান্ত অভিজাতদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতেন aT! ফলে' 
অভিজাতদের বিক্ষোভ বাড়তেই থাকে । এই পরিস্থিতিতে আখ্ন-শলাকার কাজ করে 


ইব্রাহিমের অপসারণে HH প্রতিজ্ঞ হলেন। 

কারা থেকে কনোৌজ এই বিস্তীর্ণ অণ্টল জুড়ে আঁভজাতগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। 
ইব্রাহিম অবশ্য এই: বিদ্রোহ দমনে সফল হন। বহু আফগান সর্দারকে তান বিষ 
প্রয়োগে হত্যা করেন। 

উপায়ান্তর না দেখে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ ইব্লাহমের বিরুদ্ধে কাবুলের 
আধিপাঁতি জাহরদ্দীন বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গুজরাটের শাসনকর্তা আলম 
খাঁও দৌলতের পক্ষে যোগদান করেন। ১৫২৬ NOCA বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে 
ইব্রাহমকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। সেই সঙ্গে অবসান 
হল ASAT শাসনের t 


1 পর্ধদ নির্দোশত পাঠক্ম N 


Rise of some regional powers: 
(a) Bengal under Ilias-Shahi rulers—Hussain Shah 
and Nasarat Shah—cultural developments. 
(b) The Bahmani kingdom (no details)—Split up 
into five kingdoms. 

(c) The nature of the Bahmani—Vijaynagar con- 
flict (details of the wars to be omitted). 

(d) Vijaynagar empire—Dev Rai and Krishna Rai- 
Special emphasis on administrative system— 
and the social, cultural and economic life. 


u {ৰযয়-ক্লম ॥ 


বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনঃ ইলিয়াস শাহ-_সকান্দার 
শাহ_গিয়াসন্দীন. আজম শাহ-_বাংলায় TRY 
শাসনঃ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ_নসরৎ শাহ-_ইলিয়াস 
শাহী, বংশের সাংস্কৃতিক অবদান- হুসেন শাহী আমলে বাংলার 
সংস্কাত__বাহমনী রাজ্যঃ বাহমন ও বিজয়নগর (anm 
শবজয়নগর রাজ্য ৪ সঙ্গম VIALS RIGS qU— 


বিজয়নগর রাজ্যের পতন-_বিজয়নগরের 


রর শাসন ব্যবস্থা_াবজয়- 
নগরের অর্থনৈতিক অবস্থা_বিজয়নগরের সামাজিক অবস্থা 
বিজয়নগরের সংস্কৃতি। 


অষ্টম অধ্যায় 
আঞ্চলিক শক্তির উত্থান 


eerta ইলিয়াসশাহী sess শাসন 
u ইলিয়াস শাহ ॥ 


মহাম্মদ faa তুঘলক বাংলাকে তিনটি স্হানদিল্ট বিভাগে ভাগ করেন। এই 
Sess বিভাগ হল লক্ষমণাবতাঁ, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও | 

১৩৪২ wre সামসাদ্দীন ইলিয়াস শাহ লক্ষনণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। যদনাথ সরকারের মতে তখন থেকেই বাংলার হীতহাসে এক নতুন যুগের 
সচনা TAP 

এই সময় সমগ্র উত্তর ভারতে মহ,ম্মদ বিন তুঘলকের নীতি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
জনসাধারণ ‘বিদ্রোহ হয়ে ওঠে। একাঁদকে পূর্ব ভারতে দিল্লীর শাসনের অবসান 
অন্যাদকে পূর্ব ভারতের "হিন্দ রাজন্যবর্গের মধ্যে এক্যের অভাব ইলিয়াস শাহকে 
তাঁর রাজ্যের পাশ্চম সীমান্তে রাজ্য বিস্তারে উৎসাহিত করে। 

ইলিয়াস শাহ প্রথমে AES জয় করেন। এরপর তানি নেপাল আক্রমণ করেন 
এবং কাঠমাণ্ডু লুণ্ঠন করে প্রচুর ধন-সম্পদ নিয়ে আসেন। Bivens হিন্দ? রাজাকেও 
পরাজিত করে প্রচুর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে বাংলায় ফিরে আসেন। এরপর সোনারগাঁও 
দখল করে ইলিয়াস বাংলার রাষ্ট্রীয় এক্য পুনঃপ্রীতষ্ঠা করেন। 

ইলিয়াসের এই শান্তিবৃদ্ধতে weiss হয়ে ফিরোজ তুঘলক বাংলা আক্রমণ 
করেন। fey চূড়াল্ত সাফল্যলাভ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তান দিল্লী ফিরে 
এলে উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। 

ইলিয়াস এরপর সমৃদ্ধ কামরূপ আক্রমণ করেন। কিন্তু এই অভিযানের ফলাফল 
সম্পর্কে এরীতহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। 

ইলিয়াস শাহের রাজ্যশাসন প্রণালী সম্পর্কে ন্যিশ্চতভাবে কিছু জানা যায় না। 
তবে তান যে এক শাল্তশালী কেন্দ্রীয় শাসন গড়ে তুলোছলেন সে বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। কথিত আছে feld হাজীপুর নামে একটি শহর এবং িরোজাবাদে একাঁট 
বিশাল জলাধার নির্মাণ করোছলেন। 


1 সিকান্দার শাহ ॥ 


ইলিয়াসের পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পূত্র সিকান্দার শাহ । তান নিজ ক্ষমতা 
AAF করার চেষ্টায় দিল্লীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখতে উদ্যোগী হন। একাধিকবার 
তানি দিল্লীতে প্রচুর পরিমাণে উপঢোকনও প্রেরণ করেন। 

কিন্তু তা সত্বেও তান দিল্লীর সুলতান ফিরোজ তুঘলকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে 
পারেন fa) িরোজ বাংলা অভিযানের প্রথম ব্যর্থতার ক্ষোভ ভুলতে না পেরে 
fase আক্রমণ করেন। সিকান্দার Prem মতই একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। 
সুলতানী বাহিনী দূর্গ অবরোধ করেও কোন সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। শেষ 
পর্যন্ত উভয়পক্ষে শান্তি স্থাপিত হয়॥ ফরোজ বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করে 
নেন। এরপর থেকে প্রায় দুই শতাব্দীকাল "দিল্লী কর্তৃক' বাংলাদেশ আক্রান্ত হয় [ei 

সিকান্দার শুধু বীর যোদ্ধা ও সঃশাসকই ছিলেন না, ছিলেন শি্প-সংস্কৃতির 
পঙ্ঠপোষকও। তিনি তাঁর রাজধানীকে সুসজ্জিত করোছলেন। আঁদনার বিখ্যাত 


নসকান্দারের পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পদ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ। তান 
-A new chapter was opened in the History of Bengal with the accession 

of Ilyas Shah to the throne of Lakhnawati. 
—J. N. Sarker. 


১২৮ ভারত কথা 


উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবাঁস্থত কামতা রাজ্য আরুমণ করেন। কিন্তু এই অভিযান 

য় TA 
NE Se A ce ath let OE চীন সমাট ইয়ং 
aya সঙ্গে তান দূত বানিময় করোছিলেন। এই সময় চীনা দূতের সঙ্গে মাহয়ান 
নামে জনৈক দোভাষী বাংলাদেশে এসেছিলেন । মাহুয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে বাংলা- 
দেশের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায়। 

আজম শাহের পর তাঁর পত্র হামজা শাহ সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময়ে বাংলার 
আমীরগণ প্রভূত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। ফলে সুলতানের সঙ্গে তাদের সংঘাত 
অনিবার্য হয়। সেই সময় গণেশ নামে এক পরাক্রান্ত জমিদার সামায়কভাবে বাংলার 
কতৃত্ব দখল করেন। 

ইলিয়াস শাহী শাসনের পুনরুজ্জীবন ঘটে নাসিরুদ্দীন মামুদের শাসনকালে। 
তাঁর সময়ে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ সুখে ও শান্তিতে বসবাস করে। 

পরবর্তী সুলতান রুকন্উদ্দীন বরবকের শাসনকাল ইলিয়াস বংশের এক উল্লেখ- 
যোগ্য অধ্যায়। [তান tia ও কামরূপে অভিযান প্রেরণ করে সাফল্য লাভ করে- 
Tecra TALC বরবক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। “শ্রীকৃষ্ণ বিজয়” কাব্যের রচাঁয়তা মালাধর বস: ছিলেন তাঁর সভাকাবি। 

এরপর দূর্বল উত্তরাধিকারীদের শাসনের ফলে ইলিয়াস শাহী বংশের পতন হয়। 
বাংলা হাবসাদের করতলগত হয়। 

॥ বাংলায় হুসেন শাহণ শাসন ॥ 
৷ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ d 

বাংলার ইতিহাসে হাবসীদের শাসনকালকে অন্ধকার যুগ বলা হয়েছে। এদের 
অত্যাচারে ও কুশাসনে বাংলার জনজীবন alos হয়ে ওঠে। ফলে রাজ্যের Cats 
RGN শাহের নেতৃত্বে জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং শেষ হাবসী' সুলতান 
মুজাফ্‌রকে হত্যা করে। বাংলার আমীরগণের- অনুরোধে হুসেন শাহ্‌ আলাউদ্দশন' 
হুসেন শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। বাংলায় আরম্ভ হল হুসেন শাহ 
শাসনকাল 

হাবসী কুশাসনের ফলে বাংলাদেশে যে বিশ্‌খলার সৃষ্টি হয়োছল অলাউন্দীন 
তার অবসান ঘটিয়ে দেশে শান্তি ও শংখলা পনঃপ্রাতষ্ঠিত করেন। ‘তানি art 
আমীর ও সৈম্যদের বাংলাদেশ থেকে [qe es করেন। হাবসী আমলে বাঁহুচ্কত 
আমীরদের নিজ নিজ পদে পুনর্বহাল করেন৷ 

এই সময় দিল্লীর সংলতান সিকান্দার লোদণী Celta সুলতানকে আক্রমণ 
করলে CHA সুলতান FRAT আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ফলে সিকান্দার cmt 
বাংলা আক্রমণ করেন। শেষে উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। উত্তর বিহার বাংলার 
অধাঁনে আসে। 

এরপর OT শাহ কামতাপংর জয় করেন। কিন্তু তাঁর আসাম অভিযান সফল 
হয় নি। উড়িষ্যা অভিযানেও তিনি সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারেন b) fre 
A যুদ্ধে QO জয়লাভ করেন এবং ত্রিপুরার, কিছ; অংশ বাংলার সঙ্গে m 
হয়। 

হ:সেন শাহ ছিলেন মধ্য যুগে বর্হীর শ্রেষ্ঠ নরপাতি। তিনি শুধু বাংলার 
স্বাধীনতা রক্ষাতেই সমর্থ হয়েছিলেন তা নয়, বাংলার সীমানাও সম্প্রসারিত FAA t 
তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও উদারনৈতিক শাসননীতির ফলে তানি হিন্দুদের অকুণ্ঠ 


আণ্ুলিক শান্তির উত্থান ১২৯ 


আনুগত্য লাভ করোছিলেন। যদুনাথ সরকার বথার্থই বলেছেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম 
হুসেন শাহকে কেবল আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই মনে রাখবে না, মনে রাখবে তাঁর 
উদার নগাঁতির জন্যও, যার তুলনা আকবরের আগে মুসলমান শাসনাধীন ভারতে পাওয়া 
যায় না।২াহন্দুদের উচ্চপদে এবং সামারক বিভাগে নিয়োগে তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না। 

হুসেন ছিলেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক আন্তারক ACNE | বাংলা ভাষার 
উন্নয়নে তাঁর অগ্রহ ছিল অপারসীম। তাঁর শাসনে মুগ্ধ হিন্দুগণ তাঁকে ‘ATS 
তলক’ 'জগৎ-ভূষণ" প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করোছল। 

॥ নসরৎ শাহ ॥ 


আলাউদ্দগনের পর তাঁর পত্র নসরং শ.হ সিংহাসনে বসেন। else পিতার মত 
নানা গুণের অধিকারী ছিলেন।। 

এ সময় পূর্ব ভারতে মোগলগণ প্রাধান্য বিস্তারে সচেষ্ট হাঁচ্ছল। এই প্রচেষ্টা 
প্রতিহত করতে নসরং এক শান্ত সংঘ গড়ে তোলেন। উত্তর ভারত থেকে বতাড়ত 
আফগানগণ এই xs সংঘে যোগদান করেন। পানিপথের যুদ্ধের পর বাবর এই শান্ত 
সংঘের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এর মধ্যে নেতৃবর্গের পারস্পারক কলহ হেতু শান্ত- 
সংঘ ভেঙ্গে যয়। ফলে নসরতের পক্ষে বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া 
কোন 'ঁবকল্প ছিল না। নসরৎ পরাজত হন এবং বাবরের প্রাত আনুগত্য প্রকাশ 
করেন। 

এরপর নসৎ অহোম (আসাম) রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু পিতার মত তাঁর 
চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। 


নসরংও ছিলেন উদারনোতিক ও প্রজাহতৈষী নরপাঁত। মোগল আক্রমণের ববুদ্ধে 
বাংলার স্বাতন্থ্য রক্ষা নসরতের উল্লেখযোগ্য slow! তাঁনও ছিলেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
প্ঠপোষক।. তাঁর সময়ই সর্বপ্রথম মহাভারত বাংলা ভাষায় অনহাঁদত NI 


নসরতের পর হুসেন শহী শাসন স্থায়ী হয় ন। শেষ সুলতান ALAC 
পরাজিত ও বিতাড়িত করে বাংলায় বিহারের বিখ্যাত আফগান নেতা শের খাঁর আঁধ- 
পত্য স্থাপিত হয়। 

॥ ইলিয়াস শাহ? বংশের সাংদ্কাতিকা অবদান ॥ 

উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব থেকে RE হয়ে ইলিয়াস শাহী ও : 
পরবর্তী" হুসেন শাহণ সৃলতানগণ সাহত্য, শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে 
বাংলার মনীষার উন্মেষে যথেম্ট সহায়তা করোছলেন। 

এই যুগের সাংস্কাতিক জীবনের অন্যতম CAPM হল বাংলা ভাষায় সংস্কৃত মহা- 
কাব্য ও কিছু কিছ? পৌরাণিক উপাখ্যানের অনবাদ। যেমন কীত্তবাসের রামায়ণ, 
মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ইত্যাঁদ। প্রকৃতপক্ষে ইলিয়াস শাহী আমলেই বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্য তার শৈশবাবস্থা আঁতক্রম করে। এ সময়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য 
লেখকগণ হলেন অমরকোষ টাকা রচয়িতা বৃহস্পাতি মিশ্র, শরফনামা’ সংকলক ইব্র/হম 
FHA ফারুকী প্রভৃতি 

যদুনাথ সরকার লিখেছেন, এই সময় দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলায় শান্তি ও শৃংখলা 
অক্ষন্ণ থাকায় তা শিল্পকলার বিকাশের সহায়ক হয়োছল। বাংলায় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 


posterity remembers him not only for the material advantages he 
conferred on the people but for his liberalism and catholicity of mind 
of which it is hard to find a parallel in Muslim India until the age 
of the Great Akbar. J. N. Sarker. 
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মুসলমান স্থাপত্যের নিদর্শন হল হুগলী জেলার ন্রিবেনী গ্রামে জাফর খাঁর সমাধ। 
Oita মসাঁজদ বহহখ্যাত। অনেকেই এই মসাঁজদকে দামাস্কাসের বৃহৎ মসাজদের 
সমতুল্য বলে মনে করেন। এছাড়াও fate হয়োছল qun. মসাঁজদ। হাজীপুর শহরও 
ইালয়াসদের দ্বারা ার্মত। 
॥ হুসেন শাহী আমলে বাংলার সং: u 

Gratis তরফদার এই আভমত 'দয়েছেন যে হুসেন শাহী বংশের বৈশিষ্ট্য 
হল বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা, রাজ্য বিস্তার, প্রশাসনের 'স্থাতিকরণ এবং অর্থনোতিক 
ও সাংস্কাতিক অগ্রগাঁত।ৎ রাজনোতক প্রয়োজনেই হুসেন শাহণ সুলতানদের উদার 
নীতি অবলম্বন করতে হয়েছিল। আর এই নীতি সুস্পষ্টভাবে প্রভাবিত করোঁছিল 
তদানীল্তন বাংলার বৃহত্তর সমাজ জীবনকে | 

SOM শাহী বংশের অন্যতম কৃতিত্ব হল স্থানীয় মনীষার ভিত্তিতে বাংলা 
সাহিত্যের নবজাগ্গরণ। এই জাগরণ ছল স্বতঃস্ফর্ত। এর মূলে ছিল মহাকাব্য ও 
পৌরাণক আখ্যানের প্রাত জনসাধারণের আকর্ষণ, স[লতানদের পৃজ্ঠপোষকতা, AT- 
ধর্মের ATA ও চৈতন্যবাদের বিকাশ। নবদ্বীপে নবন্যায় সংঘের প্রতিষ্ঠা বাংলার 
সাংস্কৃতিক জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চৈতন্য শুধু যে ভান্তিবাদকে এক বিশিষ্ট 
ধৰ্মীয় রূপ দিয়েছিলেন তাই নয়. তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক জাগরণ সৃষ্টি করেন। 
চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁর পঙ্ঠপোষকতায় পরমেশ্বর সর্বপ্রথম মহাভারত 
বাংলায় অনুবাদ করেন। হ:সেন শাহী আমলে যশরাজ খাঁ, কবান্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর 
নন্দী, শ্রীধর গুমুখ পণ্ভিতগণ সরাসাঁর রাজদরবারের পঞ্পোষকতা লাভ করেন। রাজ- 
দরবরের বাইরে বিজয় গ7স্ত, বিপ্রদাস “মনসা-মঙ্গল” কাব্য রচনা করে যথেষ্ট খ্যাত 
অর্জন করেন। 

হুসেন শাহী আমলে বাংলার সাংস্কাীতক জীবনে ধর্মের এক বিশেষ ভূমিকা 
Testi STA ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম ও শৈব ধর্ম ছাড়াও এই সময় বহু আগুলিক ধর্মমত 


ও সম্প্রদায়ের জনপ্রিয়তা দেখা BAI যেমন, নাথ, ধমঠাকুর ইত্যাঁদ। শান্ত মতবাদেরও 
যথেষ্ট প্রসার ঘটে। যেমন মনসা ও চণ্ডী । 


হিন্দ দের মত মুসলমানদের মধ্যেও 
তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ প্রচালত হয়। E 

রাজদরবারের AAT এ সময় স্থাপত্য ও হস্তালাপবিদ্যা যথেষ্ট উৎকর্ষতা 
লাভ করে। তখন উচ্চাঙ্গ সংগীতেরও ব্যাপক প্রচলন ছল। 

TEM শাহী আমলের স্থাপত্যের নিদর্শন হল “দাখিল দরওয়াজা', temet 
সমাধি মন্দির’, “তাঁতিপাড়া মসজিদ’ ইত্যাদ। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে হুসেন শাহীগণ 
ইীলিয়াসীগণের ধারাই অনুসরণ করেছিল। ইট ও পাথর দ্বারা নার্মত গোঁড়ের 
বড়সোনা ও ছোটসোনা মসজিদ হুসেন শাহী স্থাপত্যের অপর নিদর্শন 

॥ বাহমন? রাজ্য ॥ 


মহাম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে দাক্ষিণাত্যের অভিজাতগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মহা- 
ম্মদ নিজে দাক্ষিণাত্যে এসে এই বিদ্রোহ দমন করেন এবং বিদ্রোহণদের কয়েকজন নেতাকে 
ব্রোচে যাবার আদেশ দেন। কিন্তু এই সব নেতারা সুলতানের আদেশ অমান্য করে 
দৌলতাবাদ দখল করে এবং ইসমাইল মুখ নামে তাদের এক নেতাকে স্বাধীন সুলতান 
বলে ঘোষণা করে। ইসমাইল এই দায়িত্ব নিতে অস্বাকার করেন এবং হাসান নামে 


© Husain Shahi rule in Bengal was characterised by the territorial ex- 
pansion of the country, stabilization of administration and certain 
significant developments in respect of religion, literature, arts and 
economy. —Tarafder, 


metas শান্তির উ্থান ১৩১ 
আরেক আভজাতের অনুকূলে সিংহাসন ত্যগ করেন। হাসান আলাউদ্দীন বাহমন 
শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন এবং এর সঙ্গোই জন্ম 


বাহমন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পন প্রথম মহাম্মদ শাহ সিংহাসনে বসেন। তান 
সুদক্ষ শাসক | রাজ্যের শাসন ব্যবস্থাকে তানি sone ভিত্তির উপর স্থাঁপত 


করেন। কিন্তু তাঁর শাসনকালেই প্রাতবেশী বিজয়নগর রাজ্যের সঙ্গে দার্ঘ মেয়াদী 
যুদ্ধ আরম্ভ হয়। = 


377 দাক্ষিশাত্যের ইতিহাসে 
উভয় রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী এবং বং. bea 
"এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । Wow রাজাই ছল সামরিক wi নিভা'র এবং স্বভাবতই 
সামারক শান্তর সাহায্যে দাক্ষিণাত্যে প্রাধান্য বিস্তারের প্রয়াসে ৮ 
থাকাই ছিল স্বাভাবক। তাছাড়া তুঙ্গভদ্রা-দোয়াব অণ্চল তা 
নিয়ে দুই রাজ্যের মধ্যে ছিল তাঁর প্রাতদ্বান্দতা। কারণ এ uS gar 
cc E binos a p 
এবং উদ্যোগী ছিল এই সব অণ্চলে আধিপত্য স্থাপনে । ৮ 
রাজন্যবর্গ নিজেদের দাঁক্ষিণ ভারতের হিন্দ ধর্ম ও সংস্কৃতির রক্ষক বলে মনে করতো 
সংতরাং দাক্ষণাত্যে কোন বিধর্মা রাজ্যের প্রাধান্য ছিল তাদের পক্ষে অসহ্য । 


১৩২. ভারত কথা 


তবে প্রত্যক্ষভাবে তুঙ্গভদ্রা-দোয়াবের কর্তৃত্বের প্রশ্নেই উভয়ের মধ্যে প্রথম বিরোধ 
বাঁধে। প্রথম মহাম্মদ এই বিরোধে সাফল্য লাভ করেনা। পরবর্তী সুলতান মুজাহদ 
শাহ বিজয়নগরের রাজধানী অবরোধ করলেও তা দখল করতে ব্যর্থ হন 

ফিরোজ শাহের শাসনকালে দুই রাজ্যের বিরোধই একমাত্র ঘটনা । শেষ পর্যন্ত 
বিজয়নগর AAS পর।জিত করে এবং È রাজ্য বিধ্বস্ত করে দেয়। 

আবার পরবর্তী সংলতান আহম্মদ শাহ USOS আক্রমণে 1বজয়নগর রাজ 
দ্বিতীয় দেবরায়কে ORAS করেন। দেবরায় প্রচুর ক্ষতিপূরণ ও বাৎসারক' FA- 
দানের সর্তে সান্ধ করতে বাধ্য হন। 

কিন্তু আহম্মদ শাহের পর দ্বিতীয় জালাউন্দশীনের শাসনকালে বাহমনী রাজ্যের 
আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে বিজয়নগর রাজ দ্বিতীয় দেবরায় নতুনভাবে সামরিক 
বাহন সংগঠিত করে TART রাজ্য আক্রমণ করেন। দ্বিতীয় আলাউদ্দীন পরাজিত 
হন এবং শান্তি স্থাপনে বাধ্য হন। 

তৃতীয় মহাম্মদ শাহ যখন বাহমনী সুলতান তখন তাঁর প্রধানমন্রণ দাঁক্ষণ ভারতের 
সবশ্রেষ্ঠ মুসলমান, প্রশাসক মামুদ গাওয়ান। সমরাঙ্গনে এবং শাসনকার্যে_ উভয় 
ক্ষেত্রেই MIA অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ‘তান বিজয়নগরের কাছ থেকে গোয়া 
এবং রাজমান্দ্র ও কোন্দাবির নামক দুটি বন্দর দখল করে নেন। 

এছাড়াও তান বাহমনী রাজ্যের সীমা সম্প্রসারিত করেন। feng qul রজ্যে 
তাঁর oferta অপ্রতিহত গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ায় একদল অভিজাত তাঁর বিরদ্ধে চক্রান্তে 
লিপ্ত হয়। দভাগ্যের বিষয় সেই চক্রান্তে লগত তৃতীয় মহাম্মদ শাহ স্বয়ং। সেই 
চক্রান্তের পাঁরণাঁত হল সুলতানের 'নর্দেশে মামুদকে হত্যা করা হয়। তাঁর এমন' 
Tiree মৃত্যু সম্পরকে মক্তব্য করতে গিয়ে [ডোজ টেইলার বলেছেন যে মামূদের 
FQ স্গো সঙ্গে বাহমনী রাজ্যের যাবতীয় সংহাত এবং শান্তও ধংস হয়ে যায় 

তৃতীয় মহাম্মদের পরবর্তী" সুলতানগণও ছিলেন অকর্মণ্য, অযোগ্য এবং শাসন- 
কার্যে অক্ষম। এর সঙ্গে TS হয়োছল' স্থানীয় ও বাহরাগত অভিজাতদের আত্ম- 
কলহ। ফলে বাহমনী রাজ্যের পতন আনবার্য হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় শান্তর দুর্বল 
তার সযোগে প্রাদোশক শাসনকর্তাগণ নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন) 
এই রাজ্যের শেষ সূলতান ছিলেন কলিমল্লাহ শাহ । তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাহমনী 
বংশের অবসান হয়। এই রাজ্যের ধংসম্তূপের উপর পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যের উৎপাত্ত 
হয়। যথাঃ 

(১) বিজাপুরের আদিল-শাহণী বংশ- প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফ আঁদল শাহ, 

(২) আহমদ্‌নগরের নিজাম-শাহণী বংশ-্রাতষ্ঠাতা আহম্মদ নিজাম শাহ, 

(6) বেরারে ইমাদ্‌-শাহী WMS ফতৃউল্লা ইমাদ্‌ শাহ, 

(s) গোলকুণ্ডার FYI শাহ বংশ- প্রতিষ্ঠাতা কুতুব শাহ. 

(¢) বিদরের afar শাহী বংশ- প্রতিষ্ঠাতা আমীর বাঁরদ শাহ। 

॥ বিজয়নগর রাজ্য ॥ 

বিজয়নগর রাজ্যের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা প্রকার মত প্রচলিত। একটি মত হল 
Tord নামে জনৈক ব্যন্তির পাঁচ পত্র তুঙ্গভদ্রা ania দক্ষিণ তাঁরে বিজয়নগর রাজ্যের 
ভিত্তি স্থাপন করেন। এই পাঁচ ভ্রাতার মধ্যে হরিহর ও «pem নাম বিশেষ পারচিত। 
অন্য একটি মত হল ১৩২৪ WHE বরঙাল রাজ্য মুসলমানগণ জয় করলে db পাঁচ- 


s With his death departed all the cohesion and power of the Bahmani 
Kingdom. Tavlor, 


metas «fsa উত্থান ১৩৩ 


ভাই বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যাদকে হেরাস মনে করেন মহাীশ্‌রের 
হয়শলরাজ তৃতীয় বল্লাল তুঙ্গভদ্রার তারে AAAS নামে যে নগরটির পত্তন করেন 
তাই পরবর্তী কালে বিজয়নগর নামে পাঁরচিত হয়। 

উৎপত্তি সম্পর্কে যে মতপার্থক্যই থাকুক না কেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় 
দক্ষিণ ভারতে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে মুসলমানদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা 
করতেই বিজয়নগর রাজ্যের জন্ম। তাই দেখি বিজয়নগর রাজ্যের নেতৃত্বেই দক্ষিণ 
ভারতীয় সংস্কাতির অসাধারণ অগ্রগতি স্বম্ভব হয়েছিল। 

বিজয়নগর রাজ্যে মোট চারা রাজবংশ রাজত্ব করোছিল। যথাঃ সঙ্গম বংশ, 
সালুভ বংশ, GS বংশ ও আরাবিড়ু বংশ। 

॥ সঙ্গম বংশ ॥ 

সংগম বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপাঁতি ছিলেন দ্বিতীয় দেবরায়। তাঁর রাজত্বকালে IITA- 
নগর সিংহলের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। তাঁর পিতার কাছে ব হমনগর 
সুলতান ফিরোজ শাহ পরাজিত হয়োছলেন। সেই পরাজয়ের প্রাতশোধ গ্রহণ FAA 
উদ্দেশ্যে পরবর্তী বাহমনী সুলতান আহম্মদ শাহ বিজয়নগর আক্রমণ করেন এবং 
রাজ্যের প্রভূত ক্ষাত সাধন করেন। 

এই পরাজয়ের সতর্ক হয়ে দেবরায় তাঁর সামারক বাহিনীর পৃনগঠিন করেন এবং 
সেনাবাহিনীতে wel অশ্বারোহী নিয়োগ আরম্ভ করেন। তাছাড়া তান আভ্য- 
FATT শাসন সংস্কারেও সচেষ্ট হয়েছিলেন। 


তাঁর রাজত্বকালে পারস্যের রাষ্ট্রদূত আবদুর রহ্জাক এবং ইতালীয় পর্যটক িকোলো 
ato বিজয়নগর রাজ্যে এসেছিলেন। তাঁদের বিবরণী থেকে এ সময়ের এই রাজ্য 


সম্পর্কে নানা মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। 
LARS বংশ ॥ 


mue বংশের প্রাতিষ্ঠাতা নরাসংহ cHenez ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ॥ 
তান রাজ্যের শাসনভারও গ্রহণ করোছলেন এক সংকটময় মুহূর্তে। কেননা আভ্য- 
verte বিশংখলা ও বিদেশী আক্রমণের ফলে তখন রাজ্যের সংহতি প্রায় LRA হবার 
মুখে । নরাসংহ তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার সাহায্যে রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা 
করেন। 

[তানি আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করেন। তামিল অঞ্চলের এক বিশাল অংশ 
[তিনি বিজয়নগরের সঙ্গে যুক্ত করেন। কিন্তু বাহমনশীর কাছ থেকে তু দ্রা-দোয়াব 
অঞ্চল এবং vipa অধিকার থেকে উদয়াগার পুনরুদ্ধার করতে "তান ব্যর্থ হন। 

॥ SHS বংশ ॥ 

শুধু We বংশের নয়, সমগ্র বিজয়নগর রাজ্যেরই শ্রেষ্ঠ নরপাঁত ছিলেন কৃষ্ণ 
দেব রায়। তাঁর সময়েই বিজয়নগর রাজ্য ক্ষমতা ও সম্‌দ্ধির সর্বোচ্চ সীমায় 
crie 

আরব থেকে পতুগিজদের মাধ্যমে আমদানী করা ঘোড়ায় এবং তুকাঁ ত'রন্দাজ- 
দের নিয়োগে এই! সময় ববজয়নগরের সৈন্যবাহনী যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে। 

কৃষ্ণদেব রয়ের সময়ে বাহমনী রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভন্ত হয়ে গেলেও তারা এঁক্য- 
বন্ধ হয়ে বিজয়নগর আক্রমণ করে। কৃষ্ণদেব রায় অসাধারণ দক্ষতায় সেই আক্রমণ 
প্রাতহত করেন। সুলতান PLN শাহকে বধবস্ত করে কৃষ্ণদের তাঁর রাজ্যের অভ্য- 


TWAS প্রবেশ করেন। EAE সুলতানকে পরাজিত ও নিহত করে তান রায়- 


$98 ভারত কথা 


চুর-দোয়াব ও বদরের দুর্গ দখল করেন। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 
কটনীতি প্রয়োগ করে Fears বিদর রাজ্য মহাম্মদ শাহকে ছেড়ে দেন। গোলকুণ্ডা 
ও feria xus আক্রমণ তিনি প্রাঁতহত করেন। বিজাপুরের বিখ্যাত দুর্গ গুল- 
IA বজয়নগরের আঁধকারে আসে। তা ছাড়া তানি উড়িষ্যা আক্রমণ করে উদয়াগাঁর 
য় করেন। " 
ME IIO CR CR TE We 
িদ্তীর্ণ সাম্রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি সামন্তগণের ক্ষমতা খর্ব করে 
কেন্দ্রীয় শান্ত বৃদ্ধি করেন। প্রধানমন্ত্রী বা মহাপ্রধান ছিলেন রাজার বিশেষ আস্থা- 
ভাজন'। মহাপ্রধান প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের:নয়ন্তণ করতেন। 

কৃষ্ণদেব রায় শিল্প ও সাহিত্যেও যথেষ্ট অনুরাগ’! ছিলেন। তান বিজয়নগরে 
বহু মন্দির নির্মাণ করেন। নেগলপুর নগরের প্রাতষ্ঠাতাও ছিলেন feld! তাঁরই 
পৃজ্ঠপোষকতায় তেলেগন সাহিত্যের বিশেষ উন্নাত Zu! ব্যবসা-বাঁণজ্যেরও প্রসার 
WC! এ সময় বিজয়নগরের ÀR ও সমৃদ্ধি সর্বোচ্চ সীমায় পেশছে ছিল। কৃষ্ণ- 
দেব রায় নিজে বৈফব ধর্মের অনুরাগণ হলেও অন্য ধর্মের প্রতি তান ছিলেন AR, 
পতুগিীজ পর্যটক পায়েজ তাঁর নীতি ও চারত্রের উচ্ছবাসত প্রশংসা করেছেন। 

॥ বিজয়নগর রাজ্যের পতন ॥ 


কঁফদেব রায়ের পর অচ্্যতরায় বিজয়নগর শাসন করেন। তাঁর সময়ে রায়পুর- 
দোয়াব অণ্চল [বজয়নগরের হাত ছাড়া হয়। পরবর্তী“ রাজা হলেন সদাশিব রায়। কিন্তু 
সদাীশব রায়ের দুর্বলতার সুযোগে মন্ত্রী রাম রায় সকল ক্ষমতা হস্তগত করেন। 
রাম রায় একজন যোগ্য প্রশাসক হলেও ক্‌টনোৌতক' দক্ষতা তাঁর ছিল না। তাঁর 
আগ্রাসী নীতিতে ales হয়ে িজাপুর, গোলকুণ্ডা, বদর ও আহম্মদনগর FI- 
বদ্ধ হয়ে বিজয়নগর আক্রমণ করে। ১৫৬৫ NORA তালিকোটার রন্তক্ষয়ী যুদ্ধে 
ব্যাপকভাবে লুটপাট করে। তালিকোটার যুদ্ধ fees রাজ্যের পতনের পথ 
প্রস্তুত করে। 

রাম' রায়ের পর তাঁর ভ্রাতা feqaurp মন্ত্রী হন। কিন্ত তরূমল সদাশিব রায়কে 
বিতাড়িত করে নিজেই বিজয়নগরের রাজা হন। আরম্ভ হয় আরাঁবডু বংশের শাসন। 


S N 
এই বংশের দ্বিতীয় Cre সময় থেকেই দ্রুত বিজয়নগরের পতন হতে থানে। 
সামন্ত শাসকেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই 


॥ দিজয়নগরের' শাসন ব্যবস্থা ॥ 
তার অধিকারী। তাঁর উপাধি ছিল মহারাজ। তিনি ছিলেন বিচার, আইন, দণ্ড 


সকল কিছুর রক্ষাকর্তা। কিন্তু তিনি স্বৈরাচার ছিলেন ani ছিলেন প্রজাহতৈষা। 


গ্রহণ করা। তিনি মুদুহারে জনসাধারণের উপর করভার আরোপ করবেন এবং 
শুর বিনাশসাধন করবেন। 


শাসনকার্যে রাজাকে সাহায্য করতে থাকতো একটি পাঁরষদ। এই পরিষদ রজার 
সভাসদরা ছাড়াও থাকতো প্রধান সামন্তশ্রেণী ও বণিকদের প্রাতনাধি। মন্ত্রীপদে 


আণ্চলিক শক্তির উত্থান ১৩৫ 


ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য থাকলেও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মন্ত্রী বা অন্যান্য উচ্চপদে নিয়োগ করা 
'হত। মহাপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রী বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করতেন। প্রাদোশক শাসনকর্তা- 
দের তাঁনই নিয়োগ করতেন | মন্তীপদ কখনো কখনো বংশানামক হলেও কায়েমী স্বার্থ 
যেন গড়ে উঠতে না পারে সে জন্যে প্রাদোশক শাসনকর্তাদের পদে পরিবর্তন করা 
হত। শাসনকার্ের বিভিন্ন বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক কর্মচারী নিয়োগ করা হত 
রাজসভা ছিল খুবই আড়ম্বরপূূর্ণ। 

শাসনের সুবিধার জন্য TET প্রদেশে এবং প্রদেশগুুলিকে Sonia অঞ্চলে ভাগ 
করা হত। PPAR মতে বিজয়নগর ছয়টি প্রধান প্রদেশে few ছিল। প্রদেশের 
শাসনকর্তাকে বলা হত নায়েক। নায়েকরা রাষ্ট্রীয় তালুক বা নাডুগুীল থেকে এবং 
সামন্তপ্রভু বা অমর নায়েকদের কাছ থেকে খ জনা আদায় করে রাজকোষে জমা দিত। 
সামন্ত প্রভুদের বলা হত অমর নায়েক। প্রাদোশক শাসনকর্তা বা নায়েকরা দেশরক্ষা, 
আইন-শৃংখলা রক্ষা ও জনহিতকর দায়িত্বও পালন করতো। 

বিজয়নগর শাসন ব্যবস্থায় সামন্ত প্রভু বা অমর নায়েকদের এক বিশিষ্ট ভূমিকা 
foal তারা যুদ্ধের সময় রাজাকে সৈন্য যোগাত। বিনিময়ে তারা ভূমি ভোগ করতো । 
তারা যে রাজস্ব আদায় করতো তা থেকে তাদের অধীনস্থ সেনাবাহনীর খরচ বাদ 
fred বাকী রাজস্ব রাজকোষে জমা Troi সাধারণতঃ তারা আদায়ী রাজস্বের এক 
তৃতীয়াংশ জমা দিত। মান্দরগনীলও সামদ্ততা্লিক ব্যবস্থার সুযোগ ভোগ করতো। 
মন্দিরের জমি ক্ষুদ্র সামল্তদের বন্দোবস্ত দেওয়া হত। এ সময় সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা 
এত বেড়ে যায় যে শহর, সমুদ্রবন্দর ও বাজারগুলির প্রশাসন তারাই চালাতো। এই 
সব স্থানের কর ও শুল্ক তারাই আদায় করতো। ফলে তাদের আর্থক অবস্থা ছল 
খুবই স্বচ্ছল। 

গ্রামের প্রশাসন চালনা করতো AGIA বা গ্রমসভাগুলি। গ্রামের আবাদযোগ্য 
জমি গ্রামবাসীদের মধ্যেই বণ্টিত হত। আর পাঁতত জাম ছিল গ্রামের যৌথ speret 
গ্রামে গ্রামরক্ষী ও শ্রামকদের দলপাঁত নিয়োগ করা হত! 


বিজয়নগরে বিভিন্ন অঞ্চলে ছিল ভূমি রাজস্বের বিভন্ন হার। জমির উৎপাদন 
অনুসারে রাজস্ব স্থির করা হত। সামন্তপ্রভুরা ইচ্ছেমত কর ধার্য করতো। রাজকীয় 
754 ভূমিকর ছাড়া গোচারণ কর, বিবাহ কর প্রভাত 

হত? 

বিচার ব্যবস্থা পারচালনার জন্য ছিল বিচারক ৷ প্রশাসনিক কর্মচারণীরাও কখনো 
কখনো বিচার বিভাগের দায়িত্ব পালন করতো। অপরাধীকে" জরিমানা, কারাদণ্ড, মৃত্যু 
দণ্ড, অঙ্াচ্ছেদ প্রভৃতি শাস্তি দেওয়া হত। ব্রাহ্মণেরা আইনের ব্যাখ্যা দিতেন। : 


সেনাপাঁতিকে বলা হত দণ্ডনায়েক। রাজার সামন্ত সেনা ছাড়াও নিজস্ব সেনাদল 
fea সেনাবাহিনীতে feet, ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই থাকতো FAT- 
দেশ থেকে ঘোড়া আনা হত এবং তীরন্দাজ নিয়োগ করা হৃতু। 

বিজয়নগরের শাসনবাবস্থার Hee Se eT EU করন শাসনকর্তা ও 
সামন্তপ্রভুদের আনয়ান্্ত TST রাজা দূর্বল হলেই এরা স্বাধীন হয়ে যাবার চেষ্টা 
করতো। তা ছাড়া বিজয়নগরের রাজারা ?শল্প-বাণিজ্যের উন্নত না করে কেবল ভূমি 
রাজস্বের উপর ST করে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে mw করতে পারেন ÎR 
সর্বোপাঁর স্বৈরাচারী শাসনের কর্মদক্ষতাই নির্ভর করে রাজার FUCA উপর । 
-ফলে দুর্বল রাজার শাসনে বিজয়নগর শাসন ব্যবস্থার গোটা কাঠামোই বিপর্যস্ত হয়ে 
যায়। 


১৩৬ ভারত কথা 


1 বিজয়নগরের অর্থনৈতিক অবস্থা ॥ 

বিদেশী ভ্রমণকারীদের বিবরণ থেকে বিজয়নগর রাজ্যের অর্থনোতিক অবস্থার ATA- 
চয় জানতে পারা যায়। আবদুর রাজ্জাক লিখেছেন যে রাজকোষে প্রচুর সোনা জমা 
থাকতো। ধনী-দারদ্র সকলেই গায়ে গহনা পরতো । ডোমানগো পায়াস বলেছেন 
বিজয়নগরে সকল জাতির লোক দেখা যেত। এরা আসতো দাম পাথর আর হারার 
লোভে! শহরের বাজারে চাল, গম, যব, কলাই, ডাল মজুত থাকতো, খাদ্যদ্বব্যের দামও 
Tea সস্তা। 

বিজয়নগরের অর্থনীতির ভিত্তিই ছিল কৃষি। জমির মালিকানা ক্রমশঃ কৃষকদের 
হ'ত থেকে জমিদার শ্রেণীর হাতে চলে যায়। কৃষকেরা পরিণত হয় পায়কার বা 
ভাড়াটে প্রজায়। এদের খণ কখনো পরিশোধ হত না। এই অবস্থার জন্যই মাঝে 
মঝে বিজয়নগরে কৃষক বিদ্রোহ হত। ন:নিজ লিখেছেন সাধারণ কৃষকেরা তাদের উৎপন্ন 
ফসলের ৯/১০ অমর ন.য়েকদের হাতে তুলে দিত। 

বিজয়নগর খান, ধাতুশিল্প ও গন্ধদ্রব্যর জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানকার PT- 
Pere বিখ্যাত fet বিজয়নগরকে কেন্দ্র করে fates অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য 
চলতো। গরম গাড়ী, ঘোড়া প্রভূত ব্যবহৃত হত পরিবহণের জন্য। আবদুর রাজ্জাক 
িজয়নগরের প্রায় তিনশ" বন্দর ছিল 'লখেছেন। কাপড়, চল, লোহা; গন্ধক, চান, 
মশলা প্রভাতি দ্রব্য বিদেশে aot হত। ঘোড়া, প্রবাল, IET, চীনা রেশম, ভেলভেট 
প্রভাত আমদানী করা হত। বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে বিজয়নগরের প্রচুর লাভ হত। 


Aen প্রধানতঃ তাদের নিয়ন্ণে চলে যায়। বিজয়নগরের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক 
ছিল চীন, মালয়, ব্ৰহ্মদেশ, আরবদেশ, পারস্য, পতুগাল, abet আছিকো প্রভাত 
দেশের সঙ্গো। শিল্পী ও বাঁণকদের আলাদা সংঘ ছল। বাণক moia ছল 
খুবই প্রভাবশালী | 


বিজয়নগরে সোনা ও তমার মানা প্রচালত feet রুপার TEN পাওয়া গিয়েছে। 
বিজয়নগরে উচ্চ মধ্যবিত্ত ও শাসকশ্রেণণী যথেষ্ট স্বচ্ছলতার মধ্যে থাকলেও সাধারণ 
মানুষ ছিল করভারে প্রপণীড়ত। 


লাংশে নিভরিশীল। িজয়নগরের সমাজব্যবস্থাও এর ব্যাতক্রম নয়। যেহেতু বিজয়- 
নগরের অর্থনশীত ছিল কৃষি ও বাণিজ্য নির্ভর তাই সমাজে বাঁণক ও সামন্তশ্রেণণর 
যথেষ্ট প্রভাব feni 


ও FAIRS oT করতো। মল্লাবিদ্যা, আসক্তাড়াতেও তারা nae fest রাজ- 


:' সমাজে TRO যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয় 
ছাড়াও রাজনৈতিক বিষয়ে তারা তাদের প্রভাব প্রয়োগ করতেন। 
“src Tecra নিরামিষাশী। সাধারণ লোক গোমংস TOTS অন্যান্য মাংস, 


ফল; চাল Sag খেত। 1 বিজয়নগরের সংস্কৃতি ॥ 
সাংস্কাতিক ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিজয়নগর খুবই উন্নত fea এই AE 


হিন্দ; সভাতা e সংগ্কুন্তির কেন্দররুপে খ্যাতি অর্জন ক্রোছিল। 


আণ্চলিক শাক্তর উত্থান ১৩৭ 


বিজয়নগরের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দাক্ষিণভারতে সংস্কৃত ভাষা পুনরুজ্জশীবত 
হয়োছল এবং তামিল, তেলেগু, কানাড়ি প্রভৃতি আণ্চলিক ভাষারও যথেষ্ট উন্নাত 
হয়েছিল। সায়নাচার্য বেদের ভাষ্য রচনা করোঁছিলেন। রাজা কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন 
বিদ্যোৎসাহী। «Tote “অমুস্তমালদ্য' নামে তেলেগু ভাষায় এক গ্রন্থ রচনা করেন॥ 
বিখ্যাত তেলেগু কবি পোদ্দন ছিলেন কৃষ্ণদেব রায়ের সভাকাব। কৃষ্দেব রায়ের 
শাসনকাল দক্ষিণ-ভারতীয় সাহিত্যের নবজাগরণের যুগ বলা যেতে পারে। বিজয়- 
নগরের আরবিড়ু রাজাগণও শিক্ষা, সাহত্য ও সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পেও বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অবদান উল্লেখযোগ্য । বিদেশ 
পর্যটকগণ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের স্বতন্ত্র বৌশস্টের উল্লেখ 
করেছেন। এই স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের চমতকার নিদর্শন হল “হাজার মন্দির’ 
ও “বঠলস্ব।মী মান্দর'। অসংখ্য কার;কার্যময় বিঠলস্বামী মান্দরাট আজও বিস্ময়ের 
উদ্রেক করে। িজয়নগরের রাজন্যবর্গ বহু AAT প্রাসাদ ও মান্দির নির্মাণ করোছলেন॥ 


চিন্রশিল্পেও তাঁদের উৎসাহ ও আগ্রহ কম ছিল না। 
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impact of Islam on India during this period— 
with particular stress on the impact on the cul- 
tural life—the initial orthodox reaction—gradual 
synthesis of cultures—the Bhakticvlt—Sufiism— 
religion reference—their message—Art and archi- 
tecture—development of vernacular literature and 
regional art and culture—partronage of literature 
etc. by the ruling groups—growth of urdu. 


u fear ॥ 


ভারতে ইসলামের আগমন-_ভান্তি মতবাদ-_রামানূজ-_র'মানন্দ__ 


কবার__নামদেব-শ্রীচৈতন্য_নানক-_স_ফাবাদ-_ভস্তি আন্দোলনের | 
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STCS SANCHI আগমন 


fea সেই aaa অন্ধ uer ধর্মাবলম্বীদের প্রভাবিত অঞ্চল ছিল না। ফলে একীভূত 
হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া ছিল অনেক সাবলীল এবং স্বতঃস্ফূর্ত । তদুপাঁর তারা কোন 
পৃথক প্রবল ধর্মমত ও সংস্কৃত নিয়েও এদেশে আসে নি। তাই' তাদের একীভূত 
হয়ে যাওয়ার পথে কোন প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্ট হয় নি। 

কিন্তু ভারতে ইসলামের আগমন ও তার তাংক্ষাণক প্রাতিকরিয়া নানা কারণেই ছিল 
প্রতিবাদ মুখর। একটি জম্পূর্ণ পৃথক ধর্মমত ছাড়াও ইসলম সঙ্গে এনোছল এক 
স্বতন্ত জীবনধারা | পূর্ববতী বিদেশীদের প্রভাবে ভারতীয় ধর্মে যে পাঁরবর্তন এসে- 
{ছল তা ভারতীয় ধর্মনন্ধরাও সামাগ্রকভাবে গ্রহণ করতে "ছিলেন প্রস্তুত। কারণ সেক্ষেত্রে 
সমন্বয় গল অনেক গভীরে, বাহ্যক নয়। অন্য দিকে ইসলামের ছিল পৃথক রাষ্ট্রীয় 
ধারণা এবং সাংস্কাতক চেতনা যার স্গে ভারতীয় চিন্তাধারার মিল ছিল না। তদপার 
ইসলাম ভারত বিজেতা, বিজিত ভারতের ate ছিল তার PATS এই দৃষ্টিভঙ্গী 
সমন্বয়বাদী মনোভাবের বিরোধী । একই সঙ্গে ইসলামকে সংখ্যাগত শান্তবাদ্ধর জন্য 
ধর্মান্তারত ভারতীয়দের উপরই SA করতে হত। ফলে প্রথম দিকে ভারতীয় হিন্দু 
সংস্কাতির পাশাপাশি ইসলাম তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে অবস্থান করে। 

fang দীর্ঘকাল প্রাতবেশীর মত একই সঙ্গে বসবাসের ফলে উভয়ের মধ্য প্রাথথীমক 
যে অর্সাহিষু মনোভাব ছিল তা লোপ পেতে থাকে এবং ভাবের আদান-প্রদান ঘটে। 
মুসলমান িজেতাগণ তাদের প্রথমাদকের উন্নাঁসকতা ও অহংকারকে আঁতক্রম করে 
বুঝতে পারে যে ভারতের সংখ্যা গাষ্ঠ অ-মনসলমানদের সঙ্গেই তাদের বসবাস করতে 
হবে। AAR উগ্রতার পথ পাঁরহার না করলে প্রাত্যাহক জীবনযাপন সম্ভব নয়। 
অম:সলমানও ক্রমশঃ উপলব্ধি করেন যে মুসলমানগণই যেহেতু এখন AF শান্ত সেই 
হেতু তাদের বরোধীতা করে কোন লাভ হবে না। বরং কিছুটা সমঝোতার মনোভাব 
থাকলে অন্য ACH হবার৷ সম্ভাবনা থাকে । সুতরাং এইভাবে বাস্তব পাঁরাস্থাঁতর 
আনিবার্ধতাকে মেনে নেবার প্রয়াস শুরু হল। সেই সঙ্গে শুর: হল উভয় সভ্যতার 
পারস্পরিক সমন্বয় ও সংযোজন। এই সমন্বয় প্রকাশের প্রথম বাহঃপ্রকাশ ঘটলো 
সামাঁজক জীবনে । 

এই সমন্বয় ও সহযোগ" প্রয়াসের প্রথম প্রাতীক্রয়া ঘটেছিল শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে ৷ 
এক শ্রেণী উগ্র উলেমা অ-মসলমানদের কাফের বলে আঁভীহত করলেও বাস্তবক্ষেত্রে 
তাদের অসাহফ? মনোভাব বিশেষ কার্যকর হয় fal যেমন, জিজিয়া কর [annon 
উপর চাপানো হলেও @ কর ছিল মূলতঃ অ-কৃষি কর। ব্রাহ্মণ, বিধবা, শিশুদের 
এ কর থেকে অব্যাহাতিও দেওয়া হত। শাসন-তান্ত্িক প্রয়োজনেই সূলতানেরা সাধারণ 
হিন্দ, কৃষক, বাণক প্রভৃতির ate কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করতো না। কারণ 
অধিকাংশ করভার তারাই বহন করতো। তাছাড়া সুলতানদের রাজনোতক ক্ষমতার 
বিরোধ ছিল হিন্দ; রাজাদের সঙ্গে, সাধারণ মানুষের সঙ্গো নয়। বরং রাজনোতিক ও 
অর্থনোতক কারণে সুলতানেরা সচেষ্ট ছিল সাধারণ মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতা 
লাভে। ইরফান হাবিব এই প্রসঙ্গে genes বলেছেন যে হিন্দ? কৃষকর ই ছিল খাদ্য 
ও সম্পদের প্রধান উৎপাদকা। সুতরাং কৃষ প্রধান রাষ্ট্রে তাদের সঙ্গে বিরোধ করে 
রাজ্য শাসন সম্ভব নয়। তই [eu কিছু sperem যেমন আলাউদ্দীন enr, 
মহাম্মদ বিন তুঘলক-_দেশশাসনে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করোছিলেন। বাংল র 
১১ 


১৩১ ভারত কথা 


mui UM শাহ্‌ ও নসরৎ শাহ হিন্দু ও ম:সলমান উভয় সম্প্রদায়কে TAO 
দেখতেন। এই দুই সংলতানের বহ উচ্চপদস্থ করমচারণ ছিলেন হিন্দু হুসেন 
শাহ বৈষ্ণৱ ধমের প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁরই সময়ে 
বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রবল হয়ে ওঠে। এই সময়ই বাংলায় মহাভারত রচিত হয়। 
সতাপাঁর পার দ্বারা হিন্দ:মলমান সম্প্রীতির পথ প্রস্তুত করা হয়। অন্যদিকে 
মারের সুলতান জৈল-উল-আবোদিন তাঁর উদার নীতির জন্য কাশ্মীরের আকন বকে 


উভয়কে নৈকট্যে নিয়ে আসে। তাঁরই পড্টপোষকতায় মহাভারত arrestor প্রভৃতি 
প্রকাশিত og RIT হয় এবং বহ A ফারসী গ্রন্থের হাত 
প্রকাশিত হয়। তিনি তরি রাজ্যে য়া করও রাহত করেন। 

প্রভাবিত করেছিল। প্রাচীন ভারতাঁয় রাজাদের রাজপদ সম্পর্কে যে অদর্শ ছিল তা 


অনকরণেই গড়ে উঠোঁছল যাঁদও রাজকমচারণদের আগেকার পদবীর পারবতে 
"IS পদবী দেওয়া হয়েছিল। আর এই গ্রহণ ছিল একান্তই স্বাভাবিক। কেননা 
XS সমান শাসকসণ অন্ভেব করেন, কেবলমাত সামরিক শির soem (কেননা 
মত বিশাল দেশ শাসন করা অসম্ভব । FM kmra রীতিনপাঁত, পদ্ধাত ও 


॥ Sis মতবাদ ॥ 
তান STR নদ, ও ম:সলমান পদ্ধীতর যে সমন প্রয়াস অরষ্ত ই 
টি পরিপ্রেক্ষিত পেয়ে যায় সামাজিক ও সাংস্কাতিক 


অনেকে মনে করেন, রামানন্দ, কবীর, নানক, মীর.বাঈ, শ্রীচৈতন্য প্রভাতর সময় 
থেকেই ভন্তি অন্দোলন অরম্ভ হয়। যদিও এরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরর ote ভন্তির 
উপর বিশেষ গর্ব দিয়েছেন তথাপি এই আন্দোলনে W সূচনা হয় AR, আগেই দাঁক্ষণ 


NCUM ষষ্ঠ শতকে বৈষ্ণব আড়ুবার ও শৈব নয়নার সাধদ-সন্তরা ভান্তমূলক 


সংগীত রচনা করেন। ভক্তি আন্দোলনের এই হল সূচনা 
গুপ্ত শাসনকালে শংকরাচযে'র নেতৃত্বে হিন্দুধর্মের সংস্কারমূলক অ ন্দোলনের 


ধর্মকে প্রতিহত করতে এবং Rete জনপ্রিয় করে তুলতে ভক্তিমা্গে'র আশ্রয় 


ভারতে ইসলামের প্রভাব ১৪০ 


মধ্যযুগে হিন্দুধর্মের প্রবন্তাগণ প্রত্যক্ষভাবে না হলেও জাতিভেদ প্রথাকে অগ্রাহ্য 
করতেন। তারা সর্বশাল্তমান ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করার 
মধ্য দিয়েই মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করতেন। এই চিন্তাধারা ছিল 
শংকরাচার্ষের তত্বপ্রধান চিন্তাধারার বিরোধী। নতুন এই চিন্তাধারার প্রথম প্রচারক 
ছিলেন রামানুজ। 

^ উত্তরভারতে মুসলমান আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের অগমন এবং ব্যাপক 
ধমান্তারত করণের প্রয়াসকে প্রতিহত করে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করাই সেই সময়ের অপারি- 
হার্ প্রয়োজন হয়ে দাঁড়য়োছল। এই প্রয়োজন মেটাতেই বৈষ্ণব ধর্মচার্য রামানন্দ 
সর্বপ্রথম ভান্তবাদের মাহাত্ম্য প্রচারে অগ্রণী হন। তার পরে তাঁর শিষ্য কবীর এই 
মতবাদকে অধিকতর জনপ্রিয় করে তোলেন। এই মতবাদের মূল কথাই ছিল একেম্বর 
বাদ। ঈশ্বরের কাছে সামাগ্রক আত্মসমর্পন। ভক্তির মাধ্যমেই ঈশ্বরের স্বরূপ 
উপলব্ধি করা। তাই ভক্তিবাদের ভিত্তি হল বহ্যিক নয়, অন্তরের পাঁবত্রতা, ঈশ্বরে 
wis সৎ কর্ম সং আচরণ এবং ঈশ্বরের এককত্বে বিশ্বাস। এখানে জাতিভেদ প্রথার 
কোন স্থান নেই। 

অবশ্য স্বীকার করতেই হবে ইসলামের একেশ্বরবাদ ও উদর দৃষ্টিভংগণ থেকে 
ভাস্তবাদের প্রবস্তারা এই বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন যে জাতিভেদ প্রথায় ছিন্ন- 
অপাঁরহার্য। তাই পানিককর বলেছেন যে এইদিক থেকে ভন্তিবাদ হল ইসলমীয় 
একে*্বরবাদের এক নতুন হন্দ: ধর্মীয় ব্যাখা এই প্রসঙ্গে এ কথাও স্বীকার্য যে 
একেশ্বরবাদের চিন্তাধারার জন্য 'হন্দুদের ইসলাম দ্বারা প্রভাব হওয়ার প্রয়োজন ছিল 
না। কারণ উপনিষদই একেশ্বরবাদের প্রবন্তা। ভন্তিবাদের উৎস। 


ভান্তবাদের জনপ্রিয়তা লাভের পেছনে তৎকালশন সামাজিক ও অর্থনোতিক পট- 
ভূমিকাকেও অস্বীকার করা যায় না। হিন্দু উচ্চবর্ণের লোকেরা ছল সামন্ত শ্রেণীর t 
মুসলমান শাসকশ্রেণীও ছিল একই গোষ্ঠাঁভুন্ত। আর সমাজের নিপণীড়ত, শোষিত 
শ্রেণীর মধ্যে ছিল দরিদ্র কৃষক, নিম্নবর্ণের মানুষ, এবং শহরের কারিগর শ্রেণী। 
এই নিপীড়িত শ্ৰেণী ভক্তিবাদের মধ্যে যেন খুজে পেয়োছল নিরাপদ ধমর্ঝ আশ্রয় ৷ 


তাই Siem অনয়াসেই এই শ্রেণীর মানূষকে *ল।বিত করতে পেরেছিল, তাদের 
প্রভাবিত করতে পেরেছিল | 


তুচ্ছ করে, সংসারকে অসার জ্ঞান করে ঈশ্বরের আশ্রয় লাভে APT হওয়া কিন্তু 
তুলসাঁদাস রামচন্দ্র মহিমা প্রচার করে মানুষকে সংসার ধর্ম পালনে অনংপ্রাণিত 
একাটি গতিশীল মতবাদে পরিণত করেন। একই- 
ভাবে শিখার VEST থেকে গর গেবিন্দ পর্যস্ত ভক্তিবাদকে আশ্রয় করেই শিখ- 
জাতিকে এক সুসংহত শক্তিশালী জাতিতে পারিলত করেন? 
1 রামানুজ ॥ 

ভান্তবাদের আদি প্রচারক ছিলেন দ্বাদশ শতকের সাধক রামানূজ। তিনি বলতেন, 
কর্মের দ্বারাই মায়া বা আসক্তির জন্ম হয়। কেবলমাত্র ভন্তির দ্বারাই প্রকৃত ais 
লাভ সম্ভব। তান জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার নিন্দা করতেন। 


Essentially, therefore, the Bhakti movement was a new interpreta- 
tion of Hinduism in terms of Islam's monotheism. _K. M. Panikkar. 


১৪ ১" ভারত কথা 


1 রামানন্দ ॥ 

রামানুজের শিষ্য ছিলেন রামানন্দ । তাঁর ভাবধারাই গ্রহণ করেন র.মানন্দ। উত্তর 
ভারতে ভান্তধর্সের প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন রামানন্দ। তান নিজে ব্রাহ্মণ 
হলেও তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন নাপিত, মুচি প্রভৃতি fasta মানুষ। 
তিনি জাঁতভেদ প্রথাকে ঘণা করতেন। রামের প্রাত cies মৃন্তির একমাত্র পথ_ 
এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। হিন্দী ভাষাকে তান তাঁর মতবাদ প্রচারের মাধ্যম হিসেবে 
গ্রহণ করেন। কবাঁর ছিলেন তাঁর অন্যতম শিষ্য ৷ 


কবীর ছিলেন তন্তবায় শ্রেণীর। বাল্যকাল 
থেকেই তাঁর মধ্যে দিব্যজ্ঞানের উদ্ভব হয়। পূজা, 
উপ।সনা ইত্যাদি পরিত্যাগ করে তান, ভক্তি ধর্ম 
কেই গ্রহণ করেন। হিন্দ; ও মুসলমানের মধ্যে 
সম্প্রীত প্রাতজ্ঠাই ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। 
তাই ঈশ্বর ও আল্লার মধ্যে কোন পার্থক্য তান 
করতেন না। জাতিভেদ প্রথা, মুর্তি পূজা, 
View প্রভৃতকে তান ঘৃণা করতেন। কবীর 
তাঁর aif গশীতিকবিতা বা দোঁহার আকারে 
রচনা করতেন। আর এই সব দোঁহার জনাপ্রিয়তাও 
ছিল অপারসীম। 


Y লামদেব ॥ 
ভান্তি ধর্মের অন্যতম এক প্রচারক ছিলেন মহারাষ্ট্রে নামদেব। তান furem 
র কিন্তু একে*্বরবদে ববশ্বাসী। afer ও ধর্মের বাহ্যক 
আড়ম্বরের তান ছিলেন ঘোর acm তাঁর মূল কথা ছিল অন্তরের ARTO, 
ভান্ত ও হরির গুণগান। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে waite aloha fiue 


ছিলেন ক্লাল্তিহীন উদ্যোগণী। 
= ॥ শ্রীচৈতন্য n 


রিট wis আন্দোলনে যান প্রকৃত অর্থেই এক প্লাবন সৃষ্ট 
AN করোছলেন তান হলেন শ্রীকৃষ্ণ টৈতন্য। বৈষ্ণব ধর্মের 
প্রচারকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ । সর্বশাস্তজ্ঞ এবং 
দার্শনিক চৈতন্য তাঁর তত্জ্ঞানকে সারিয়ে রেখে ভান্তবাদকেই 
আশ্রয় করোছিলেন। তান ধর্ম বলতে যা শেখাতেন তা 
৩২ ছল প্রকৃতপক্ষে নোতক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা । জনসাধারণের 
ভিন টৈতন্যের জাগরণে চৈতন্যদেব যে শিক্ষাদেন তা ছিল সাব- 


একাল্তিক ole এবং এই ভান্তভাব জাগরণের জন্য নাম 
সংকীতনি-এই ছিল চৈতন্যদেবের I মত ও পথ। 
জ।তি বর্ণ-ধরমনীনার্বশেষে সব ma আধ্যাত্বক শক্তির 

শ্রীচৈন্য আঁধকারী হতে পারে_এই ছিল চৈতন্যদেবের বিশ্বাস এই 
বিশ্বাসে ভর করেই তিনি সমগ্র বঙ্দদেশে ভন্তি-ভাবের এক প্লাবন এনেছিলেন। আর 
সেই গ্লাবনকেই বাঙ্গালী জাতির প্রথম জাগরণ বলে 


নি ও চর্ততন আদর্শেরই শিক্ষা। জণবে দয়া, ঈশ্বরে 


=e 
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সুকুমার সেন বর্ণনা করেছেন। তাই জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে তিনি শিষ্যত্ব প্রদান করেন 
বাংলা, Sivan, দক্ষিণ ভারত, বৃন্দাবন যেখানেই তানি গিয়েছেন সেখানেই তানি 
এক' নতুন TT চেতনার জাগরণ ঘাটিয়ে ছিলেন। আজও [তান শ্রীকৃষ্ণের অবতার 
রূপে পুঁজত হন। 


1 নানক ॥ 

{শখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক ছিলেন মধ্য যুগের ভান্ত-আন্দোলনের, প্রবন্তা। 
তাঁর শিষ্যদের বলা হয় শিখ । emp কথাটির অর্থ হল পাঁবন্র। {তান 'হন্দ ও 
মুসলমানদের. মধ্যে সম্প্রীতি ও মানুষের সমানাধকারকে স্বীকার করতেন। তাই 
স্বভাবতই তিনি ছিলেন: জাঁতভেদ প্রথার বিরোধী । তান হন্দুদের ধমাঁয় অনুষ্ঠান 
ও অস্পৃশ্যতারও নিন্দা করতেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে মনসলমানেরাও ছল! তাঁর 
ধর্মীয় শিক্ষার প্রথম কথা হল ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ন্ব। তাঁর কছে ঈশ্বর সত্য. SV 
fasts, অজর, অমর এবং স্বয়ং প্রকাঁশত। এই ঈশ্বর লাভের জন্য, প্রয়োজন 
গুরুর। ধশষ্যেরা যাঁদ হয়. ART তবে গুরু হলেন মহাসাগর; যেখানে সব নদী বিলীন 
হয়ে চরম সাফল্য লাভ করে। আর প্রয়োজন ন.'মজপের অর্থাৎ 'নয়ামত ঈশ্বর স্মরণ । 
যারা নিয়ামত নামজপ করেন পরলোকে তাদের Alves হয়। নানক পারলোকে 
দবশ্বাসণ 1ছলেন। তাঁর মতে মানুষ তাঁর পার্থিব জীবনে কৃত পাপ-পন্ণ্যের isiga? 
মরণোত্তর জীবনে অর্থাৎ পরলোকে শান্তি অথবা AS লাভ করে থাকে। 

এ ছাড়াও বল্লভাচার্য, জ্ঞানেশ্বর, রাবদস, সুরদাস, তুলসীদাস প্রভূত আরও 
অনেক ভান্তমার্গের সাধক ছিলেন । 

u cuum od 

sis আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যখন হিন্দু ধর্মে উদ্লারনৈতিক সংস্কারের প্রয়াস 
প্রবলভ বে সাক্লিয় তখন ইসলাম ধর্মও নিজেকে এই প্রবণতা থেকে পৃথক করে র'খতে 
পারে ি। ঈশ্বরের ACT মানুষের একাত্মবোধ এবং মানুষে মানুষে সমতার আদর্শ 
এই সময় Sram ধৰ্মও ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠোছল। ইসলামে এই উদ।'রনোতিক 
সংস্কারের প্রয়াস প্রতিফলিত সুফী মতবাদে । 

দশম শতাব্দী নানা কারণেই ইসলামের ইতিহাসে খ:বই TAT | রাজনৈতিক 
দিক থেকে এই সময়ই GOT শান্তর উত্থান ঘটে। {চিন্তা ও চেতনার দিক থেকে এই 
সময় ইসলামীয় জগতে এসোঁছল এক বৈ্লাবক পাঁরবর্তন। কারণ তখন য্যক্তিবাদী 
চিন্তাধারার অবসান ঘটে এবং আরম্ভ হয় গোঁড়া সনাতনপন্থাঁদের প্রাধান্য এবং সেই 


১৪৩ ভারত কথা 


wore সস্টিকে অভিন্ন বিচার করায় তারা মূল ate বিশ্ব'সকেই আঘাত করে- 
ছিল। এই ভাবধারার বিরুদ্ধেই সনাতনপন্থীগণ সরব হয়ে ওঠেন। যে সব gata 
ভারতে এসোছিলেন তারা ছিলেন এই সনাতনপল্থীদেরই অনুগামণী। 
অতীন্দিয়বাদীদেরই পরবর্তীকালে বলা হয় ae । aR, আগে থেকেই ইসলামীয় 
জগতে এদের উত্থান ঘটে। এদের অধিকাংশই ছিলেন গভীরভাবে ঈশ্বর প্রেমী। 


কর্তৃক Teens হলে যারা ইসলাম ধর্মে ন্তারত হন তাদের প্রভাবে ধর্মের 
উপর ভারতীয় প্রভাব এসে যায়। সুতরাং মুসলমানদের aet. 


রাগ E, সিনধনদেশ বিজিত হবার পর থেকেই ভারতে সু ধর্মের প্রসার 
প্রাতিবাদ 


১৭ ; A রর পূর্ণ আনুগত্য 

_এই' হল সুফাঁবাদের মূল অদর্শ। Wr ns 
সাধারণভাবে FET মতবাদের দুটি ভাগ। একটি হল যারা কঠোর ভাবে ইসলামীয় 
অননশাসন মেনে চলার পক্ষপ wT | তীয় হল যারা এ অনুশাসন দ্বারা আবদ্ধ 


ATT | 


ভরতে সী ধস দের মধ্যে Wes amine লাম খাজনমন দন pg] 
তিনি "a Mme চৌহানের পতনের পর ১$৯২ খন্টাব্দে ভারতে অসেন। চুদন 


ভারতে ইসলামের প্রভাব ১৪৪ 


ও প্রভাবের সুবাদে তিনিও বিস্তৃত খ্যাতি অজন করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন 
বন্তিয়ার কাকি এবং ফারদউদ্দীন। ফারিদউদ্দীন পাঞ্জাব অণ্চলকেই তাঁর কর্মক্ষেত্র 
হিসেবে গ্রহণ করেন। "দিল্লীতে তান ছিলেন বিশেষ সন্মান ও শ্রদ্ধ র পান্র। তাঁর 
misent ছিল এত উদার ও মানাবক যে তাঁর কিছু কিছ; রচনা শিখধর্মপ্রন্থ ‘আদি 
গ্রন্থেও স্থান লাভ করেছে। 

কিন্তু সুফী সন্যাসীদের সর্বাধিক প্রভাবশালী ছিলেন নিজামুদ্দীন আউলিয়া 
এবং নাসিব্দ্দীন চিরাগ। এ'রা নিম্নশ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে SCA সহজে ও অবাধে 
{মশতে পারতেন। এদের জীবনধারা ছিল খুবই সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর এবং 
লোকজনের FST কথাও বলতেন সহজবোধ্য কথ্য ভাষা 'হন্দীতে। এ'রা কখনো 
কাউকে বলপ্রয়োগে ধর্মীন্তারত করণের চেষ্টা করেন নি। সনন্দর সংগীতের ম.ধ্যমে 
aa তাঁদের মতবাদ প্রচার করতেন! নিজামংদ্দীন আউীলয়া যোগ সাধনায় এতট.ই 
সাফল্য লাভ করেছিলেন যে তাঁকে সিদ্ধ পুরুষ বলা হত। 

॥ ভক্তি অন্দোলনের ফলাফাল ॥ 

একথা 'নঙ্সন্দেহে বলা যায় যে ew আন্দোলন উত্তর ও দাঁক্ষণ ভ রতের মানুষকে 
একইভাবে প্রভাবিত করোছল। হিন্দু ধর্মের অনজ্ঠান-প্রধান পৌন্তীলকতার বিরুদ্ধে 
একেশ্বরবাদী ঈশ্বরের প্রতি কায়-মন-বাক্যে 1?নবোদত ভন্তিভাব অবশ্যই সমাজের সকল 
শ্রেণীর মানূষকে প্রভাবিত করোছিল। বলা যেতে পারে Sis আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল 
দ্বিমুখী। একটি হল আচার-অনুষ্ঠান প্রধান হিন্দ ধর্মের সংস্কার ও জাতভেদ 
প্রথা বজ্জন। “দ্বিতীয়া হল হিন্দ; ও TATA উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীত 
প্রাতষ্ঠা। প্রথম লক্ষ্য পূরণে ভীন্ত আন্দোলন যথেষ্টই সাফল্য লাভ করে। কিন্তু 
দ্বিতীয় লক্ষ্যের ক্ষেত্রে ভাক্ত আন্দোলন সাফল্য লাভ করতে পারে নি। কারণ ভন্তি- 
বাদীরা নিজেরাই কালক্রমে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভন্ত হয়ে যায় এবং অন্যন্য গোষ্ঠী 
অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে নিযুক্ত হয়। এই সব গোষ্ঠী হল শিখ, 
fae, গৌড়ীয়, eats apie! ফলে হিন্দু ধর্মের সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁরা যতটা 
সাফল্য লাভ করেছিল শেষ পর্যন্ত তাও ধরে রাখতে পারে TAI 

িন্দ্‌-মসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রাতষ্ঠার প্রয়াসে ভান্ত আন্দোলন 
নিশ্চয়ই উভয় সম্প্রদায়ের কিছ বিবেকবান ও য্যান্তবাদী মানুষকে প্রভীবত করেছিল । 
এর ফলে উভয় সংস্কৃতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসতত্র স্থাপিত হয়। কিন্তু রক্ষণশীল মহলে 
এই প্রয়াস বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। উভয় সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল- 
গণ রাম ও রাঁহম এক- ভীন্তবাদীদের এই তত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে 
উভয় রক্ষণশীল গোষ্ঠীই হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রীতির বিরেধীতা করে। 

কোন কোন পাঁণ্ডত এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে ভান্ত আন্দোলন হিন্দ; ধর্মে এক 
নবজাগরণ সৃষ্টি করোছল॥ কারণ নিম্ন বর্ণের হিন্দহগণ, যারা স মন্ত প্রথা ও জাত- 
ভেদ প্রথায় অত্যাচারিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত বোধ করাছল, ভান্ত 
আন্দোলনের ফলে সেই উৎসাহ 'স্তামিত হয়ে আসে। ফলে হিন্দ: সমাজে এক নতুন 
গাঁতবেগের সৃষ্টি হয়। 

ভান্ত আন্দোলনের অপর একটি অবদান হল এই আন্দোলনের ফলে ister কথ্য 
ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। Sienie ও sisama সাধকদের বাণী 
ও Sala কথ্য ভাষায় রচিত হয়। সাধকেরাও সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষায় 
তাঁদের ধর্ম প্রচার করতেন। ফলে কথ্য ভাষার সমাদর বৃদ্ধি পায়। 

॥ লাহিত্য ॥ 
এতকাল পর্যন্ত ধারনা ছিল যে সাহত্য ও সংস্কীতর দিক থেকে সূলতানী 


১৪৫ ভারত কথা 


শাসনকাল ছিল ভারতের পক্ষে এক অনুর্বর সময়। কিন্তু সম্প্রতি গবেষক ও AT- 
হাঁসকগণ এই সিদ্ধান্তে এসে পেশছেছেন যে সুলতানগণ মূলতঃ যাদ্ধাপ্রয় হলেও 
তাঁরা ছিলেন ইসলামী সংস্কৃতির আন্তারক পৃষ্ঠপোষক। 

স্বভাবতঃই দিল্লীর সুলতানেরা ফরাসী ভাষার সমাদর করতেন। তখন ফারসগ 
ভাষাই ছল রাষ্ট্রভাষা । সুলতানা শাসনের সূচনায় অল বিরুনী তাঁর বিখ্যাত তহাকিকৃ- 
ই-হিন্দ প্রন্থাট রচনা করেন। একাদশ শতকের ভারতের অবস্থা জানতে এই গ্রন্থটি 
একাট গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইলতুর্থামস বহু ফারসী লেখকের পৃষ্ঞপোষকতা করে- 
ছেন। পরবতাঁকিলে মোঙ্গল আক্রমণে সন্ত্রস্ত হয়ে বহু জ্ঞানগ-গুণাী গিয়াসউদ্দীন 
বলবনের আশ্রয় লাভ করেন। বলবনের Casas ছিলেন ফারসী পাঁণ্ডিতদের NA- 
TAL আমীর খসরু ও হাসান দেলভী সুলতানদের আশ্রয় ও সহযোগতাতেই সাহত্য 
রচনা করেন। আমীর খসরু শেষ জীবনে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করেন। তাঁর গদ্য রচনা_খাজাইল-উল-ফতুহ, তুঘলক নামা, তারখ-ই-আলাই প্রভাতি 
qm, পরিচিত গ্রন্থ। তা ছাড়া তানই প্রথম তাঁর কাঁবতায় হিন্দি শব্দের ব্যবহার 
করেন। বলা যেতে পারে Tein ফারসী সাহত্যের ভারতীয়করণ আরম্ভ করেন। 
হাসান দেলভী ছিলেন এ সময়ের এক elem কাব। 'িজামহদ্দীন আউীলিয় র 
জাবন কাহিনী তানই রচনা করেন। তাছাড়া আরেক কাব ছিলেন বদরহণ্দীন। তবে 
তাঁর কাঁবতা যেমন প্রতীকে, উপমায় উদ্জবল তেমনি দূর্বেধ্য। তান ছিলেন মহাম্মদ 
বিন তৃঘলকের সভাকবি। এই সময়ই ইসামি তাঁর এীতহাঁসক গ্রন্থাবলণ রচনা করেন। 

সুলতান ফিরোজ তুঘলকের পৃঙ্ঠপোষকতায় 'জিয়াউদ্দীন বরাণী ও সামৃস-ই- 
ফিরোজ আফক তাঁদের বিখ্যাত ধ্ীতহাঁসক রচনাগনল Tatra করেন। বরাণর 
রচনা তারখ-ই-ফরোজ শাহী ও ফতোয়া-ই-জাহান্দারণ 'বখ্যাত গ্রন্থ। ফিরোজ 
তুঘলুকণড রচনা করেন তাঁর আত্মজাবনী। সুলতান সিকান্দার লোদীও জ্ঞানী-গুুণ 
ও পণ্ডিতদের সমাদর করতেন। এ'দের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও উল্লেখযোগ্য হলেন 
রাঁফিউদ্দীন নিরাজী। তাছাড়া প্রাদোশক শাসনকর্তাগণও বহু ফরাসী পাণ্ডিতদের 
পৃজ্ঞপোষকতা করতেন। বাহমনী সুলতান তাজউদ্দীন ফিরোজ শাহ ও বাহমনণ মন্ত্রী 
গাওয়ান নিজেরাই ছিলেন ফারসী সাহিত্যে সূপশ্ডিত। 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে মুসলমান শাসনের সূচনা থেকেই ব্যাপকভাবে ইতিহাস 
রচনা আরম্ভ হয়। সেই সঙ্গে আরম্ভ হয় ভারতের ইতিহাস রক্ষার সংপারকজ্পিত 
emm প্রাচীনকালের হিন্দ; রাজারা যে বিষয়ে তাদের অনাগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন 


সুলতানেরা পরিকল্পিতভাবে সেই ইতিহাস রচনার মধ্য দিয়ে ভারতের অতীতকে 
ভাবিষ্যতের জন্য রক্ষার ব্যবস্থা করেন। 


ফারসী ভাষার প্রাধান্যের ALOT সঙ্গে এসময় সংস্কৃত ভাষার চর্চা কিন্তু একেবারে 
উপেক্ষিত ও অনাদত ছিল না। সংলতানী যুগের "হিন্দু রাজারা সংস্কৃত ভাষায় 
সাহিত্য রচনায় প্রেরণা দেন। ফলে এ সময় সংস্কৃত ভাষায় সৃষ্টি হয় অক গদ্য- 
সাহিত্য, কাব্য ও নাটক। বরঙাল রাজের আগ্রহে অগস্ত্য প্রতাপরদদ্রদেব যশে ভূষণ 
কাব্য রচনা করেন। তৃতীয় বার বল্লালের প্‌ষ্ঠপোষকতায় বিদ্যাচ্রবতা alent 
কল্যাণম রচনা করেন। বিজয়নগরে বিরূপাক্ষ নরকাসূর বিজয় কাব্য রচনা করেন। 
বামনভট্র রচনা করেন পার্বতী পারণয়। বিদ্যাপতি রচনা করেন wares তরঞ্গিণী। 
জৈন পণ্ডিত ন্যায়চন্দ্ৰ হাম্মির বিজয় কাব্য রচনা করেন। ক্রামানুজ রচনা করেন TA 
Faq টীকা। কাশ্মীরের কলহন তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসপ্রল্থ রাজতরাক্জাণী রচনা 
করেন। বিজ্ঞানেশ্বর হিন্দু আইনের বিখ্যাত গ্রন্থ িতাক্ষরা রচনা করেন। 


ভারতে ইসলামের প্রভাব ১৪৬ 


সংস্কৃত ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে সুলতানী যুগে হিন্দি ভাষার 
যথেষ্ট বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। তখন কথ্য হিন্দি ভাষা ছিল wl রকমের- খাঁড়ি- 
বোলণ ও ব্রজভাষা। দুই ভাষাতেই হিন্দি সাহিত্য eres সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কবি 
চাঁদ বরদাই তাঁর বিখ্যাত পাঁথবরাজ রাসো কাব্য রচনা করেন। শাঙ্গধর তাঁর হাম্মির 
রাসো ও হাম্মির কাব্য রচনা করেন। জগনায়ক রচনা করেন অলখনন্দা। কাব বিদ্যা- 
পাতি ব্রজব্দীল বা মোথলা ভাষায় তাঁর ভক্তিনীতি বা পদাবলী রচনা করেন। বাঙ্গালী 
stored পণ্ডিত রঘ;নন্দন স্মাতশাস্ত্ের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। 

"em সময়ই Ux. ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এঁতিহাসিক রে মিলা থাপার বলে- 
ছেন আরবি ও ফরাসী ভাষার সঙ্গে হিন্দি ভাষার সংশিশ্রণের ফল হল UN. ভাষা ।২ 
দ্রুত এই ভাষা RASAI যুগে যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষায় পরিণত হয়। রাজসভাতেও 
এই ভাষার যথেষ্ট কদর ছিল যারা হিন্দী জানতো স্বভাবতঃই তাদের কাছে উদ 
ভাষাও সহজবোধ্য ভাষা ছিল। 

এ সময় বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষারও যথেষ্ট অগ্রগাঁতি ঘটে। মারাঠি ভাষার নামদেব, 
জ্ঞানেশ্বর, একনাথ প্রভাত অসংখ্য ভন্তিগণীত রচনা করেন। রাজস্থানী ভাষার STS- 
mis ও বাংলার পদাবলী Mize এই যুগেরই সৃষ্ট । কানাড়া, তাঁমল, তেলেগু 
aegis ভাষাতেও সৃষ্টি হয় স্থানীয় সাঁহত্য। বাংলায় করীন্দ্র পরমেশ্বর বাংলা- 
ভাধায় মহাভারত অনুবাদ করেন। কবি শ্রীধর নন্দীও অপর একখান বংলা মহাভারত' 
রচনা করেন। কাঁব বিজয়গ:প্ত রচনা করেন মনসামঙ্গল কাব্য। 

॥ শিল্প-সংস্কৃতি ॥ 

PRAA বলেছেন যে তুকীগিণ মূলতঃ যোদ্ধার জাত হলেও এবং ভারত আগমন- 
কালে তারা সঙ্গে কোন শিল্পী বা স্থপাঁত না নিয়ে এলেও তাদের ছল স্থাপত্যের 
প্রতি বিশেষ অনুরাগ এবং যেহেতু স্থাপত্যের ক্ষেত্রে তাদের একাঁট নিজস্ব ative 
ছিল সেইহেতু ত'রা এদেশে সাফল্যও পেয়োছল।« জন মার্শালও একই আঁভমত 
প্রকাশ করে বলেছেন যে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন মুসলমানেরা এদেশে স্থায়ী- 
ভাবে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে তখন তারা এদেশ থেকে স্থাপত্য-রীতি শিক্ষ লাভ করে 
fa, কারণ এক্ষেত্রে তাদের ছিল নিজস্ব alte যার সঙ্গে সমসাময়িক ইউরোপীয় রীতির 
তুলনা করা যেতে পারে এবং SAA আফগান, পারাঁসক ও GFT বংশোদ্ভূত TAAN- 
মানদের ছিল Wale এবং স্থাপত্যের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মানাঁসক প্রবণতা IE 

কিন্তু ফগ্চসন সুলতানা যুগের যে স্থাপত্যকে ‘ইন্দো-সার্সোনক’ শিল্প বলে 


2 It had evolved through a combination of Hindi Syntax and Persian — 
Arabic vocubulary. 


^ f —Romila Thapar. 

e A nation of soldiers equipped for conquest and that only they of 
course brought with them neither artists or architects but like all 
nations of Turanian origin, they had strong architectural instincts and 
having a style of their own they could hardly go wrong in any architec- 
tural project they might attempt. —Ferguseon. 
s By the close of the twelfth century, then. when the Muuslims establi- 
shed their power permanently in India, it was no longer a case of 
their having to be tutored by their new subjects in the art of building , 
they themselves were already possessed of a highly-developed architec- 
ture of their own. as varied and magnificient as the cntemporary. 
architecture of Christian Europe and the Muslims, moreover, who con- 
quered India — men of Afgan, Persian and Turki blood — were 
endowed with remarkably good taste and a natural talent for building. 
—John Marshall. 


১৪৭ ভারত কথা 


ব্যাখ্যা করেছেন কিংবা হ্যাভেল সে স্থাপত্যকে সম্পূর্ণ ভারতীয় বলে বর্ণনা FA- 
ছেন তার কোনটাই যথাযথ নয়। প্রকৃতপক্ষে এই স্থাপত্য ছিল ইসলামীর রীতির সঙ্গে 
ভারতীয় রীতির সংমশ্রণ। জন মার্শাল যথার্থই বলেছেন যে সুলতানা যুগের 
স্থাপত্য হিন্দ; ও মুসলমান উভয় রীতির সংমিশ্রণ, হয়তো সেই প্রভাবে সমতা ছল 
না।" মুসলমানগণ ভারতে আসার আগেই ছিল ভারতের নিজস্ব স্থাপত্য রীতি । 
মুসলমানগণ এদেশে নিয়ে এসোছল পাঁশ্চম ও মধ্য এশিয়া এবং দাঁক্ষণ-পশ্চিম ইউ- 
রোপ থেকে এক পৃথক স্থাপত্য রীতি । এই সব [aie রীতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটে- 
ছিল ভারতে সুলতান] শাসনকালে। লক্ষ্যণীয় হল শিল্পকলার চর্চার ক্ষেত্রে সূল- 
তানী যুগে গুরুত্ব পেয়েছে স্থাপত্য Tees | সম্ভবত’ ধৰ্মীয় কারণে মুসলমানেরা 
চিত্রকলা, সংগীত ও নৃত্যকলার চর্চা উপেক্ষা করেছে। 


কিন্তু ইসলামীরা স্থাপত্যরীতির সঙ্গে ভারতীয় শিল্পরীতির এই যে oue 
কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। কারণ ইরাণের সঙ্গে ভারতের শিল্প-ভাবনার যোগাযোগ 
বহু প্রাচীনকাল থেকেই। ভারতে তুকাঁগণ এসে এই ইন্দো-ইরাণীয় শিজ্প- 
রাীতিকেই গ্রহণ করে। দ্বিতীয়তঃ wet শাসকগণ এদেশে নির্মণকার্যে ভারতীয় 
স্থপাঁতিদেরই নিয়োগ করে। ফলে ভারতীয় শল্পীগণ তাদের অজ্ঞ,তসারেই ভারতীয় 
শিল্পরীতিকে ইসলামীয়রশীতর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে। তৃতীয়ঃ বহু ক্ষেত্রেই মনসল- 
মান শাসকগণ venite হিন্দ: বা বৌদ্ধ মান্দির বা স্তূপের ভগ্নাংশ তাদের প্রাসাদ 
তৈরীর কাজে ব্যবহার করে। ফলে হিন্দ ও বৌদ্ধ স্থাপত্য ইসলামীয় স্থাপত্যের 
সঙ্গে fates হয়। চতুর্থতঃ কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু ও বৌদ্ধ মান্দরগহালর ছাদ 
ভেপো ফেলে সেখানে Te তৈরী করে সেগুলিকে মসাঁজদে রুপান্তারত করা হয়। 
ACIS ভারতীয় ও ইসলামীয় উভয় শিল্পীরশীতির বৈশিষ্ট্য হল অলংকার ব্যবহারের 
TRA! ফলে উভয় রীতির সংমশ্রণের পথ প্রশস্ত zx! এই প্রসঙ্গে উভয় রশীতির 
মধ্যে মিল নির্দেশ করে জন মার্শাল বলেছেন যে হিন্দ; মান্দির ও মুসলমান মসাজদের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল Gene আগ্গিণার চারপাশে থকে সারি সার versi সুতরাং 
যে সব মন্দিরে এই বৈশিষ্ট্য ছিল সেগুলিকে স্বভাবত'ই মসাঁজদে পরিণত করা হয়। 
আবার সৌম্ঠব ait তাগিদে অলংকরণ বাহনল্ের প্রবণতাও উভয় রণীতকে নৈকট্য 
এনেছিল le হেনরা শার্প বলেছেন যে মুসলমান [qum ভরতের 1শল্প-সম্পদ 
দ্বারা অবশ্যই প্রভাবিত হয়েছিল। হিন্দরীতির অলংকরণ সাধাঁসধে ইসলামীয়- 
রাঁতিকে অবশ্যই আকৃষ্ট করে। তাছাড়া মুসলমানগণ হিন্দ:-স্থাপত্য-ির্মাণের অনু- 
পাত রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষালাভ FA 


¢ Broadly Speaking Indo — Islamic architecture derives its character 
from both sources, though not always in an equal degree. 


—John Marshall. 


5 > —John Marshall, 
il to be influenced by the arts which had 


—Henry Sharpe. 


ভারতে ইসলামের প্রভাব ১৪৮ 


সুলতান আমলের স্থাপত্যকে কয়েকটি আগুলিক ভাগে ভাগ করে নেওয়া 

যায়। 
॥ দিল্লীর সলতানশ স্থাপত্য u 

দিল্লী ও তার সন্নিকটে যে সব স্থাপত্য নির্মিত হয় সুলতানী শাসকদের প্রত্যক্ষ 
ৰনয়ন্তরণে opens দিল্লীর সুলতানা স্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নত করা xi 
এই স্থাপত্য-শৈলীতে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যা প্রাদেশিক স্থাপত্যে 
Bes! এই শৈলীর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল দিল্লীর কোয়াং-উল-ইসলাম নামে 
wien এবং কুতুব মিনার! কোয়াং-উল-ইসলাম মসাঁজদাঁট নির্মাণ করেন কুতুব- 
উদ্দীন। হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল বলে 
এইটি আকৃতি ও প্রকৃতিতে হিন্দুরীতির সাক্ষ্য বহনকারী। পরবর্তীকালে sage 
অবশ্য মসজিদের সংস্কারসাধন করে ইসলামীয় প্রভাব বৃদ্ধি করেন। 

অন্যাদকে মার্শাল মনে করেন পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে নির্মাণ পদ্ধাত 
পর্যন্ত কুতুবমিনার হল ইসলামীয় শিজ্পরীতির এক চমতকার উদাহরণ। কারণ এ 
ধরনের স্তম্ভ নির্মাণ হিন্দুরীতির সঙ্গে সংগাঁত রক্ষা করে না। একই মত প্রকাশ 
করেছেন PIN AA | 

এ সময়ের অপর উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যের নিদর্শন হল আলাউদ্দীন খলজণ 'নার্মত 
আলাই দরওয়াজা। এর নির্মাণ কৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন মার্শাল। তাছাড়া 
কুতুবউদ্দীন নির্মিত আজমাঢের আড়াই-দিন-কা-চোপড়া, ইলতুৎমিসের সমাধি ও বল- 
বনের সমাধি উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে নির্মিত শহর হল তুঘলকাবাদ ও ফিরোজ বাদ। 


॥ প্রাদেশিক স্থাপত্য ॥ 

সঃলতানী শাসনকালে ‘বিভিন্ন প্রাদোশক শাসনকর্তাগণ নানা স্থাপত্য কণীর্ত 
স্থাপন করেন। এই সব স্থাপত্যে স্বভাবতঃই স্থানীয় প্রভাব ছিল অনেক সুস্পষ্ট । 
তই motas বিভিন্নতার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাদোশক স্থাপত্যকে কয়েকাঁট অঞ্চলে 
ভাগ করে নেওয়া যায়। 

ভারতের যে সব শহরে মুসলমানগণ সর্বাগ্রে তাদের আধিপত্য স্থাপন করেছিল 
তার মধ্যে অন্যতম হল মুলতান। তাই স্বাভাবিক' কারণেই মুলত নে মুসলমানদের 
প্রাথামক স্থাপত্যের qm. নিদর্শন আছে। এখানে প্রখর মসাঁজদ নিমশণ করেন মহা- 
ম্মদ বিন কাশিম। বিখ্যাত আদিত্য মন্দিরের ধ্বংসবশেষের উপর 'নার্মত হয়েছিল 
আরেকটি মসাঁজদ। তবে সাঁয়দের সমাধি হল এ সময়ের স্থাপত্যরশীতির এক চমৎকার 
উদাহরণ। কিন্তু মুলতান-স্থাপত্যের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল spa 
অ.লমের aniy মন্দির। এটির নির্মাতা হলেন 'গিয়াসৃদ্দীন বলবন। এর নির্মাণ 
কৌশলে পারাসিক প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট । এই সমাধি-মন্দিরকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
সমাধি মান্দির বলে বিবেচনা করা হয়। 

এ সময়ের বাংলার স্থাপত্য শিল্পের একটি নিজস্ব ধরণ ছিল। এখানে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই ইটের ব্যবহার করা হয়। পথরের ব্যবহার ছিল খুবই কম। বাংলার স্থাপত্যের 
বৈশিষ্ট্য হল ক্ষুদ্রাকার স্তম্ভের উপর চালার আকৃতির খিলান। তাছাড়া fear 
স্থাপত্যের অন্যতম প্রতীক পদ্মফুলের যথেচ্ছ ব্যবহারও এ সময় দেখা যায়। AeA 
তান আমলে বাংলার স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন দেখা যায় গৌড়, লক্ষ্মণাবতাঁ, ব্রিবেণী 
এবং পাশ্ডুয়ায়। জাফর খাঁ গাজীর মসাঁজদ ও সমাধি রয়েছে পাল্ডুয়ায়। পাণ্ডুয়াতে 
সিকান্দার শাহ নির্মাণ করোছলেন বিখ্যাত আঁদনা মসাঁজদ। দামাস্কাসের বখ্যত 


১৪৯ ভারত কথা 


মসাঁজদের মতই এই মসাঁজদ Tuer িশালাকার। অবশ্য মার্শাল বলেছেন অন্য কোন 
মস্থান এত fate আকারের নয়, এবং অন্য ধর্মস্থানের সৌন্দর্যও এত কম নয় যা 
দেখা যায় আঁদনায়।« একই মত প্রকাশ করেছেন ক্যানংহাম। পাশ্ডুয়ার একলাখ 
সমাধি এই সময়ের বাংলার এক চমৎকার স্থাপত্য-নদর্শন। এই সমাধি মান্দরাট ছিল 
জালালাদ্দীন মহাম্মদ শায়ের। ইণ্ট ও টেরাকোটা শিল্পের এক Tia নিদর্শন 
হল বরবক শাহ 'নার্মত দাঁখল দরওয়াজা। ক্যানংহামের মতে গোঁড়ের সর্বোৎকৃষ্ট 
শনদর্শন হল দাঁখল দরওয়াজা। একলাখি সমাধ মান্দরের অনুকরণে Tei হয় 
লোটন মসাঁজদ। বাংলার জনাপ্রয় সুলতান হুসেন শাহ নির্মাণ করেন বড় সোনা 
মসাঁজদ ও ছোট সোনা মসাঁজদ। 

গুজরাটের স্থাপত্য শিল্প ছিল প্রাদেশিক শিল্পের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। ডঃ বার্জে 
সের মতে স্থানীয় শিল্পের যা feu চমতকারীত্ব ও সৌন্দর্য তার সমন্বয় ঘটোছল 
গুজরাট স্থাপত্যে।৯ মাউন্ট আবুর বিখ্যাত জৈন মাঁন্দর যেন ছিল যাবতীয় গুজরাট 
স্থাপত্যের আদর্শ। আহমদ শাহ আমেদাবাদ শাহর নির্মাণ করেন। আমেদাবাদের 
for দরওয়াজার নিমর্ণণশৈলী সমালোচনার উর্দ্ধে দরিয়া খাঁর সমাধি পারাঁসক 
রাীতিদ্বারা অন:প্রাণিত। রানী সপারীর মসাঁজদও বিশেষ উল্লেখের: অপেক্ষা রাখে। 
এই! মসাঁজদ সম্পৰ্কে মার্শাল মনে করেন অন্য কোথাও এমন চমৎকার সমন্বয় ঘটে 
নি যা ঘটেছিল এই মসাঁজদের cra 

মালবেরও ছল এক free Preemie 'দিলওয়ার খানের মসাঁজদ বিখ্যাত তার 
স্তম্ভ এবং কারবকার্যময় ছাদের জন্য। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল হন্দোলা 
মহল। ইংরেজী P-a আকারে 'নার্মত এই প্রাসাদের আড়ম্বর নয়নম.গ্ধকর। 
তুলনায় জাম মসাঁজদ অনেক' সাধারণ এবং TEST 

জৈনপনর স্থাপত্যের অধিকাংশ নিদর্শনই ধংস হয়ে গিয়েছে। তবু অটলা 
দেবীর মন্দির ধংস করে fate অটলা মসাজদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এ্রীতহাঁসক' 
লেন পুল এই মসাঁজদের নির্মাণ কৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন এই মসাঁজদের 
অনুকরণেই' fate হয় ঝাঁঝার মসাঁজদ ও লাল দরওয়াজা। বাদাউনের জাম TA- 
জিদ নির্মাণ করেন ইলতুত্মস। এটি হল ভারতের অন্যতম বৃহৎ আকারের মসাঁজদ। 

কাশ্মীরে অধিকাংশ হিন্দ; মান্দরকে মসজিদে রুপান্তারত করেন মুসলমান শাসক- 
গণ। তথাপি জয়নুল আবোদনের শাসনকালে নার্মত সমাধি-সোঁধ কাশ্মীরের 
স্থাপত্যের উদাহরণরুপে পাঁরগাণত হয়।  শ্রীনগরের জামা মসজিদ tate করেন 
সিকান্দার । পরবর্তীকালে জয়নূল আবোঁদন এই মসজিদের সংস্কারসাধন করেন। 

॥ Fey স্থাপত্য ॥ 

বিজয়নগর রাজ্যের বহু স্থাপত্য কণীর্ত এই যুগের হিন্দ; স্থাপত্যের নিদর্শন 
রূপে পরিগাঁণত হয়। এই দিক থেকে হল রাজা কৃষ্ণদেব রায় কর্তৃক 
মণ্ডপ প্রভৃতি হিন্দ; স্থাপত্য শৈলীর পরিচয় বহন করে। ভেলোরের কল্যাণ মণ্ডপ, 
কাণ্চির একাম্বরনাথ ও বরদারাজ স্বাম" মান্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে আতিশয় সমৃদ্ধ৷ 
এই প্রসঙ্গে রাজস্থানের মেবারের রাণা কুম্ভের স্তম্ভ ও দুর্গ এবং বিভিন্ন রাজপুত 
রাজাদের তৈরা প্রাসাদের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। 
৮ No place ot worship was ever derived of such magnitude and with 
so litte sense for the beautiful as the Adina Maszid. Marshall. 
» The Gujarat style combined all the beauty and finish of the native 
art. —Burgess. 


= m পর্ধদ নিদেশত পাঠক্রম ॥ dh 


A brief note on the types of sources. 
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মোগল ITTA এতিহাসিক রচনা 


ভারতের ইতিহাসের এক বর্ণাঢ্য অধ্যায় মোগল রাজবংশের শাসনকাল। এই 
n বাবর নামা ॥ 
এটি হল বাবরের আত্মজীবনী । এই গ্রন্থাটর এঁতিহাসিক গুরুত্ব অপারসণম। 
বাবরের জীবনের আঠারো বছরের ইতিহাস এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ প্রায় নিরপেক্ষভাবে 
বাবর আত্মসমালোচনা করেছেন এই গ্রন্থে। 
॥ অজাকিরং-উল-ওয়াকৎ ॥ 
গ্রন্থটি হুমায়ননের ভৃত্য জহর রচিত। জহর তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা 
করেছেন এই গ্রন্থে। কিন্তু তিনি তো এীতহাঁসিক ছিলেন না। তাই: তাঁর বর্ণনার 
মধ্যে থেকে গিয়েছে নানা ফাঁক-ফোঁকর। 
॥ TS নামা ৷ 
এই গ্রন্থের লেখিকা হমায়ুণের ভগিনশ গুলবদন বেগম। আকবরের নির্দেশেই 
এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। বাবরের মৃত্যুকালে গুলবদনের বয়স ছিল অল্প। তাই 
গ্রন্থে অনেক বেশী বিস্তৃতভাবে হুমায়ুণের শাসনকাল আলোচিত। সেই সময়ের 
জীবনধারার নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় এই গ্রন্থ থেকে। 
॥ আঁরখ-ই-রন্সিদি ॥ 
এই গ্রন্থের লেখক মীর্জা হায়দার এবং আলেচ্য বিষয় মোগল ও মধ্য এশিয়ার 
তুকীগিণ। তখনকার দিনে মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। 
বাবর ও VARNA শাসনকালও এই গ্রন্থে বার্ণত। বিশেষ করে কনৌজের যুদ্ধের 
যে AT বর্ণনা আমরা এ গ্রন্থ থেকে পাই এমন বিবরণ সচরাচর অনার পাওয়া 


যায় লা ॥ আকবর লামা ॥ 


এই গ্রন্থের লেখক আবুল ফজল। ঞাতহাসিক হিসেবে আবুল ফজল মর্য'দার 
এক উচ্চ আসনে অধাচ্ঠত। আকবর নামা আকবরের শাসনকালের সর্বাপেক্ষা নির্ভ'র- 


॥ মহন্আখিব-উৎ-আ রখ ॥ 
এই গ্রন্থ রচনা করেছেন বাদাউনের মোল্লা আবদুল কাদির। ইনি ছিলেন 
AER ॥তাবাকৎ-ই-নাসিরি৷ u 
নিজামম্দীন বক্স রচিত এই গ্রন্থ থেকে সমসামায়ক' কালের অনেক তথ্য জানতে 
পাঁর। গিজনীর উত্থান থেকে আকবরের শাসনকাল এই গ্রন্থের আলোচ্য সময় সীমা । 
॥ তুঙ্জক-ই-জাহাঙ্গশীর ॥ 
এই গ্রন্থ হল জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী। তাঁর সময়ের সামাজিক ও সাংস্কাঁতিক 


১৫১ ভারত কথা 


পাঁরচয় FRED এই: গ্রন্থে। গ্রন্থাটর রচনার মাধুর্য অনায়াসে পাঠককে আকৃষ্ট FA 
পুত এই হল তোমা vios ইকবাল AMT meena 
এবং সাথির-ই-জাহাঙ্গীরি। 
1 পাদশাহ-নামা ॥ 

আবদুল হামদ লাহোরী শাহ-জাহানের শাসনকালে রচনা করোঁছলেন পাদশাহ- 
নামা। আবদুল হামিদ আবুল ফজলের রচনা ভংগণকেই অনুসরণ করোঁছলেন। শাহ 
জাহানের শাসনকালের রাজনৈতিক, সামাঁজক ও সাংস্কীতক পাঁরচয় এই গ্রন্থের 
উপজীব্য। 


॥ মাঁসির-ই-আলমাগাঁর ॥ 
এই গ্রন্থাট হল ওরঙগাজেবের শাসনকাল সম্পকীতি। লেখক মহম্মদ ATS মুস্তাদ 
খাঁ। গ্রন্থাটর প্রথমার্ধে মহম্মদ কাঁজম রচিত আলমগীর-নামার সংাক্ষপ্তসার AN- 
বোঁশত হয়েছে। বাকী অংশ লেখকের নিজস্ব রচনা। 


1 আলমগীর-নামা ॥ 
লেখক মীর্জা মহাম্মদ খাঁ। গুরঙ্গজেবের শাসনের বাঁত্রশতম বর্ষে সমাটের প্রাত 
এই গ্রন্থ উৎসগাঁকৃত। 
তা ছাড়া কাফী খাঁ রাঁচত মু্তাখাব-উল-ল.ুবাব থেকে গুরঙ্গাজেবের শাসন নীত 
ও মারাঠা নীতির কথা জানা যায়। বন্তওয়ার রাঁচত 'মিরাদ-ই-আলমকে এ্রীতহাঁসক 
বার্নহার্ড wa পারাঁসক ভাষায় শ্রেষ্ঠ ইতিহাস বলে আঁভাঁহত করেছেন। 


1 প্রাদেশিক সাহিত্য ॥ 
মোগল যুগে রাঁচত বাভন্ন প্রাদেশিক সাহত্য থেকেও সেই সময়ের নানা কথা 
জানা যায়। উল্লেখযোগ্য প্রাদোশক সাহিত্য হল মারাঠা রচনা সভাসদ বাখর, শখ 
গ্রল্থসাহব, রাজপুত পৃথবীরাজ রাসো ও পদ্মাবৎ প্রভীতি। f 
1 বিদেশীদের বিবরণ n D 
মোগল শাসনকালে বহ: ভ্রমণকারী, বিশেষতঃ ইউরোপায়গণ ভারতে এসোঁছলেন। 
তারা তাদের আভিজ্ঞতা 'লাপবদ্ধ করে গিয়েছেন। তারা সবাই মোগল আড়ম্বর ও 
এশ্চর্যের যেমন প্রশংসা করেছেন তেমানি প্রদীপের নীচেই যে থাকে অন্ধকার সেকথাও 
স্মরণ কারয়ে দিয়েছেন। 


॥ প্রত্রতাত্বক উপাদান ॥ 
মোগল যুগের প্রক্কতাত্বক উপাদানের অভাব নেই। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও for 
শিল্পে মোগল যুগে অসাধারণ অগ্রগতি ঘটোছল। এই সব শিল্পের বাভিন্ন নিদর্শন 
থেকে সে সময়ের নানা তথ্য সংগৃহীত হয়। মোগল সম্রাটদের Tule এই প্রসঙ্গে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেননা মারা সব সময়েই ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। 


ni voe -— 
মোগল q সময়ে যে সব ফরমান! বা ঘোষণাপত্র করতেন 
সেগাঁলও ইতিহাসের খুবই নিভ'রযোগ্য উপাদান। এই সব দাঁলল-পর থেকে সরকারী 
শাসননীতি সম্পর্কে যেমন অবাহত হওয়া যায় তেমাঁন ওঁ নিদেশিনামার প্রয়োজন 
থেকে সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে নানা তথ্য আবিষ্কার করা যায়৷ 


১২ 


1 পর্ষদ নির্দোশত পাঠক্রম ॥ 
Origin of the Mughals—foundation of the Padshahi 


by Babur—Panipath—Khanua and Ghogra— 
(details of wars to be omitted)—Babar’s memoirs. 


y বিষয়-ক্রম ॥ 


মোগল জাতির পারচয়_বাবর-_ প্রথম পাণিপথের যুদ্ধ_ খানুয়ার 
যুদ্ধ_ঘর্ঘরার যুদ্ধ-বাবরের আত্মজীবনী-_বাবরের মূল্যায়ন। 


aem 
Iaia» 


‘মোগল’ কথাটি এসেছে 'মোঙাল' শব্দ থেকে। caret শব্দের অর্থ হল সাহসী 
বা iere! বর্তমান কালের মোঙ্গোলরা Tuer aera জাতির আদি বাসস্থান । 
এক সময় মোঙ্গালয়া থেকে চলে এসে মধ্য এশিয়ার পশ্চিম IBA বসবাস 
করতে থাকে মোঙ্ালেরা। তখন থেকেই তারা মোগল নামে পাঁরাচিত mx! এরা 
fuc দরধর্ষ প্রকৃতির । 

Shag নেতা delere খাঁর নেতৃত্বে মোালেরা এশিয়ার এক শ্রেষ্ঠ সামরিক শান্ততে 
পাঁরণত হয়। fein চীনদেশ, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া নিজ সাম্রাজ্যভুন্ত করেন। 

{কন্তু চাঁঙ্জাজের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য Sonia ভাগে বিভন্ত হয়ে যায়। 
iier দ্বিতীয় পর চাঘতাই এবং তাঁর বংশধরেরা মধ্য এশয়ায় রাজত্ব করতে 
থাকে। চতুর্দশ MEAS চাঘতাই রাজ্যও আবার দন্ভাগে fee হয়ে যায়। এই 
রাজ্যেরই পাশ্চম TW আঁবভূতি হন তৈমুরল wr 

দদল্লার সুলতানা শাসনকালে মোঙ্গলেরা বারবার ভারত আক্রমণ করে। এক 
সময় তারা দিল্লীর উপকণ্ঠে উপনীত হয় {কন্তু ভারতের কোন অণ্চলে তারা স্থায়ী- 
ভাবে বসবাস করে নি। pisa খাঁ সিন্ধুদেশ পর্যন্ত এসে স্বদেশে ফিরে যান। 
কিন্তু তৈমুর frat জয় করেন এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম. সীমান্ত প্রদেশ নিজ 


সাগ্রাজ্যভুন্ত করেন। পরবর্তীকালে 'চাঁঙাজ ও তৈমুরের বংশধর বাবর ভারতে মোগল 
FIG প্রাতষ্ঠা করে তৈমুরের অসমাপ্ত কার্য সম্পন্ন করেন। 


u বাবর ॥ 


বাবর শব্দট oe শব্দ, যার অর্থ TW! মাতার 
fae থেকে তিনি ছিলেন চিজ খাঁ এবং পিতার দিক 
থেকে তৈমুরের বংশধর। সুতরাং প্রকৃত অর্থে তান 
মোগল জাতিগোচ্ঠীভুন্ত ছিলেন না, ছিলেন wel! বাবর 
দনজেও তুকা্দের মোগল- দের থেকে পৃথক এক জাতি 
বলে মনে করতেন। তাঁর নিজের আত্মজীবনীতে তান 
মোগলদের সম্পর্কে প্রকারান্তরে ঘৃণার ভাবই প্রকাশ করে 
TZA | 


বাবরের পিতা ছিলেন ফরগণার আঁধপাঁত। Tea মৃত্যুর পর মাত্র বার বৎসর 
বয়সে তান ফরগণার পাঁরচালন ভার গ্রহণ করেন। Tela তৈমুরের রাজধানী সমর- 
খন্দ জয়ের স্বপ্ন দেখতেন ছোটবেলা থেকেই। এই সময় অন্তদ্বিল্দের সুযোগে বাবর 
সমরখন্দ জয় করে নেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বাবর পিত্রাজ্য ফরগণা হারান, 
সেই সঙ্গে সমরখন্দও তাঁর হস্তচ্যুত হয়। 

faa হয়ে ঘুরতে ঘুরতে [তান সুযোগ পেয়ে কাবুল জর করেন। কাবুল 
জয়ের পর তিনি ভারত জয়ের পাঁরকল্পনা করতে থাকেন 

১৫২৪ খন্টাব্দে বাবর ঝিলাম ও নার নদী অতিক্রম করে পাঞ্জাবের দীপাল- 
পুর পর্যন্ত অগ্রসর হন! পর রৎসর তানি কান্দাহার জয় করেন। ভারতের সম্পদ? 
ও উচর্য বার" বার তাঁকে এদেশ ভয়ে Ser করোছিল। 

এই সময় ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল গভীর সংক্টময়। দিল্লীর সূলতানী 
শাসনের তখন আন্তিম AA! দিল্লীর সিংহাসনে তখন লোদী বংশের শাসন। সুলতান 


১৫৩ ভারত কথা 


ইব্লাহম লোদীর অপদার্থতায় ও অযোগ্যতায় পণ্য সামগ্রীর মূল্যমান উরধধগামশ, ফলে 
জনজীবন বিপর্যস্ত। otis অভিজাতদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ পাঁরাস্থাতকে 
অধিকতর জাঁটল করে তোলে । তাই পাঞ্জাবের পরাক্রান্ত অভিজাত দৌলত খাঁ 
ইব্রাহমকে ioe শিক্ষা দিতে বাবরকে ভারত আক্রমণের আহ্বান জানান। 

বাবর এই সুযোগেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। ১৫২৪ AONA বাবর সটসনো পাঞ্জাবে 
আসেন এবং লাহোর দখল করেন। কিন্তু বাবরের আগ্রাসী নীতিতে আতংকিত হয়ে 
দৌলত খাঁ তাঁর বিরুদ্ধে অস্বধারণ করেন এবং বাবর কাবুল ফিরে যেতে বাধ্য হন। 

॥ প্রথম পাঁপপথের ay d 

১৫২৫ AOU বাবর পুণরায় সসৈন্যে পাঞ্জাবে প্রবেশ করেন। দৌলত খাঁ 
পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন। এরপর বাবর দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হলে 
১৫২৬ খষ্টান্দে ইব্রাহিম লোদী তাঁকে পাণিপথের প্রান্তরে বাধা প্রদান করেন। যদুদ্ধে 
বাবরের ক্ষুদ্র গোলন্দাজ বাহিনীর কাছে ইব্রাহিমের বিশাল বাহিনী পরাজিত হয় এবং 
ইব্রাহিম নিহত হন। যুদ্ধের সংস্পষ্ট প্রত্যক্ষ ফল হল 'দল্লী ও আগ্রা বাবরের হস্তগত 


হয়, আফগান সাম্রাজ্যের ধবংস সুনিশ্চিত হয় এবং ভারতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনের 
ভানু Were স্থাপিত হয়। 


কিন্তু প্রাথামক সাফলোর পরই বাবরকে seria প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে 
হয়। যেমন পর্ব ভারতে আফগান ও মেবারের রাণা সংগ্রামসিংহ বাবরের বিরুদ্ধে 


হন। এরপর তিনি আফগানদের দমনে অগ্রসর হন। 


বাবর তাঁর পনর হুমায়ণকে আফগাণদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। SATE অল্প 
সময়ের মধ্যে কালাঁপ, বায়না দখল করেন। জৌনপনুর ও বিহারের আফগাণদেরও তান 
বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। 1 খান,য়ার ERE 


মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে বাবরের যুদ্ধ ছিল আঁনবার্য। কারণ 
রাণার বিরদ্ধে বাবরের অভিযোগ ছিল যে রাণা বাবরকে ইব্রাহিম লেদার বিরদ্ধে 
যুদ্ধে সাহায্য করবেন, কিন্তু রাণা তা করেন TA অন্যাদকে রাণার বন্তব্য ছিল বাবর 
কাল্‌পি, বায়না প্রভৃতি দখল করে তাঁর রাজ্যের নিরাপত্তা RTS করেছেন। আসলে 
সংগ্রাম সিংহ ভেবোৌছলেন একরকম. আর ঘটনা ঘটেছিল অন্যরকম। তাঁর ধারনা 
ছিল বাবর ইব্রাহ্‌মকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হলে [তিনি নিজেই দিল্লী দখল করবেন। 
কিন্তু তা যখন হলই না, বরং বাবর স্থায়াভায়ে ভারতে বসবাসের পরিকল্পনা কর- 
ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে শক্তি পরাঁক্ষা ভিন্ন সংগ্রাম সিংহের গত্যন্তর ছিল না। প্রকৃত- 


পক্ষে এই যুদ্ধ ছিল উত্তর ভারতে কোন Ws প্রাধান্যলাভ করবে তা স্থিরণকৃত হবার 
লড়াই। 


১৫২৭ খন্টাব্দে খানযয়ার প্রান্তরে বাবরের সঙ্গে সংগ্রাম সিংহের আীতহাঁসিক 
AW সংঘটিত হয়। মাত্র দশ ঘন্টার যুদ্ধে রাজপুত বাহন! প্রবল বিক্রমের পরিচয় 
দিয়েও বাবরের উন্নত রণ-কৌশলের কাছে পরাজিত হয়। 

কিন্তু খান;য়ার যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম এবং এর ফলাফল সদর প্রসারী। এই 
যুদ্ধের ফলে যে রাজপুত এক্য সংগ্রাম সিংহ গড়ে তুলোছিলেন তা eee হয়ে যায়। 
TSS শান্তর পরাজয় আফগাণদেরও দুর্বল করে ফেলে । কেননা তাদের সহাষ্য 
পাবার আর কোন উৎসই রইলো না। এই যুদ্ধের ফলে ভারতে মোগল শান্তি আঁধকতর 


মোগল যুগের অবদান ১৫৪ 


স্বীকৃতি লাভ করে। তাই বাবর এবার তাঁর রাজধানী কাবুল থেকে দিল্লীতে স্থানা- 
ন্তারত করেন। এই সব কারণেই এঁতিহাসিক কে কে দত্ত এই যুদ্ধকে এক নির্ণায়ক 
যুদ্ধ বলে আভাহত করেছেন। রাশরুক উইলিয়মৃূস বলেছেন, এতকাল পর্যন্ত ভারত 
জয় ছিল বাবরের দুঃসাহসিক জীবনের এক উপাখ্যান TA! AA AY থেকে 
এই লক্ষ্য হল তাঁর বাক জীবনের একান্ত বাস্তব ও প্রধান ঘটনা > 

1 ঘর্ঘরার M d 


রাজশান্তকে ধংস করার পর বাবরকে আফগানদের সঙ্গে মোকাবলায় অগ্রসর হতে 
হল। সেই সময় পূর্ব ভারতে জৌনপুরের শাসনকর্তা মামুদ লোদাী, বিহারের আফগান! 
নেতা শের খাঁ এবং বাংলার সুলতান নসরৎ শাহ জোট বেধোঁছলেন বাবরের বিরুদ্ধে 
প্রাতরোধ গড়ে তুলতে। 

বাবর EIS কনৌজ, বারাণসী ও এলাহাবাদ জয় করে বিহারের সীমান্ত ঘর্ঘরা 
ania তীরে উপনীত হলেন। এইখানেই A লোদী ও শের খাঁ তাঁকে বাঁধা দেন। 
নকন্তু তারা বাবরের কাছে পরাজিত হলেন। এ অবস্থায় নিজ সীমান্তের নিরাপত্তা, 
PEN রাখতে AAAS শাহও সসৈন্যে বাবরের বিরদ্ধে অগ্রসর হলেন। কিন্তু তিনি 
শেষ পর্যন্ত বাবরের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। সন্ধির AST মোগল-আফ- 
গান যুদ্ধে তান নিরপেক্ষ থাকার প্রাতশ্রদাত দিতে বাধ্য হন। বিনিময়ে বাবর RAAS 
শাহের রাজীসীমা মেনে নেন এবং বাংলার আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করতে 
gis দেন। কোশী-গণ্ডক নদী উভয়ের সীমা হিসেবে চাহত হল। এই- 
ভাবে বাবর তাঁর বিজয় আভযান সমাপ্ত করেন। 

॥ বাবরের আত্ম-জীবনী ॥ 


তৃজুক-ই-বাবরী বা বাবর নামা নামে এক গ্রন্থে বাবর তাঁর নিজের জীবন 
sient 'লাপবদ্ধ করে যান। স্বভাবতঃই প্রন্থাটর এ্রীতহাঁসিক গুরুত্ব অপরিসীম। 
মূল গ্রন্থাট Gat ভাষায় রাঁচিত। 

বাবর এই গ্রন্থে তাঁর জীবনের fates ঘটনালী, পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধারে বিফ- 
লতা, আফগানিস্থান ও ভারত জয় সম্পর্কে সকল কথা বিদ্তৃতভাবে বর্ণনা করে- 
ছেন। বাবর "ছিলেন প্রকৃতি-প্রেমী। তিনি বাভিন্ন গাছ-পালা, পশদ্রপাখীর বর্ণনা 
দিয়েছেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব তান ব্যাখ্যা করেছেন। বাবরের কৃতিত্ব 
হল তাঁর নিরপেক্ষ miser! আত্মসমালোচনা করে তান তাঁর দোষর্দাটর কথাও 
অকপটে স্বীকার করেছেন এই suena 

॥ বাবরের মূল্যায়ণ ৷ 

বাবর ছিলেন প্রকৃত অর্থেই পুরুষ সিংহ । তিনি ছিলেন সাহসা, দড়চেতা এবং 
উচ্চাকাংখন। নানা ভাগ্য বিপর্যয়েও তাঁর নিজের উপর বিশ্বাসে কখনো ফাটল ধরে নি। 
তাই সকল ব্যর্থতাকে Tels সহজভাবেই গ্রহণ করতে পেরোছলেন। এখানেই তাঁর 
পরবতাঁ বৃহত্তর প্রীতহাসিক সাফল্যের চারিকাঠি। 

একথা অনস্বীকার্য যে অদম্য সাহস, অপাঁরসীম উদ্যম ও সামরিক শান্তর সাহায্যে 
বাবর এক বিশাল সাগ্রাজ্য গঠন করেছিলেন। এই. সাম্রাজ্য নির্মাণে তান যে কুট- 
১ Hitherts the occupation of Hindustan might have been looked upon 
as a mere episode in Babur’s career of adventure ; but from hence- 
forth it became the keynote of his activities for the remainder of his 
115 —Rushbrook Williams. 


১৫৫ ভারত কথা 


নৈতিক দক্ষতা ও রাজনোতিক চাতুর্যের পাঁরচয় 'দিয়োছলেন তা বিস্ময়কর 

কিন্তু তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে তানি রাজ্য জয় ছাড়া আর fee করে যেতে 
পারেন নি। তানি যা অসম্পূর্ণ রেখে যান তার গুরুত্বই বরং অনেক বেশী।২ প্রকৃত- 
পক্ষে বাজত সাম্রাজ্যে একটা সুসংহত শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোন কাজই তিনি 
করে যেতে পারেন নি। অথচ সেটাই ছিল অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তখনকার 
অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এতিহাসিক আর্সকীন বলেছেন যে তখন ভারত ছিল যথা- 
যথভাবে সহশাসিত রাষ্ট্রের পাঁরবর্তে এক রাজার অধীনে কয়েকটি রাষ্ট্রের সম্মান্টমান্র।০ 
বাবরের সাফল্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাই AMES উইীলিয়স্‌ বলেছেন যে বাবর 
তাঁর প্রকে এমন এক রাজতন্ত্র দিয়ে গিয়োছলেন যার অস্তিত্ব নির্ভর করতো 
অবিরাম যুদ্ধের উপর এবং শান্তির সময় যা ছিল একান্তই দূর্বল ও অক্ষম ৷ 


অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও ঠিক যে ভারতে বাবরের অবস্থানকাল মাত্র চার বংসর। 
এই চার বৎসরের মধ্যে তাঁকে আফগান ও রাজপৃতদের মত প্রবল প্রতিদ্বন্দনীদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। তাছাড়া তখন মোগলগণ ছিল ভারতে বিদেশী। সুতরাং 
ভারতীয় প্রথা ও পদ্ধতিকে রাতারাতি অগ্রাহ্য করে সম্পূর্ণ বিজাতীয় এক শাসন- 
ব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তন করা বাস্তব দিক থেকে খুব রাজনৈতিক দুরদার্শতার পরিচায়ক 
হত না। তদুপার ভারতবাসী সম্পর্কে বাবরের অভিজ্ঞতাও ছিল খুবই সীমিত। 
সুতরাং এই সব প্রাতক্লতার জন্যই বাবরের পক্ষে রাজাজয়ের বেশী কিছ: করা 


i Babur could effect nothing more than conquest, What he had left 
undone was of greater importance, S 
o India was still rather a con; 


Series of little stat i 
than one regular and uniforml es under one Prince 


Y governed Kingdom, 


z —Erskine. 
s Babur bequeathed to his son a monarchy which could be held together 
only by the continuance of war conditions Which in times of peace was 
weak, structureless and invertibrate. 


—Rushbrook Williams. 


u বিষয়-ক্রম ॥ 


Mughal-Afgan contest—its nature—a brief narra- 
tive of the building up of an empire by Sher 
Shah—Special Stress on the administrative and 
revenue systems—Sher Shah's contributions—a brief 
reference to the re-establishment of the Mughal 
power. 


॥ [বিষয়-রুম ॥ 


মোগল-_আফগাণ SARA ও বাহাদুর TEA ও 
শাহের মূল্যায়ণ__মোগল ASA পুনঃ প্রাতষ্ঠা। 
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ঢমোগল আফগান aa 


১৬২৬ থেকে ১৫৫৬ খ্টাব্দ__এই দীর্ঘ ত্রিশ বংসরের ভারতের ইতিহাসকে 
মূলতঃ ভারতে প্রাধান্য লাভের উদ্দেশ্যে মোগল-আফগান দ্বন্দেবর হীতহাস বলে 
fzo করা যায়। পূর্ববাঁ মোঙ্গল আক্রমণ কেবল নব মুসলমানদের বসাঁত 
স্থাপন ছাড়া অন্য কোন স্থায়ী প্রভাব রেখে যেতে পারে নি। তৈমুরের আক্রমণে ভারতে 
সুলতানা শাসনের পতন ত্বরান্বিত হয়োছল। তৈমহরেরই বংশধর বাবর ভারতে 
মোগল সাম্ৰাজ্য প্রাতষ্ঠা করেন। মোগল-আফগান দ্বন্দেকর প্রথম অধ্যায় ১৫২৬ থেকে 
১৫৩০ AST! এই সময়ের মধ্যে বাবর রাজপুত ও আফগাণদের সামায়কভাবে 
পদানত করেন। 

এই দ্বন্দের দ্বিতীয় অধ্যায় ১৫৩০ থেকে' ১৫৪০ খন্টাব্দ। এই অধ্যায়ের 
apa দিল্লীর সিংহাসনে দ্বিতীয় মোগল সম্রাট TATA এই অধ্যায়েই আফগান 
শান্তর MAT IAA ঘটে শের শাহের নেতৃত্বে। 

প্রথম দিকে হূমায়ূণ কিছুটা ভাগ্যের সহায়তা লাভ করোছলেন। তান চুণা- 
Ga আফগান নেতা শের খাঁ এবং জৌনপুরের সুলতান মামুদ লোদীকে পরাজিত 
করেন। কিন্তু হুমায়ুন ছিলেন নিজেরই সবচেয়ে বড় শত্র;। অলসতা ও তৎপরতার 
অভাবে তান যে প্রাথমিক সাফল্য পেয়োছলেন তার সম্পূর্ণ সুফল তান ভোগ করতে 
পারেন নি। ॥ হুমায়ন ও বাহাদুর শাহ d 

ZARA প্রথমেই গুজরাটের আফগান শাসক বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ- 
যারা করতে হয়। কারণ তান মালব অধিকার করে রাজস্থানের উপর আধিপত্য 
{বস্তারে উদ্যোগ হচ্ছিলেন। তাছাড়া তান হুমায়ূনের প্রাতদ্বন্দৰী অন্যান্য আফ- 
গান নেতাদের সাহায্য ও আশ্রয় 1দাচ্ছলেন। {তান এক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গোলন্দাজ 
বাহনীও গড়ে তুলোছলেন। কিন্তু হুমায়ননের আক্রমণের ভয়ে বাহাদুর শাহ মাণ্ডু 
নগরী থেকে পালিয়ে যান। হুমায়ুন অনায়াসে মালব ও গুজরাট আঁধকার করেন। 
{তান oo চিত্তে আগ্রায় ফিরে আসেন। আর তাঁর অনুপাস্থাতর সুযেগ নিয়ে 
বাহাদুর শাহ মালব ও গুজরাট পুনরুদ্ধার করেন। GAA যদি বাহাদুর শাহকে 
বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করতেন তা হলে এই farts ঘটতো AT! 


ay 


॥ SAA ও শের শাহ ॥ 

বাবর পানিপথ ও Wa যুদ্ধে জয়লাভ করে আফগানদের Tse করতে 
পারেন ft! বরং আফগাণদের প্রয়োজন ছিল এমন একজন নেতার যান আফগান 
শান্তকে সংহত করে বিদেশী শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করতে পারেন। শের খাঁ 


১৫৭ ভারত কথা 


শ্‌রের মধ্যে তারা পেয়েছিলেন সেই নেতৃত্ব ৷ 

যে লোহানী আফগানদের অধীনে শের খাঁ চাকুরী করতেন তাদেরই পরাভূত করে 
শের খাঁ বিহারে আধিপত্য fren করেন। যখন গন্জরাটে হুমায়ূন ব্যস্ত তখন 
১৫৩৭ awit শের খাঁ গৌড় জয় করেন। হমায়ূন পূর্ব ভারতে অগ্রসর হয়ে 
চুনার Wor অবরোধ করেন। কিন্তু তান wie’ ছয়মাস অবরোধ করেও সাফল্য 
পেলেন AT! এর মধ্যে শের খাঁ রোটাক দুর্গ দখল করেন। তখন হুমায়ূন বিহারে 
সুবিধা করতে না পেরে বাংলার দিকে অগ্রসর হন। শের খাঁ চাতুর্ষের সঙ্গে হুমা- 
TAC প্রাতহত করার চেষ্টা না করে বিহারে মেগল অধিকৃত TVA, জৌনপনর এবং 
কনৌজ পর্যন্ত জয় করেন। ফলে হুমায়ননকে আবার আগ্রার দিকে অগ্রসর হতে 
হয়। পথিমধ্যে চৌসার যুদ্ধে তিনি শের খাঁর হাতে Uu Wes হন। 

পর বৎসর অর্থাং 3680 WUT TAA পুনরায় শের খাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর 
হন। কিন্তু বিলগ্রাম বা কনৌজের যুদ্ধে তিনি চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হন? শের খাঁ 
সহজেই দিল্লী জয় করেন। [তান শেরশাহ উপাধি ধারণ করে দিল্লির [সিংহাসনে 
বসেন। রাজ্যহারা VARA তখন আশ্রয়ের সন্ধানে ব্যাপৃত। TRG ঠিকই িখে- 
ছেন যে TUUS শব্দটির অর্থ ভাগ্যবান হলেও অন্য কোন নরপাঁত এমন অসার্থক- 
নামা ছিলেন লা।১ 1 শেরশাহের রাজ্য জয় ॥ 

সিংহাসনে বসার পর শেরশাহ দ্ধ ও বিলামের মধ্যবতণ অণ্যলের গার উপ- 
জাঁতিদের বিদ্রোহ দমন করেন। এই উপজাতিরা ছিল মোগলদের সমর্থক। এরপর 
বাংলার শাসনকর্তা fates খাঁ বিদ্রোহ করায় শেরশাহ তকে METS করেন। 

তারপর তান সিন্ধু, মূলতান ও পাঞ্জাব জয় করেন। রাজপুত জাঁতিদের পদা- | 


দখল করেন। কিন্তু মারওয়াড়ের অধিপাঁত মালদের বশ্যতা স্বীকার করলে সমগ্র রাজ- 


TSC জয়ের পর. বুন্দেলখণ্ডের কালির দুর্গ 


আঘাতে শেরশাহের মৃত্যু হয়। 


fan আসকিন বলেছেন, আকবরের "LY যে কোন সুলতানের তুলনায় শেরশাহ 
ছিলেন আইন প্রণয়নে এবং জন-কল্যাে 


অনেক বেশী অনঃপ্রাণত।ৎ ডঃ কে. কে. 
TCI মনে করেন শেরশাহ ছিলেন আফগানদের মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ প্রশাসক 


‘> His (Humayun's) name means ‘fol 


rtunate’ and never was an unlucky 
soveriegn more miscalled. — Lane Poole. 
২ No government — not even the British has shown so much wisdom 
as this Pathan, — Keen. 
© Sher shah had: more th 


e sprit of the legislator and guardian of 
his people than any prince before Akbar. — Erskine. 


মোগল ACSIA সুচনা ১৫৮ 


হলেন প্রথম যানি গণ-সমর্থনের ভিত্তিতেই তাঁর সাম্রাজ্যকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন 

এই লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে শেরশাহ তাঁর প্রশাসনকে নীতীভাত্তক করে তুলে- 
ছিলেন। সেই নীতি হল ধর্ম নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাতহনন শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। 
শাসনকর্যে তিনি কখনো তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেন নি। তিনি জানতেন 
তাঁর অধিকাংশ প্রজাই হল অ-মুসলমান এবং অ-আফগান। সুতরাং বিশেষ কোন 
সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে শেরশাহ তাঁর শাসন-ব্যবস্থাকে পাঁরচািত করেন d 

1 কোল্দ্রিয় শাসন Uu 

শাসনের সর্বোচ্চে স্বভাবতঃই ছিলেন সুলতান স্বয়ং। তাঁকে সাহায্য করার জন্য 
ছল চারজন TET! যেমনঃ অর্থীবভাগ পরিচালনার জন্য দেওয় ন-ই-উজরাত, সেনা- 
বিভাগ পরিচালনার জন্য দেওয়ান_ই-আরজ, সরকারী নির্দেশাবলী রচনার জন্য 
দেওয়ান-ই-ইনৃস এবং চতুর্থজন হলেন দেওয়ান-ই-রসালাৎ তাছাড়া বিচার বিভাগের 
জন্য ছিল দেওয়ান-ই-কাজী এবং সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য দেওয়ান-ই-বারিদ। 

॥ প্রাদেশিক শাসন ॥ 

শাসনের স্যাবধার জন্য শেরশাহ তাঁর সাগ্রাজ্যকে ৪৭ সরকার বা ভাগে বিভক্ত 
করেন। সরকার পরিচালনা করতেন িকদ'র-ই-শিকদারোন ও মুনাঁসফ-ই-মুনাঁসফান 
নামে দুই কর্মচারী। প্রথম জন শান্তি-শৃংখলা রক্ষার কাজে আর দ্বিতীয় জন 
ছিলেন বিচার বিভাগের কাজে নিযুক্ত 

প্রত্যেকটি সরকার আবার কয়েকটি পরগণায় [ewm ছিল পরগণার কর্মচারীদের 
মধ্যে শিকদার, আমিন, alte উল্লেখযোগ্য AANI শাসন-বিষয়ে শেরশাহ্‌ হস্ত- 
ক্ষেপ করতেন না। পরগণা গঠিত ছিল কয়েকটি গ্রাম নিয়ে। গ্রামের শাসনভার 
স্থানীয় পণ্টায়েতের উপর ন্যস্ত িল। 

1 রাজপ্ব সংস্কার d 

রাজস্ব সংস্কারের ক্ষেত্রেই শেরশাহ সমাধক Shorea পাঁরচয় দেন। এই সংস্কারের 
ক্ষেত্রে শেরশাহের লক্ষ্য ছিল একদিকে র'জস্বের পারমাণ সুনিদিল্টভাবে নির্ধারণ এবং 
তার আদায় স্ানশচিত করা, অন্যাদকে কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করা। 

এই দ্বিমুখী উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে শেরশাহ প্রথমে সার জের সমস্ত জমি জরিপ 
করে উৎপাদনের ভিত্তিতে রাজস্ব ধার্য করেন। এরই ভিত্তিতে রায়তকে তার স্বত্ব 
রক্ষার জন্য MGT দেওয়া হত। রায়ত বিনিময়ে কবুিয়ত বা অঞ্গীকারপন্রের মাধ্যমে 
নির্ধারত পারমাণ রাজস্ব দিতে বাধ্য থাকতো। জমি জারপের সুবিধার জন্য 
সাম্রাজ্যের সর্বত্র একই ধরণের জামির মাপ প্রথা চাল; করা হয়। 

জমির উৎপাদনের 'ভান্তিতে জমিকে মোট তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ অধিক 
ফসলণ জাম, মাঝারি ফসলণী জমি, কম ফসলী Sis! ভুমি রাজস্বের হার ছিল এক- 
তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ। রাজস্ব নগদ অর্থে বা শষ্যে দেওয়া যেত। 

wis রাজস্ব বিভাগের প্রশাসানক খরচও রায়তদেরই বহন করতে হত! এজন্য 
তাদের ফসলের ২ই-৫ ভাগ আীরন্ত রাজস্ব দিতে হত। তা ছাড়া প্রাকাতিক দুর্যোগের 
সময় সাহাযাদানের উদ্দেশ্যে ফসলের ২২% আদায় করা হত। 

শেরশাহ ভূমি রাজস্বের নিয়ামত আদায়ের উপর গুরুত্ব দিতেন। এই উন্দেশ্যে 
রাজস্ব আদায়কারীদের কমিশন দেওয়া হত। কৃষকদের উপর যেন কোন অন্যায় জুলুম 
TT Sher Shah was the first who attempted to found an empire broadly 
based upon the people's will. 

—Crooke, 


১৫৯ ভারত কথা 


না হয় সে বিষয়ে শেরশাহ সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন) প্রকীতক দুর্যোগে কৃষকদের 
খণদানের ব্যবস্থা ছিল। 

ভুমি রাজস্ব ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ভন্য শেরশাহ aE ব্যবস্থার সংস্কার 
সাধন করেন। সাম্রাজ্যের বাভিন্ন অংশে নানা অবৈধ শুল্ক তানি বাতিল করেন। 
একমাত্র সীমান্ত ও fey স্থানেই শতক ধার্য করার রাঁতি প্রচলিত হয়। 

মা ব্যবস্থার সংস্কারে শেরশাহ দাম নামে এক প্রকার নতুন মুদ্রার প্রচলন করেন। 
Tein প্রাচীন ও মিশ্রিত মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করেন। স্বর্ণমন্দ্রাও প্রচালত হয়। 

1 বিচার ব্যবদ্থা ॥ 

শেরশাহ নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। বিচারের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের 
CES ভেদাভেদ করা হত না। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের ভার ছল কাজী ও মীর-ই 
আদল নামক কর্মচারীদের উপর। পঞ্চায়েত হিন্দুদের দেওয়ানী মামলার নিচ্পাত্ত 
করতো, কিন্তু ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে হিন্দুদের সাধারণ বিচারালয়ে যেতে ee, 
এ সময় দণ্ডাবাধ ছিল অত্যন্ত কঠোর। 


TTS বিভাগের সংস্কার করার জন্য শেরশাহ সামন্ত প্রথা বাতিল করে bur. 
বাহিনীর সঙ্গে প্রতাক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করেন। নানা জাতির সং tome 
স্থায়ী সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। সেনাদের আংশিক বেতন, আংশিক জায়াগরদানের 
ails প্রবর্তন করা হয়। সেনাবাহিনী প্রধানতঃ cence, পদাতিক ও গোলন্দাজ 
বাহিনী নিয়ে গঠিত ছিল। বাহনীর প্রধান এবং অন্য উচ্চ পদস্থ কম'চারণগণ erer. 


চাল, করা হয়। সাজের বিভিন্ন অংশে স্থায়ী সেনানিবাস স্থাপন করে বৈদেশিক 
আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যবস্থাও করা হয়। 
॥ যোগাযোগ ব্যবস্থা ॥ 

au ME CIE P ও ee Eum 
SUM! এর মধ্যে গ্র্যান্ড RE রোড সর্বাধিক পারিচিত। পাথকের সুবিধার. জন্য 
লতার (পাশে বক্ষে রোপণ ও সরাইখানা Say করা হয়। ডাক চলাচলকে দ্রুত 
করতে [তিনি ঘোড়ার পিঠে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করেন। ACTA সর্বপ্রকার 
সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি গুপ্তচর বিভাগ স্থাপন করেন এবং বহন গডণ্তচর 


তাছাড়া দরিদ্র জনগণের কল্যাণে তানি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। অন্ধ, 
CPUS, বৃদ্ধ ও বিধবাদের জন্য তানি সরকারণ খয়রাতি সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। 
বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের জন্য ছিল সরকার লঙগারখানা। 
॥ শেরশাহের মূল্যায়ণ 1 
মধ্য যুগে ভারতাঁয় শাসকদের মধ্যে এক Ger জ্যোতিচ্ক ছিলেন শেরশাহ। 
ধূমকেতুর মত আকস্মিক তাঁর আবিভাব। কিন্তু সেই আবির্ভাবের Saat 
উদ্‌ভাসিত দিকৃবিদিক। 


মোগল সাম্রাজ্যের FAT ১৬ ০০ 


যে প্রজাহিতৈষ স্বৈরাচারের ভিত্তি তিনি স্থাপন করেন তার সঙ্গে ইউরোপের 
জ্ঞান-দীপ্ত স্বৈরাচারের অবশ্যই তুলনা করা যেতে পারে। তাঁর শাসন-ব্যবস্থার মূল 
লক্ষাই ছিল প্রজার কল্যাণ। যে সাধারণ অবস্থা থেকে ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে তিনি 
আরোহণ করোছলেন সেই আঁভজ্ঞতাকেই কাজে লাগিয়ে ছিলেন শেরশাহ। 

অসাধারণ সামারক' প্রাতভাসম্পন্ন ছিলেন শেরশাহ। যুদ্ধ পরিকল্পনা ও পাঁর- 
চালনায় তিনি তাঁর সেই প্রাতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন বার বার। শাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে 
তাঁর কেন্দ্রীয়করণের নীতি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, এবং সর্বোপরি তাঁর ধর্ম 
নিরপেক্ষতা অবশ্যই সাম্রাজ্কে সংহত করোছিল। প্রকৃতপক্ষে SAIS মোগল 
সাম্রাজ্যের বাঁনয়াদ তিনিই তৈরী করে দিয়ে যান।* স্মিথ মনে করেন শেরশাহ আর 
{কছুকাল জীবিত থাকলে ভারতে মোগল বংশের AAAS Te সম্ভব হত না৷ 

॥ মোগল সাম্রাজ্যের MAAS ST ॥ 

শেরশাহের মৃত্যুর পরই আফগাণ শান্ত দুর্বল হয়ে যায়। আরম্ভ হয়ে যায় তাঁর 
বংশধরদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ | 

অন্যদিকে BAR পারাসিক বাহনীর সহায়তায় কাবুল ও কান্দাহার জয় করেন। 
এইবার শেরশাহের বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগে SEG লাহোর অবাধ অগ্রসর 
হন। এরপর [তান সিকন্দর শূরকে পরাজিত করে দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করেন । 
ERN উদ্ধার করেন তাঁর হারিয়ে যাওয়া সিংহাসন। প্যনঃপ্রাতীম্ঠত হল মোগল 


সাগ্রাজ্য। 


z Some scholars have gone sofar as to claim Sher Shah as the virtual 
founder of the ruture Mughal empire on the ground that he provided 


tial administration frame work. ; 
jut — Percival Spear. 


s» If Sher Shah had been spared, he would have established his dynasty 


and the Great Mughals would not have appeared on the stage of 
—V. Smith. 


history. 


1 পর্ষদ নিদেশত পাঠক্রম ॥ 


Widening of the empire and its consolidation by 
Akbar—Stress on the methods by which Akbar 
achieved it—(details of the wars to be omitted)— 
foundation of a new administrative System—Jasir- 
dari System—revenue System—cultural life: Din- 
llahi—Akbar's court—His building activities. 


U বিষয়-ক্রম ॥ 


T স্বরূপ-আকবরের 
দীন-ই-ইলাহন-আকবরের রান্সভা_:আকবরের 


স্থাপত্য । 


ভারতে মোগল শাসনকালের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, এই রাজবংশে এমন সব 
অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে যে তাঁদের TIN আকর্ষণকে অগ্রাহ্য করা 
যায় না। Aogas wore স্পীয়ার বড় চমতকার বলেছেন যে এই আকর্ষণ 
এমনি যে মনে হয় যেন মোগল যুগ হল কেবল অসাধারণ ব্যান্তর জীবন-কাহিনণ।৯ 
এমনি ae aise হলেন সম্রাট আকবর যানি পিতা হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুর পর 
একান্তই অপরিণত বয়সে রাজ্যরোহণ করেছিলেন। 

এটা আকবরের পক্ষে নিতান্তই সৌভাগ্যের যে 
ত্রয়োদশ বৎসরের অপরিণত বয়সে এবং রাজ্যলাভের্‌ 
সংকটময় মূহুর্তে. বৈরাম খাঁর মত একজন যোগ্য 
ব্যন্ডির আভভাবকত্ব লাভ করোছলেন। বৈরাম খাঁ 
মোগল ছিলেন না. কিন্তু ছিলেন মোগল রাজ 
পাঁরবারের ote একান্তই অনুগত। তিনি ছিলেন 
সুদক্ষ সেনানন এবং বিচক্ষণ রাজনশীতাবদ। চার 
বৎসর ব্যাপী তাঁরই অভিভাবকত্বে আকবর তাৎক্ষাণক' 
যাবতীয় বাঁধা wes করতে পেরেছিলেন এবং তিনি 
যখন বৈরাম খাঁকে তাঁর আঁভভাবকত্ব থেকে বতাড়ত 
করেন তখন উত্তর ভারতে তাঁর রাজ্য অনেক সংহত 


শক্তির পুনরুখ্যনের সর্বশেষ প্রচেষ্টাকে ধূলিসাৎ করে দেন। য়ালিয়র 
জৌনপুর পুনরুদ্ধার করেন। কিন্ত জার্মানীর কাইজার দ্বিতীয় উইীলিয়ম যে ভাবে 
িসমাক্কে বিতাড়িত করেন ঠিক সেই ভাবে আকবরও বিতাড়িত করেন বৈরাম খাঁকে। 


তারপরের দীঘ চল্লিশ বছরের যে ইতিহাস সে ইতিহাস একান্তই আকবরের-এবং তা 


বড়ই বর্ণাঢ্য ॥ আকবরের রাজ্যজয়ের নীতি ও পন্ধাত ॥ 

আকবরের নেতৃত্বেই অর্ধেকেরও বেশী ভারতের ভৌগোলিক পারিদীমার উপর 
মোগল সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠিত ছিল। রাজ্য জয় কর্তব্য বলেই তান বিশ্বাস করতেন। 
উনাবংশ শতান্বর লর্ড ডালহৌসীর মত আকবরও বিশ্বাস করতেন সারা ভারত- 
বর্ধকে তাঁর অধীনে নিয়ে আসার মধ্যেই নিহত রয়েছে সাধারণ মান্দষের মঙ্গল ॥ তবে 
অন্যদের সঙ্গে আকবরের পার্থক্য হল এই যে অন্যরা যেখানে সামগ্রিক সাফল্য পান 
fa আকবর তা পেয়েছিলেন। যেমন রাজ্যবিদ্তার করতে গিয়ে ডালহোসী সিপাহা- 
বিদ্রোহের পথ প্রস্তুত করেছিলেন আকবরের ক্ষেত্রে ep হয় নি! কারণ প্রার্সভাল 
স্পরয়ারের মতে আকবরের ছিল ব্যক্তিত্বের চমক, পরিস্থিতি বিশ্লেষণের অসীম 
দক্ষতা এবং নেপোলিয়নের মত দ্রুত গতিবেগ it 

রাজ্য জয়ের পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও আকবর যথেষ্ট বিচক্ষণতা এবং বাস্তব- 
. বোধের পরিচয় দিয়েছেন! বলপ্রয়োগ এবং বন্ধুত্ব স্থাপন উভয় পদ্ধতিকে তান একই 
সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। আবার ক 


one has to beware of treating the 
ihe period as à pageant of p ies, as a series of biographies of 
great men. —Percival Spear. 
> He possessed both personal magnetism, the ability to manocuver and 


to judge situations and the Napoleonic gift of rapid movement. 
—Percival Spear. 


: So great is the attraction th 


১৬২ ভারত কথা 


বশ্যতা স্বীকারের বিনিময়ে ফিরিয়ে দিরেছেন। রাজপদ্তজাতি সম্পর্কে ঢু 
নীতি ও পদ্ধতি তাঁর রাজনৈতিক দাতার এক উজ্জল উদাহরন 


Been 
Jos 


Wa খান্দশ 
দিংহল)| ৮ আত da 


এইবার আকবর রাজপনতনার দিকে দন দেল আকবর বুঝেছিলেন মোগল 
: ণ ভারতে মোগল আঁধপত্য স্থাপনে 
TORE সহযোগিতা ও সমর্থন ছিল খুবই eat তাই তিনি প্রথমে রাজপ্‌তদের 
কুছ থেকে TVET আনগাভালাভের চেষ্টা করেন। তিনি নৈবাহিল SUN. ig 
করে জয়পুর, বিকানীর, যোধপরর প্রভাতি র 


মোগল সম্রাট আকবর ১৬৩ 


ভৌগোলিক অবস্থানও ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ । তাই মেবারের বিরুদ্ধে অস্বধারণ 
ব্যতীত আকবরের গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু বার বার সামরিক অভিযান প্রেরণ করেও 
আকবর মেরারের বিরুদ্ধে চুড়ান্ত সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। বিশেষ করে 
মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহ আজীবন আকবরের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে 
ভারতের ইতিহাসে একজন অকুতোভয় স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে শ্রদ্ধা ও সম্মান 
অজন করেছেন। 

এরপর আকবর গনজরাটের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। রাজনৈতিক ও অর্থনোতিক দিক 
থেকে গ:জরাট' জয় ছিল আকবরের পক্ষে অপরিহার্য | গুজরাটের আভ্যন্তরীণ গোল- 
যোগের সুযোগে ১৫৭২ ANI আকবর এই রাজ্য জয় করেন। এই জয়ের ফলে 
ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরগনলর উপর মোগল কতৃত্ব প্রাতাম্ঠিত হয়। ফলে 
মোগল রাজকোষের আয় বৃদ্ধি ঘটে। এখানকার পতুগ্ধীজদের সঙ্গে যোগাযোগের 
ফলে মোগল নৌ-শাক্ত গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া গুজরাট জয়ের ফলে দাক্ষি- 


«mer জয়ের পথ Cae হয়। 
এরপর আকবর বাংলা, বিহার ও Viva জয় করেন। বাংলার বার ভূ'ইঞাদের 


দমন করতে অবশ্য আকবরকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল৷ 

আকবরের কাবুল জয়ও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা কাবুল জয়ের ফলে আক- 
বরের বিরুদ্ধে গোড়া মুসলমানদের বিরোধীতার অবসান ঘটে। আফগানিস্থান থেকে 
সৈন্য সংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে বৈদেশিক 
আক্রমণের সম্ভাবনা দূর হয়। এরপর আকবর কাশ্মীর, সিন্ধু, কান্দাহার, AD- 
স্থান জয় করে উত্তর ভারতে বিজয় অভিযান সমাপ্ত করেন। 

এইবার আকবর দাঁক্ষণ ভারতের দিকে IG দেন। তখন db অঞ্চলে চারটি TAT- 
মান রাজা ছিল। যথাঃ অহস্মদনগর. বিজাপুর গোলকুণ্ডা ও খান্দেশ। sea 
fea আবিরত পরস্পরের বিরুদ্ধে কলহে femei আকবর প্রথমে এই রাজ্যগ্ীলকে 
বশ্যতা স্বীকারে আহ্বান জানান। আহবানে প্রথম সাড়া দেয় খান্দেশ। আহম্মদ 
নগরের বিরুদ্ধে বহু কষ্টে আকবর আংশিক সাফল্য লাভ করেন। পরবর্তী কালে 
খান্দেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ফলে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে আকবর স্বয়ং খান্দেশের 
তথা দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত শাক্তিশালী mof অসীরগড় অবরোধ করেন। দই বৎসর 
পর ১৬০১ খঙ্টাব্দে MATS অধিকৃত হয়। অনেকে বলেন এই দরগা দখলে MEINE 
প্রতারণার আশ্রয় নিতে mxi অবশ্য এটাই ছিল আকবরের জীবনে শেষ সামারক 
অভিযান৷ িজাপুর ও গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে আকবর কোন সামরিক সাফল্য লাভ 
করতে পারেন THI 


1 এক এরর শাসনব্যবস্থা ॥ 

শুধু একজন সাঙ্গ ape আরুমণকারী হিসেবে আকবর তাঁর পরিচয় 
সাঁমারদ্ধ রাখতে via ay তিনি চেয়েছিলেন নিজেকে ভারতীয় জনগণের নেতার 
পদমর্যাদায় GIS করতে। তিনি জানতেন নেতৃত্বকে কেবল উদ্দীপক হলেই চলে 
না নেতৃত্বকে হতে হয় এমনভাবে সৃজনশীল যেন তা ভয়ে নয় FACES ভাবেই সর্ব- 
স্তরের জনগণের সমর্থন সংগ্রহ করতে পারে।* তাই আকবর ART, মুসলমান 
সমাজের নেতার ভূমিকা থেকে সমগ্র হিন্দস্থানের আবিসদ্বাদিত নেতায় রূপান্তারত 
হতে চেয়েছিলেন এক Fleas শাসন-ব্যবস্যা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে 

শাসক হিসেবে আকবর ছিলেন স্বৈরাচারী ৷ তান রাজপদের দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী 
ছিলেন। সুতরাং তাঁর Omen হওয়াই স্বাভাবক। কিন্তু তাঁর aed ছিল 


B 


১৬৪ ভারত কথা 


উদ্বারনৌতক, যার মুল লক্ষ্য ছিল জনকল্যাণ । 
॥ কেন্দ্রীয় শাসন ॥ 

সমগ্র শাসন-ব্যবস্থার Ao ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। fef ছিলেন Aleta 
ক্ষমতার আধিকারী। eg তানি দায়ত্বজ্ঞনহীন ছিলেন না। জাত-ধর্ম-বর্ণ fafa- 
শেষে জনকল্যাণ সাধনই ছল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। শাসনকার্য পরিচালনায় আকবর 
face অক্লান্ত পাঁরশ্রম করতেন। 

সম্রাটকে সাহায্য করতে চারটি প্রধান দপ্তরে 'ছিল চার জন wat সমাটের পরই 
যার স্থান তান হলেন ভকিল বা প্রধান মন্ত্রী। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী যেন সর্বশস্তিমান 
না হতে পারেন সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা হত। তারপর সাম্রাজ্যের রাজস্বের আয়- 
ব্যয় সংক্রান্ত বিষয় থাকতো দেওয়ান বা Saket হাতে। সামরিক বিভাগের SR- 
are সবপ্রধান কর্মচারী ছিলেন মীর বক্‌সী। রাজপ্রাসাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির 
উৎপাদন ও সরবরাহ তদারক করতেন The AITA | আর সদর-উস্‌-সৃদুর ছিলেন 
ইসলাম sw ব্যাপারাদ ও বিচার বিভাগের সর্বোচ্জ ভারপ্রাপ্ত কমচারণী। অন্যান্য 
কর্মচারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দারোগা-ই-গন্সলখানা, যানি সম্রাটের সচিবের কাজ কর- 
তেন এবং আরিজ-ই-মকাবর, Tula সম্াটের নির্দেশাবলার বয়ান প্রস্তুত করতেন। 


প্রাদেশিক শাসনের স্বাবধার জন্য আকবর তাঁর সায়াজ্যকে ১৫টি XT বা প্রদেশ 
Ss করেন। এছাড়া ছিল কিছু স্ব-শাসিত সামন্ত রাজ্য, যেগলর আভ্যন্তরীণ 
প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করা হত ATI 


প্রতিটি সবার শাসনের দায়িত্ব থাকতো সিপাহ-সালার বা সবাদারের উপর। feta 


দিকে এবং সেনাবাহিনীর শংখলার ats তাকে নজর দিতে হত। প্রাত স্‌বায় রাজস্ব 
{বিভাগের দায়িত্বে থাকতেন দেওয়ান। {তানি "EU কর্তৃক fre হতেন এবং FA- 
দারের অধীন ছিলেন না। আকবর সংবায় AAMT ও দেওয়ানকে সুস্পষ্ট ভাবে ক্ষমতা 
বন্টন করে সবার উপর কেন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ অক্ষ রাখতেন | এই দুই জন ছাড়া সবায় 
থাকতেন মীর বকংসা যিনি সেনাবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। অন্যান্য ক্মচারীগণ 
হলেন ওয়ািয়া ner, ফৌজদার, কাজা দারোগা, কেতোয়াল, মীর বহর ইরাদ 

প্রতিটি সবাকে আবার সরকার বা জেলায় ভাগ করা হয়েছিল। সরকারের প্রধান 
ছিলেন ফৌজদার। ফৌজদার ছিলেন একজন সামরিক বিভাগের কর্মচারণী। তার 
দক্ষতার উপরই' সরকারের শাসন নির্ভার করতো। সরকারের রাজস্ব বিভাগের ভার- 
প্রাপ্ত ছিলেন আমাল গনুজার। খাজনাদার ছিলেন কোষাধ্যক্ষ | 


প্রাতিটি সরকার, আবার বিভন্ত ছিল পরগণায়। পরগণার প্রধান প্রশাসক ছিলেন 
1 রাজস্ব ব্যবস্থা ॥ 


প্রথমতঃ আবাদী জমির $নভুল জারপ। দ্বিতীয়তঃ বিঘা প্রতি উৎপন্ন শস্যের গড় 
fara! তৃতীয়ত সেই অনুসারে বিঘা' প্রতি রাজস্বের হার নির্ধারণ। 


মোগল সম্রাট আকবর ১৬৫ 


রাজস্ব সংগ্রহের তিনটি পদ্ধাত চাল করা হয়। প্রথমটি গাল্পাবকৃস। এই 
পদ্ধতি অনুসারে শস্যের একটি নিদিষ্ট অংশ রাজস্বরূপে গৃহীত হত। এই ব্যবস্থা 
সিন্ধু দেশ, কাশ্মীর ও কাবুলের একাংশে প্রচালত ছিল। 

দ্বিতীয় পদ্ধাতাট হল জাবং। এই পদ্ধাততে শস্যের পরিবর্তে নগদ টাকা রাজস্ব 
হিসেবে ধার্য হত। জমির উৎপাঁদকা শাক্ত ও উৎপাদন অনুসারে সকল চাষের জামি 
চার ভাগে বিভন্ত ছিল। যথাঃ পোলজ বা যে জমিতে সারা বৎসর চাষ হত, পরোৌটি 
বা যে জমিতে বছরের কিছু সময় চাষ হত না, চাচর বা যে জাম তিন-চার বছর অনা- 
বাদী থাকতো এবং বানজার যে জাম চার বা পাঁচ বৎসরের অধিক অনাবাদশী থাকতো | এই- 
বার প্রতি শ্রেণীর জামির উৎপাদনের গড় হিসাব অনুযায়ী রাজস্ব স্থির করা mud জামির 
উন্নাত হলে রাজস্বেরও পারবর্তন হত। কৃষক রাজস্ব শস্যে বা নগদে দিতে পারতো । 
এই ব্যবস্থাকে বলা হত রায়তওয়ারী অর্থাৎ রাজস্বের বিষয়ে সরকারের সঙ্গে কৃষকের 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। এই পদ্ধাত মূলতান, গুজরাট, বিহার মালব এবং রাজপুতনার 
একাংশের AAS হয়। এই পদ্ধাত প্রচলিত হবার ফলে কৃষকের বিশেষ সুবিধে হয়ে- 
ছিল। কারণ কৃষকেরা রাজ-কমচারীদের Tem ne থেকে অব্যাহতি পেয়োছল। রাজ- 
স্বের পরিমাণ তাদের অর্তারন্ত মনে হলে পুনরায় জাম জারপ ও রাজস্ব NATTA- 
- চনার জন্য তারা সরকারের কাছে আবেদন করতে পারতো । তাছাড়া প্রাকৃতিক দুযোগে 
স্বভাবতঃই তাদের রাজস্ব মকুব করা হত। 


তৃতীয় পদ্ধাতকে বলা হয় নস্‌ক। এই ব্যবস্থা জামদারী প্রথার মত। এক্ষেত্রে 
জমির মোটামুটি উৎপাদন অনুমান করে রাজস্ব স্থির করা হত। এই ব্যবস্থা এক- 
মাত্র বাংলাদেশেই গ্রচালত ছিল। 

প্রায় সকল এঁতিহাঁসকই আকবরের রাজদ্বনীতির প্রশংসা করেছেন। স্মিথ 
বলেছেন এই নীতি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় O5 যদুনাথ সরকার বলেছেন যে এই নগীত 
সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করোছল।* m ভাবেই এই নশীতি বিশেষ কার্যকরী 
হয়েছিল। রাজস্বের হার সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হওয়ায় রাষ্ট্র তার বাংসারক আয় 
সম্পকের্ণ নিশ্চিত হতে পেরোছল। অন্যদিকে কৃষকের উপর নির্যাতনের সুযোগ বন্ধ 


" হয়ে গিয়েছিল। ॥ মনসবদারণ প্রথা ৷ 

আকবরের শাসনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল মনসবদারণ প্রথা । প্রকৃতপক্ষে এই 
প্রথা ছিল আকবরের সামরিক ও বেসামরিক শাসন-কাঠামোর মূল Pelei পারস্যে 
এই প্রথা WHA থেকেই প্রচলিত ছিল, আকবর È প্রথারই অনুকরণ করেছিলেন | 

মনসব কথ।টির অর্থ হল পদমর্যাদা। এীতহাসিক আরভিনের মতে, এই প্রথার 
লক্ষ্য হল মোগল শাসনে বেতন অনযায়ী কমচারীদের পদমর্যাদা স্থির করা।* কিন্তু 
লক্ষ্যণীয় হল এই প্রথার Wo ত সকল পদাধিকারকেই মনসবদার বলা হত না। 
কারণ প্রীতহ।সিক কান: তে সামরিক অর্থেই মনসব কথাটি ব্যবহৃত হলেও এই 
ব্যবহার ছিল নৈহাংই অলাঁক।* অলীক এই অর্থে যে এই প্রথার অন্তগণ্ত সকল 
SIDI পক্ষে সামারক' MAT পালন বাধ্যতামূলক ছল না। 


s in short ine system was an admirable one. —V. Smith. 
« The revenue system of Akbar worked well and it took sufficient 
care of the interests of the people. _ ও. N. Sarker. 


» Mansabdar was that measure of status under the Mughal Government 
which determined a Mansabdar’s rank, his salary and his office in 
the Royal Court. a —Irvine. 
« The mansab was defined in military terms, though the militarv defini- 
tion was only a myth or at best a symbol. —Qureshy, 


১৬৬ ভারত কথা 


মনসবদারগণ সরাসাঁর সম্রাট কর্তৃক feq হতেন। পদপ্রাথী'দের সম্রাটের সম্মুখে 
উপস্থিত করতেন মীর SAT আবার প্রভাবশালী অভিজাত প্রাদৌশক শাসনকর্তা 
বা রাজকুমারদের সুপারশেও মনসবদার নিয়োগ করা হত। কিন্তু যে কোন ক্ষেত্রেই 
শনয়োগকর্তা ছিলেন স্বয়ং VEND d 

মনসবদারদের মধ্যে যারা নগদে বেতন পেতেন তাদের বলা হত মনসবদার-ই- 
নগদ ৷ যাঁরা জায়াগর পেতেন তাঁদের জায়গিরকে বলা হত তনখা জায়গির। এইসব 
জায়াগরের উপর মনসবদারদের কোন ব্যক্তিগত আঁধিকার ছিল না। আর যে সব 
সামন্ত-নূপাঁতি মনসবদার বংশানক্রুমক জায়গির ভোগ করতেন তাদের জায়াগিরকে 
বলা হত ওয়াতন জায়গির। মনসবদারদের পক্ষে জামিন দেওয়া বাধ্যতামূলক ছল। 
সাধারণতঃ মহাজনরাই জামিনদার হতেন। মনসবদার যেন তার জন্য নিধাঁরত অশ্ব 
ও অশ্বারোহী মোতায়েন রাখেন তার জন্য আকবর দাগ ও বিবরণাত্মক তালিকা রাখার 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। দাগ বলতে বোঝায় প্রাত অশ্বকে চিহিতকরণ। আর বিবরণা- 
ae তালিকা হল প্রাত অশবারোহীর পরিচয় বর্ণনা । 

মনসবদারদের যুদ্ধে যোগ দিতে হত। তাদের অন্য বে-সামারক দায়িত্বও পালন 
করতে হত। উল্লেখযোগ্য হল মনসবদারী বংশানুক্রামক ছল না। 

আকবরের সুযোগ্য নেতৃত্বে মনসবদারী প্রথা মোগল রাজতন্ত্র তথা রাষ্ট্রশান্তকে 
শান্তশালী করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করোছল। মোগল শাসনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ 
থাকার ফলে মনসবদারী প্রথা কখনো ইউরোপের মধ্য যুগের সামন্ততন্তে পাঁরণত হতে 


পারে tt কিন্তু পরবর্তীকালে এই মনসবদার প্রথাই, GAY সরকারের মতে, মোগল 
সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হয়োৌছল।” 
॥ সামরিক বিভাগ i 


আকবর তাঁর সৈন্যবাহিনীকে পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও নৌ-বাহনী 
এই চার শ্রেণীতে fase করোছলেন। 

বন্দুকধারী, তরবাঁর যোদ্ধা এবং যুদ্ধের উপকরণ বাহকদের নিয়ে গঠিত ছিল 
পদাতিক বাহনী। অশ্বারোহী বাহনীই ছিল মোগল সেনাবাহনীর মেরুদণ্ড- 
স্বরূপ। মোগল গোলন্দাজ বাহিনী বিশেষ দক্ষ ছিল না। এই বাহিনীর আঁধকাংশই 
58 ! আকবরই প্রথম নৌ-বাহিনী গড়ে তোলেন। এছাড়া fea হদ্তি 

[| 

আকবরের সামারক প্রশাসন ব্যবস্থা কিন্তু ছিল ্ুটিপূর্ণ। একই যুদ্ধে একা- 
খিক সেনাপতি থাকায় সমন্বয়ের অভাব ঘটতো, তাছাড়া পারস্পারক ঈর্ষা তো ছিল। 
নৌ-বাহিনীকেও তিনি যথেষ্ট শক্তিশালী করতে পারেন faa রাজপুত এবং NAA- 
মান সেনাদের মধ্যে রণকৌশলের পার্থক্যও নানা সংকটের সৃষ্ট করোছল। আর 
মোগল বাহিনীতে এত বিলাসের উপকরণ fet যে তা ক্ষতকারক হয়োছল। 

1 বিচারব্যবস্থা ॥ 

বিচার বিভাগের সর্বোচ্চে ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। felaz সকল আইনের উৎস। 
তিনিই সর্বোচ্চ আদালত | 

বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন কাজী। [তিনি ইসলামণয় fee Sa 
বিচার করতেন। তাকে সাহায্য করেতেন মুফাঁত ও মীর-ই-আদল। মুফতি আইন 
ব্যখ্যা করতেন। কাজা রায় দিতেন। আর মীর-ই-আদল আইন ঘোষণা করতেন। 


v Among the causes of the downfall of the Mughal Empire the ineffi- 
ciency of the Mansabdars was the most important one. 
—J. N. Sarker. 


মোগল সম্রাট আকবর ১৬৭ 


aig ও দেওয়ানী বিচার করতেন সদর-উস-সুদূর॥ রাজনৈতিক ও ফৌজদারী 
বিচার করতেন সুবাদার। রাজস্ব সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা করতেন দেওয়ান। সুবা-' 
দার ও দেওয়ানে বিরোধ হলে তার মীমাংসা করতেন সম্রাট স্বয়ং। 

দণ্ডাবাধ ছিল FOR! মৃত্যুদণ্ড দানের ক্ষমতা ছিল একমাত্র সম্রাটের ৷ 


॥ AQT সংস্কার d 


{বাভিন্ন প্রাদেশিক টাকশালে আকবর কোন্দ্রিয় কর্তৃত্ব সংপ্রাতিষ্ঠিত করেন। তান 
রৌপ্যের সঙ্গে স্বর্ণ মুদ্রারও প্রচলন করেন। 
॥ আকবরের শাসনের স্বরূপ ॥ 
আকবরের' শাসন ব্যবস্থাকে TAY সরকার ভারতীয় পারাস্থাতিতে পারসিক ও 
আরবীয় পদ্ধতির মিশ্রণ বলে আঁভাহত করেছেন৷ অর্থাৎ ভারতীয় কাঠামোয় তান 
পারাঁসক ও আরবাঁয় শাসন ব্যবস্থার প্রয়োগ করেছিলেন। 
আকবরের শাসন ব্যবস্থার মূল চরিত্র ছিল সামরিক। প্রধানতঃ সামারক কর্ম 
চারীদের বেসামরিক Wie পালন করতে হত। অবশ্য ইরফান হাবিব এই মতের 
শবরোধিতা করেন। 
আকবর স্বৈরতন্ত্রী হলেও তাঁর স্বৈরতন্ত্র ছিল উদার। জনকল্যাণই তাঁর ঈপ্সত 
লক্ষ্য। এজন্যই তিনি sw সাহফুতা ও সমদর্শিতার নীতি অনুসরণ করতেন। 
অধ্যাপক শর্মার মতে, শাসক হিসেবে আকবরের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল তানি হিন্দু 
ও ম:সলমান উভয় সম্প্রদায়কে নৈকট্যে আনতে পেরেছিলেন P^ 
॥ আকবরের ধর্মীয় নীতি ॥ 


ভারতে THT শাসকদের মধ্যে আকবরই ছিলেন ধর্মীয় বিষয়ে সর্বাপেক্ষা 
উদার। ষোড়শ শতাব্দী ছিল অন:সান্ধংসার WT] আকবর যেন ছিলেন সেই যুগের 
মূর্ত প্রতীক। এই সময় বিভিন্ন সাধু-সন্তগণ ভান্তি আন্দোলনের মাধ্যমে যে ধর্মীয় 
সমন্বয়ের বাণণ প্রচার করেছিলেন আকবর যেন ছিলেন রাজনোতিক মণ্ড থেকে সেই 
বাণশরই উদ্গাতা। প্রশাসন APACS একান্ত আন্তারকভাবে সর্বপ্রকার ধর্মীয় প্রভাব 
থেকে TS করতে আকবর ছিলেন AAR প্রয়াসী। তাঁর এই মানসিকতার মধ্যে অনেকে 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সন্ধান পেয়েছেন | কিন্তু তাঁর জ্ঞান-পিপাসা এবং অন:সন্ধিংসাও 
যে ছিল অপারিসীম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

পিতা-মাতার সূত্রে আকবরের ধমনীতে বহমান ছিল উদার সুফী মতবাদের শোণিত 
emi তাঁর বাল্যকালের শিক্ষক আবদুল aioe এবং পরবতাঁকালে তাঁর অভি- 
ভাবক বৈরাম' খাঁও তাঁকে উদার মতবাদের মন্বে দশীক্ষত করেন। সমসাময়িক উদার 
eaten আন্দোলনও নিশ্চয়ই আকবরকে প্রভাবিত করেছিল। সম্রাট আকবরের অত্যন্ত 
ঘনিষ্ঠ ছিলেন আবুল ফজল ও ফৈজা যারা উভয়েই ছিলেন উদার মতাবলম্বী। রাজপৃত 
পরিবারের সঙ্গে তাঁর বৈবাহিক সম্পর্কও আকবরকে প্রভাবিত করেছিল। তাছাড়া 
তাঁর সাঁমাহণীন জ্ঞান তৃষ্ণাও তাঁকে অজানাকে জানতে আগ্রহী করে তুলেছিল। সেই 
সঙ্গে উলেমাদের Smp অন্ধত্ব তাঁকে «Terr করোছল। সর্বোপার রাজনশীতাবিদ 
আকবর ভারতবর্ষের মত দেশের সম্রাট হতে গিয়ে উদারনীতি গ্রহণের রাজনোতিক 
— rt was Perso-Arabic system in Indian setting. —J. N. Sarkar. 


Amongst the greatest rulers of India Akbar occupies the unique 
ition, because apart from other things he did, he tried very success- 
" in bringing together the Hindus and the Muhammedans in this 

—Prof. S. R. Sarma. 


৯০ 
posi 
full 
country. 


১৬৮ ভারত কথা 


অপাঁরহার্যতাকে কখনোই অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। সেই অপারহার্যতা হল "হিন্দু 
sYa বিষয়ে উদার নীতি গ্রহণ ব্যাতীত গত্যন্তর ছিল না। 

আকবরের ধর্মীয় চিন্তাধারা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত রূপ লভ 
করেছে। ১৫৭৯ খন্টাব্দ পর্যন্ত তান নিঃসন্দেহে গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। ‘তান 
ইসলামীয় অনুশাসন মেনে চলতেন। এমন কি তান আজমীঢ়ে ole’ ware FA- 
feed! কিন্তু এরপর থেকেই তাঁর পাঁরবর্তন আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ তান উলেমা- 
দের ধর্মীয় মতান্ধতায় বিরন্ত বোধ করতে থাকেন। কিন্তু তাহলেও তান মানাঁসক 
সংশয় ও সংকটকে আঁতক্রম করতে পারাছিলেন না। ধর্ম সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন তাঁর 
মনকে পাঁড়িত করছিল। 

এই সংশয় থেকে অব্যাহতি পেতেই তান ফতেপরাসকাঁরর ইবাদখ নায় নিয়ামত 
ধর্মালোচনার ব্যবস্থা করেন। এই আলোচনায় সকল ধর্মের প্রবস্তদেরই অংশ গ্রহণ 
করার জন্য আহবান জানানো হত। আর সকল অ.লোচনায় আকবর একজন আন্তারক 
জ্ঞান-ভিক্ষুর মত অংশ নিতেন। এই সব আলোচনা থেকে Sul বিষয়ে অসহিষ্ণু 


P 
পতা শেখ মোবারকের পরামর্শক্ুমে [তান এক ঘোষণাপত্র জারী করেন। এই ঘোষণা- 
ace ভিনসেন্ট স্মিথ Infallibility Decree বা gars কর্তৃত্বের ঘোষণা বলে আভ- 
হিত করেছেন। এই ঘোষণাপত্রকে আকবরের সমসামায়ক' ইংলণ্ডের রানী afa- 


তুলনা করা যায়। ঘোষণাপত্র অনুযায়ী 
ফতেপরাসাকক মসজিদের পূর্ণ কতৃত্ব গ্রহণ করেন আকবর R Tota নিজেকে 


পঠিত হত। এই CUIUS শেষ কথা হল আল্লাহু আকবর অর্থাৎ ঈশ্বর মহান আর 
আকবরই ঈশ্বর। সম্পূর্ণ মুসলমান প্রথা ও em] বিরোধী এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ 
গ্রহণ করলেন Mac PRU 
u -R-i 1 
আকবরের ধর্মীয় মতবাদের বিবর্তনের চূড়ান্ত রূপ হল দান-ই-ইলাহধ নামে এক 
নতুন ধর্মমত। ১৫৮২ খণ্টাব্দে আকবর এই ধর্মমতের প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে 
দীন-ই-ইলাহা নতুন কোন ধর্মমত নয়। বলা যেতে পারে সকল ধর্মের সার সংকলন | 
উদ্দেশ্য CU প্রজাদের মধ্যে ধর্মীয় কারণে ভেদাভেদ দূরীকরণ আকবর চেয়ে- 
করতে যার আচ্ছাদনতলে হিন্দ; ও মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের সহাবস্থান হতে পারে অনায়াসে এবং সাবলীলভাবে? এই ধর্মের 
পালন, পরস্পরকে “আল্লাহ আকবর’ সম্বোধন 
দ্বারা সম্ভাষণ এবং সম্রাটের জন্য ধন-মান-প্রাণ বিসর্জন। 
এই ধর্মমত নিয়ে এীতিহাঁসিকদের নানা বিতর্ক। ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন দীন- 
ই-ইলাহী হল আকবরের প্রচণ্ড অহংবোধ এবং সীমাহীন ট্বৈরাচারের বাঁহঃপ্রকাশ ৯ 
অধ্যাপক শর্মা বলেছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এক ধৰ্মীয় সমন্বয়সাধনের প্রয়াস হল 


মোগল সম্রাট আকবর ১৬৯ 


রায়চৌধুরীর মতে দীন-ই-ইলাহী পৃথক কোন ধর্মমত নয়, সুফী মতবাদেরই একটি 
রূপ।১৯০ ম্যালসন বলেন, আকবর জাতীয় সম্রাট হিসেবে জাতীয় ধর্ম চেয়েছিলেন 
আর তাই তানি প্রবর্তন করেন দীন-ই-ইলাহাঁ মতবাদ।১৪ ডঃ ইঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, 
ভারতের দুই ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্যই আকবর দীন-ই-ইলাহী 
মতবাদ প্রচলন করৈন D? 

ভিনসেন্ট স্মিথ দীন-ই-ইলাহীকে আকবরের মুর্খামর পরিচায়ক বলে মনে করলেও 
মনে রাখতে হবে আকবর ধর্ম প্রচারক ছিলেন না, কিংবা তান কাউকে এই ধর্ম গ্রহণে 
বাধ্যও করেন নি। আসলে আকবরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের রাষ্ট্রীয় এক্য- 
সাধন। এই এঁক্য কেবল রাজনৈতিক শান্ত দিয়ে আসতে পারে না, চেতনাগত এঁক্যের 
জন্য প্রয়োজন ধর্মীয় বন্ধন। তাই আকবরের দীন-ই-ইলাহখ মতবাদের প্রচার। এই 
মতবাদের প্রাণশন্তিই হল পরমত সাহফুতা। সুতরাং জার্মান এতিহাসিক ভননোরের 
ভাষাতেই আমাদের বলতে হয় দীন-ই-ইলাহী আকবরকে শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী হিসেবে 
চিরকাল নিশ্চিত আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে I>e 

॥ আকবরের রাজসভা ॥ 

ইতিহাসে আকবরের যে অমরত্বের আসন তা তাঁর একক কৃতিত্বের sents নয়। 
বরং আকবর পেয়োছলেন এমন একদল সনদক্ষ প্রশাসক যারা তাঁর সকল কর্মপ্রয়াসকে 
সাফল্যের পথে Gal করেছিল। তবে এক্ষেত্রেও আকবরের Slow হল এই প্রশাসক- 
মন্ডলীর wre ছিলেন তিনি। 


আকবর চিরাচরিত আমীর-ওমরাহ বা অভিজাত শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল ছিলেন 
না। বরং তিনি নিজে এক পৃথক অভিজাত শ্রেণী তৈরী করে নিয়েছিলেন, যারা তাঁর 
অতীব গুরত্বপূর্ণ আমলাতন্ত্ে পরিণাত লাভ করোঁছল। 


যে অভিজাত শ্রেণী আকবর গঠন করেন সেখানে বংশানুগাঁতির দাবী সর্বাগ্রে 
বিবেচিত হত॥ এদের মধ্যে ছিল মনসবদারদের পত্র ও বংশধরগণ, জমিদার, সাম্রাজ্যের 
শবাভন্ন ware als, উচ্চপদস্থ কর্মচারী SS! জন্মগত কৌলন্য না থাকলেও 
যোগ্যতা বলে কেউ কেউ মোগল আঁভজাতের মর্যাদাও লাভ করেছেন। যেমন টোডর্‌- 
মল । 

আকবরের আগে আভজাতদের কোন সুনির্দিষ্ট সংগঠন ছিল না। আবার সেখানে 
হিন্দুদের কোন স্থান ছিল না। আকবর মনসবদারা প্রথার সাহায্যে অভিজাত শ্রেণীকে 
সুসংগঠিত করেন। শন্ধ তাই নয়। তিনি এদের রাজশান্তর বেতনভোগশী ভৃত্যে 
পাঁরণত করেন। সুতরাং বলা যায় এই অঁভজাত শ্রেণী হল আমলাতন্ প্রাতিষ্ঠার 
প্রাথীমক পদক্ষেপ। তাছাড়া বিভিন্ন গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত অভিজাত শ্রেণীকে সংহত 
করে সাম্রাজ্যবাদশ রাজশীল্তকেই ANY করতে পেরেছিলেন। আকবরের মানবতাবোধ ও 
মহানুভবতা, তাঁর আদর্শবোধ, ও ব্যক্জিত্বের মহিমা এবং সর্বোপাঁর যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর 


in-i i a proselytising creed, but was only a Sufi order. 

so Din-i-Dahi| was not a P oe —Dr. M. L. Roy Choudhury, 
imary object of Akbar in founding Din-i-Ilahi was to set up 

5 সিন religion wider a national king. —Col. Malleson. 
ye Akbar did not set up Din-i-Ilali for the purposes of starting a new 
religion, but with a view to bringing about a new svnthesis of warring 
religious sects in the country. { —Dr. Ishwari Prasad. 
ss One of his creations will assure to him for all time a pre-eminent 
place among the benefactors of humanity — Greatness and universal 


tolerance in matter of religion. von Noer. 


১৭০ ভারত কথা 


ধারাবাহক অসাধারণ সাফল্য ক্রমশঃ আভিজাতদের আনুগত্য অজন water এবং 
সৃষ্টি হয়োছল এক সুনিদিল্ট এীতিহ্যের। তাঁর অভিজাত সম্প্রদায়ে tater জাতিকে 
সমবেত করার উদ্দেশ্যই ছল প্রমাণ করা যে তিনি বিশেষ কোন জাতি বা গোষ্ঠীর 
উপর নিভরশীল নহেন। এই জন্যই রাজপুত বিশেষ মর্যাদার আসনে আঁধাষ্ঠিত 
হয়। আবার সেই সঙ্গে প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠীর নিজস্ব স্বকীয়তা আকবর অক্ষ 
রেখোছলেন। 

এক নতুন শাসক গোষ্ঠী সৃষ্টির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আকবর যে অসাধারণ সাফল্য 
লাভ করোছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে এই “leans শ্রেণীর 
গঠনই যেন হয়ে উঠোঁছল সারা ভারতের প্রাতচ্ছবি। আর এদের apiece সহ- 
যোগিতায় ও সমর্থনে আকবর যে NE GTI গড়ে তুলোছিলেন তার আরো 
ছিল সার্ধশত বর্ধাধিক কাল। এই বাস্তব ঘটনা আকবরের সাফল্যের যথেষ্ট পারি- 


॥ আকবরের প্থাপত্য ॥ 

স্থাপত্য শিল্পকলা কৌশলের নান্দনিক উৎকর্ষে যে মোগল-ুগের খ্যাতি fpa- 
ব্যাপী তারও প্রধান পুরুষ ANS আকবর। সমন্বয়বাদী আকবর স্থাপত্য শিল্পের 
ক্ষেত্রেও হিন্দ? ও মুসলমান শিত্পরপাঁতির অনবদ্য সমন্বয়সাধন করে এক অভিনব 
শশিল্পরীতির জল্মদান করেন। 

স্থাপত্য শিল্পে আকবর ছিলেন বিশেষ আগ্রহণী। আবুল ফজল জানাচ্ছেন যে 
আকব বিশালাকার প্রাসাদের পরিকল্পনা করতেন, মাটি আর পাথরে সেই ey 
করেন তত কে ui a P হের হে সমাধি সোঁধ নিম 
করেন তা মর্মর প্রস্তরে 1 এ ধ পা রশীতর সঙ্গে ভারতীয় রশীতির 
সংমিশ্রণ ঘটেছে। d ১ diced 2৬ 
এতিহাসিক লেন পুল বলেছেন এই পারতান্ত 


কি মুগ্ধ করে । ফতেপুরে গুজরাট 
জয়ের স্মারক হিসেবে নির্মিত বন্দ দরওয়াজা, ভারতের সর্বোচ্চ তোরণ: এখানেই 
ছে আকবরের প্রিয় সন্ত সেলিম স্তির মার্বেল পাথর নির্মিত সমাধি? 
কার অন্যান্য বিখ্যাত curie হল পণ্য মহল, ইবাদৎখানা, দেওয়ান-ই-খাস, বীরবলের 
শিরা রাত তিলে EN MEE এক পাদ ভারে 
স্বপ্ন বলে বর্ণনা করেছেন। আগ্রা দুগে* আবার আকবর যে জাহাঙ্গাশর মহল feu 
করেন সেখানে হিন্দ; রাঁতির প্রভাব সুস্পন্ট। সেকেন্দ্রাতে আকবর নিজের সমাধি- 
সৌধ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেন। অনেকে এই সোধে বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ 
রাঁতি ATE পেয়েছেন। ফাগনসন আবার এই সৌধের সঙ্গে মহাবলণপূরমের রথের 
সাদ্‌শ্য লক্ষ্য করেছেন। 


sa His Majesty plans splendid edifices and dressess the work of his mind 
in the garment of stone and clay. —BAbul Fazl 

১৮ Nothing sadder or more beautigul exist in Indic tnan deserted city— 
the silent witness of a vanished dream. —Lane Poole. 


॥ পর্ষদ নিদেশিত পাঠক্রম ॥ 


Jahangir and Shahjahan—an assessment as rulers 
—particular stress on their patronage to art and 
architecture—their policy towards European 
traders. 


u বিষয়-ক্রম ॥ 


জাহাঙ্গীরের শাসনকাল-_ইউরোপীয় বণিকগোজ্ঠী ও জাহাঙ্গীর 
_পতুগীজদের সঙ্জো সম্পর্ক- ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক 
শিজ্পরসিক জাহাঙ্গীর-শাহজাহানের রাজত্বকাল-_ইউরোপায় 
বাঁণকগোষ্ঠী ও শাহজাহান_-শিষ্প SOT শাহজাহান। 


চর্ত,দশ অধ্যায় 


জাহাঙ্গীর ও শাহাজাহানের শাসনকাল .-- 


Aen pethidine | 
OT wp Bipi y ra - 6 ciples f 
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T ii 


জাহাক্গীঢডেরের শাসনকাল 


আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ এবং একমাত্র জীবিত পুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর 
নাম ধারণ করে মোগল সিংহাসনে বসেন। তাঁর শাসনকাল সম্পর্কে ডঃ শ্রীবাস্তব 
{লখেছেন জাহাঙ্গণর সামাগ্রকভাবে একজন সফল শাসক ছিলেন। Tefa পাঁরস্থিত 
ও তার প্রয়োজনকে উপলব্ধি করতে পারতেন। তাই তানি পিতার উদারনণীতকেই 
TEN রেখোঁছলেন। fare {তান একজন সুজনশীল রাষ্ট্র নায়ক ছিলেন না। তাই 
ব্যাপক কোন প্রশাসানক পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। 

পৈত্রিক উত্তরাধিকারসূত্রে জাহাঙ্গীর যে সাম্রাজ্যের অধাশ্বর হয়োছলেন কেবল 
কান্দহার বাদ "দিয়ে তান তা অক্ষ রাখেন। কান্দাহার মোগল হচ্তচ্যুত হয়ে পার- 
1সকগণ কর্তৃক আঁধকৃত হয়। অন্যাদকে দক্ষিণ ভারতে জাহাঙ্গীর মোগল প্রাধান্যকে 
আকবরের তুলনায় দ্‌ঢ়তর করতে পেয়োছলেন। শবাভন্ন স্থানের বিদ্রোহের চেষ্টাকে 
তানি ব্যর্থ করে দেন। রাজ্য জয়ের ক্ষেত্রে জাহাঙ্গীর অধিকতর সাফল্য না পেলেও 


ব্যর্থতার পাঁরচয় দেন dei 
তাই 


শান্তি ও শংখলাপূর্ণ। এমন কি সিংহাসনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধও 
সাম্রাজ্যের নিরাপত্তাকে কখনো tater করে নি। 

ডঃ "স্মিথ তাঁর শাসনকালকে অগোৌরবের কাল বলে আঁভাহত করেছেন। কিন্তু 
এই সমালোচনা FATS নয়। সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রেই 
জাহাঙগণর ব্যর্থতার পরিচয় দেন নি। mia বিষয়েও তান ছিলেন যথেষ্ট উদার 
র চারিত্রিক দোষাবলীর মধ্যে তিনি ছিলেন অত্যাধিক পানাসন্ত, 


ইউরোপের fates বাণক গোষ্ঠীর সঙ্গে জাহাঙ্গীরের 

সম্পর্ক ধ্রীতহাঁসক দক থেকে খুবই MINT | কেননা 

এই সম্পর্কই ভারতের পরবতাঁকালের ইীতহাসকে এক 
for গাতপথে আবার্তত করেছে! 

তখন ভারতে ইউরোপ থেকে এসে পেশছেছে পর্তুগীজ 

ও ইংরেজগণ। বাণাজ্যক আঁধকার য়ে তাদের পারস্প 

3১ রক কলহ জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে insu 


করেছে।  ॥ পততুগণীজদের ster সম্পর্ক ॥ 
প্রথমাঁদকে পতুগিীজদের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের যথেষ্ট 


R 


১৭২ ভারত কথা 


সুসম্পর্ক ছিল। তাদেরই প্ররোচনায় জাহাঙ্গীর হাকিল্সের দৌত্যের ফলে ইংরেজদের 
যেসব সুযোগ-সুবিধা দিয়ে- ছিলেন তা প্রত্যাহার করে. নেন। feng এই সম্পর্ক 
দীর্ঘকাল Sew ছিল না ১৬১৩ KOA পতুগণজগণ চারটি পণ্য বোঝাই মোগল 
জাহাজ লুঠ করলে জাহাঙ্গীর তাদের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাদের কুঠি 
দমন আক্রমণ করেন। সাগ্রাজোর ATS AQT আটক করা হয়। তাদের ধরপপ্রচার 
বন্ধ করা হয় ।গীজণগুলিও বন্ধ করে দেওয়া হয়। তিগিজদের এই দু্গতর সময়েই 
আরেক ইংরাজ উহীলয়ম এডওয়ার্স ইংলন্ডের রাজা প্রথম জেমসের চিঠি নিয়ে 
জাহাঙ্গীরের রাজসভায় আসেন ।পর্তুগণীজদের প্রতিপক্ষ হিসেবে ইংরেজদের দাঁড় করাতে 
জাহাঙ্গীর বিশেষ সমাদরের সঙ্গে এডওয়া'সকে গ্রহণ করেন। 


দের বাঁণাজ্যক লাভ হত খুবই কম। FOI জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনার 
ক্ষেত্রে ইংরেজদের লক্ষ্য ছিল পতুগিনজ প্রাধান্য খর্ব করা এবং ভারতীয় আইন ও 


তাই ইংরেজরা ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ আরম্ভ করে। UH ও এডওয়ার্ডসের 
দৌত্য ছিল বেসরকারণ। হার দৌতোর ফলে অন্ততঃ ভবিষাতের পথ অনেকটাই 
প্রশদ্ত SH | সেনা ৬১৫ খানে প্রথম জেমসের সরকারণ দূত হিসেবে জাহালীরতাই 
রাজসভায় আসেন স্যার টমাস রো। রো ছিলেন ক্ষত, সংস্কাতবান এবং দক্ষ 
ক্‌টনীতিবিদ। তিনি মোগল দরবারে যথেষ্ট প্রভাব farem কিরেন কিন্তু পতুগীজ 
কাছ থেকে আদার ররোধাতার ফলে টমাস রো তার tions zie e Sooke 
কাছ থেকে আদায় করতে পারেন নি। পারলেও মোগল সমাট ইংরেজদের সংরাট 
EIS "UH করতে এবং অবাধে বাণিজা করতে অধিকার দৈ 


মালের উপর আমদানী শুল্ক রদ করা হয়। তারা অনার কুঠি স্থাপন করার অধিকারও 


পায়। জের হস্ত ইন টার করা হয়ে নও 


ওয়া হয়। সুতরাং এই সব সুবিধাগ বিশ্লেষণ করলে বুঝতে অসুবিধা হয় 
না যে টমাস রোর দৌতা থেকেই ভারতে ইংরেজ সামাজ্যবাদের সটগা। 


তার শাসনকালেই CUPHS আকবরের e সোধ ine সমস্ত ei তাঁর 
সময়েই ও 14 সন্নিকটে নাতি হয় ইতিমদদোল্লার সমাধি-মান্দ | তাছাড়া লাহোরে 


জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের শাসনকাল ১৭৩ 


প্রকৃতি প্রেমিক জাহাঙ্গীর উদ্যান চচাতেও যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। লাহোরের 
‘দিলখুসা উদ্যান, কাশ্মীরের নিশাত ও শালিমার উদ্যান, উদয়পুরের উদ্যান জহাঙ্ঞরের 
উদ্যান প্রীতি ও উদ্যান চর্চার উজ্জল উদাহরণ ৷ 

তকৃতি অঙ্কনে জাহাঙ্গীর এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেন। এই সময়ের 

বিখ্যাত প্রাতকৃতি: শিল্পীরা হলেন ওস্তাদ মনসুর, আবুল হাসান ও বিষেণ দাস। 
জাহাঙ্গীর নিজে ছিলেন উচ্চমানের চিত্রশল্পী। আকবর কর্তৃক স্থাপিত কলাশিল্প 
বিদ্যালয়কে জাহাঙ্গীর বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। এ সময়ের চিন্রশিল্প সম্পর্কে 
ক্যান বলেছেন যে এ সময়ের ভারতীয় শিল্পীরা ইউরোপীয় ছবি এমন সুন্দর অনু 
করণ করতে পারতেন আসল ছবিই তার পাশে ম্লান হয়ে যায়, 

জাহাঙ্গীর ছিলেন একজন যথার্থ সংগীতপ্রেমী। তাঁর দরবারে জহাঙ্গীর দাদ, 
চতর খাঁ, পরভীন দাদ, খুররম' দাদ প্রভাতি গুণী সংগীত শিল্পীগণ অলংকৃত করতেন । 
এছাড়া" জাহাঙ্গীর অলংকার শিল্প, মৃৎ শিল্প, ধাতু শিল্প প্রভৃতি শি্পচচঠতেও যথেজ্ট 
উৎসাহী ছিলেন। 

1 শাহজাহানের রাজত্বকাল ॥ 

জাহাঙ্গীরের পর তাঁর পত্র শাহজাহান মোগল সিংহাসনে বসেন। কোন কোন 
এীতিহাসিক শাহজাহানের রাজত্বকালকে মোগল শাসনাধীন ভারতের স্বর্ণ যুগ বলে 
চাহত করেছেন। ভিনসেন্ট স্মিথ শাহজাহানের রাজত্বকালকে মোগল রাজবংশ ও 
সামাজোর চরম অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন |? . 


সাগ্রাজ্যবিস্তারের ক্ষেত্রে আকবর ও জাহাঙ্গীর যে 
সাফল্য লাভ করতে পারেন নি শাহজাহান তা পেরে 
ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যে মোগল প্রাধান্য 
sumens প্রতিষ্ঠিত. safer teria ও 
গোলকুণ্ডা মোগলশান্তর কাছে পদানত হয়। আহম 


নগর প্রত্যক্ষভাবে মোগল জাগ্রাজ্যভুন্ত হয়।পতুগ বীজদের 
উদ্ধত্য দমন করতে তিনি তাদের হুগলী থেকে 


নবতাঁড়ত করেছিলেন। আসামের অহোমদের পরাজিত 
করে কামরূপের পর্ব প্রান্ত পর্যন্ত মোগল সামাজ্য 
বিস্তার লাভ করে। সূতরাং সাম্রাজ্য বিজেতা হিসেবে 
শাহজাহান যে মোগল শান্তিকে অধিকতর বিস্তৃত sate 

2 "E নেই। শাহজাহান 
৮৮175778228 প্রজাদের প্রাতি তাঁর মনোভাব বিশ্লে- 
uq করতে গিয়ে ট্যাভারনিয়ে লিখেছেন পিতাস্‌লভ wisest [নিয়ে তিনি দেশ 
শাসন করতেন যদুনাথ সরকার লিখেছেন শাসক হিসেবে শাহজাহান ছিলেন খুবই 
পরিশ্রমী এবং প্রজার মঙ্জলসাধনে তৎপর।* লেন পুলের মতে শাহজাহানের দয়া- 


2 There were found in India native painters who copied the finest of 
our European pictures with a fidelity that might vie with the ৮ 
aton. 


e 's reign marks the climax of the Mughal dynasty and 
o Shah Jahan g ua 4 


FEM Jahan reigned not so much as a King over his subjects, but 


rather as a father over his family and children. —Tavernier. 
« He was hard worked ruler, always ready to do what he ceyla for the 
welfare of his subjects. —J. N. Sarker. 


5) 
C 


৯৭৪ ভারত কথ্য 


wien ও জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী তাঁকে জনীপ্রয় করে তুলোছল। কাফী খাঁও 
শাহাজাহানের শাসন দক্ষতার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। ইটালীয় পর্যটক URS শাহ- 
জহানের নিরপেক্ষ চারের কথা বলেছেন। 

কোন সন্দেহ নেই শাহজাহান তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শংখলা 
অক্ষম রাখতে পেরেছিলেন। প্রদেশ থেকে অনেক বেশী পরিমাণে রাজস্ব সংগৃহীত 
হওয়ায় সামাজ্যের সামাগ্রক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়োছল। স্বাবচার প্রাতষ্ঠায় তিনি ছিলেন 
ব্যন্তগতভাবে তৎপর ৷ জনগণের আভযোগ দূরীকরণে তিনি ছিলেন সদাসতর্ক। বৈদে- 
শক বাণিজ্যের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে একদিকে রাজকোষ যেমন ক্রমশঃ স্ফীত 
হাঁচ্ছল conta অন্যাদকে শ্রমজীবী মানুষের জন্য যথেষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি 
হয়োছল। শিল্প ও স্থাপত্যে শ।হজাহানের রাজত্বকাল তো প্রবাদে পারণত। জন- 
কল্যাণমূলক emere [তানি প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। বিখ্যাত যমুনা খাল ছাড়াও 
কৃষির উন্নতির জন্য তান অনেক খাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থা করেন। এ সময় জন- 
কল্যাণমূলক কাজে নিযান্ত শ্রামকেরা উচ্চহারে মজুরী পেতেন, তাদের যথেষ্ট আর্থক 
স্বাচ্ছন্দ এসোছল। - 

কিন্তু প্রধানতঃ স্মিথ মনে করেন শাহজাহানের শাসন-পদ্ধাতই মোগল-িপর্যয়ের 
সূচনা করে। কারণ উত্তরাধকর সূত্রে শাহাজাহান যে বিপুল পাঁরমাণ অর্থ পেয়ে- 
শছলেন তা তানি বিলাস-ব্যসন ও আড়ম্বর প্রকাশে ব্যয় করে ফেলেন। ফলে তাঁকে 
ভাঁম রাজস্ব' বাড়াতে হয়। এই বৃদ্ধির চাপ পড়ে কৃষকদের উপর । তাঁর রাজস্ব বিভা- 
গের কর্মচ:রীগণ গছলেন দুনাীতিপরায়ণ। তাই কৃষকদের উপর চাপ আরও বাড়ে। 
বার্ণয়ে কৃষকদের দুরবস্থার কথা িখেছেন। গুজরাট ও দাঁক্ষণতাত্যর ভয়াবহ দুা্ভক্ষ 
তখনকার পারাস্থাতর পাঁরচায়ক। নিরুপায় শাহজাহানকে পুনরায় জায়গীরদান প্রথায় 
Tuc যেতে হয়। 

শাহজাহানের AMIS সাফল্যও খুব চমকপদ নয়। তান কান্দাহ'র পুনরুদ্ধারের 
চেষ্টা বার বার করেও ব্যর্থ হন। ফলে ভারতের উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত প্রদেশের ীনরা- 
পত্তা ie হয়ে পড়ে। বৈদেশিক আক্রমণের আশংকা আবার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া 
তাঁর মধ্য এশিয়া নীতি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। সামারক অসাফল্যের এই নীতি যেমন 
আর্থক অপচয় ঘটিয়েছিল তেমান তা ছিল মোগল মর্যাদার পক্ষে ক্ষাতকারক। 

শাহজাহান আকবরের উদার ও সমন্বয়বাদী ধর্মীয় নীতি থেকেও বিচ্যুত হন। 
ফলে পরবতাঁকালের জন্য এক বিপজ্জনক পটভূমিকা 'তানিই সৃষ্টি করে যান। তাঁর 
শাসননীতির ফলে দ'ক্ষিণে মারাঠা জাতির উদ্ভবের পথ প্রশস্ত হয়। সুতরাং সন্দেহ নেই 
শাহজাহানের শাসনকালেই মোগল সাম্রাজ্যে ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের বীজ রোঁপত হয়। 

॥ ইউরোপায় বণিক গোষ্ঠী ও শাহজাহান ॥ 


স্থানীয় লোকদের উপর উৎপাঁড়ন করে তারা অর্থ 
গঙ্গায় মালচলাচলের উপর তারা শুল্ক আদায় করতো। ফলে 
মোগল-র.জস্বের "ENS হত। তারা মোগল-আইনকেও গ্রাহ্য করতো না। গন্ুজরাটেও 
তারা অত্যাচার করাছল। জোর করে ধর্মান্তারত করা ছাড়া তাদের জলদসন্যতা 
বিভীষিকার সৃষ্টি করোছিল। তাদের উপ্ধত্য এতটাই' বেড়ে গিয়োছল যে তারা মমতাজ 
মহলের দুই ক্লীতদাসীকে আটক করে। 


শাহজাহান এই গুদ্ধত্যের জবাব দিতে বাংলার সুবেদার কাসেম খাঁকে পত্ুগীজদের 


জাহাঙ্গীর ও শাহাজাহানের শননকাল ১৭৫ 


বাংলা থেকে বিতাড়িত করতে নির্দেশ দেন। কাসেম খাঁ ১৬৪১ ACH একই সঙ্গে 
more ও চট্টগ্রামে পতৃগীজদের আক্রমণ করেন। সাড়ে Te« মাস অবরোধের পর 
হগলীর পতন ঘটে। যুদ্ধে বহু পতুগিীজদের মৃত্যু হয়। প্রচুর পর্তুগীজ TAT 
আগ্রায় প্রেরিত হয়। 

তুলনামলকভারে ইংরেজদের সম্গে' শাহাজাহানের সুসম্পর্ক অক্ষন্ম ছিল। ১৬৫১ 
খষ্টান্দে [তান তাদের rae gis স্থাপনের অনুমাত দেন। d একই বৎসরে 
বাংলার সবাদার সজা ইংরেজদের বাংসাঁরক for হাজার টাকার বিনিময়ে অন্তঃশনকা 


আদায়ের আঁধকার দেন। ভিত = 


যা feu. জাঁক-জমক, আড়ম্বর, স্থাপত্যাশল্পে মোগল যুগে সম্ট যা কিছু বিস্ময় 
সবই শাহজাহানের অবদান I এ ক্ষেত্রে তান নিজস্ব স্বকীয়তায় দেদীপ্যমান। [তানি 
তাঁর পূর্ব সর র অনুসৃত রাত থেকে সরে এসে পৃথক পদ্ধাত অননসরণ করেন। 
আকবর ও STAIN যেখানে হিন্দু ও মুসলমান রীতির মিশ্রিত স্থাপত্য শিল্পে 
আগ্রহী ছিলেন শাহজাহান সে রীতি পারত্যাগ করেন। পূর্ববর্তী স্থাপত্য যেখানে 
fuz বিশালকার সেখানে শাহজাহান স্থাপত্য শিল্পে সক্ষমতা ও সৌন্দর্য xe উপর 


শাহজাহান নির্মিত প্রাসাদগীলর মধ্যে সর্বাধিক পাঁরাচত হল তাজমহল তাজ- 
মহল যেন আমাদের রোমান্টিক মনের শাশ্বত প্রতিম্যার্ত'। পত্নী মমতাজ মহলের 
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তকে wm মূলা নদাঁর তারে নিত এই প্রাসাদ সম্পর্ণে মার্বেল পাথরে 
^s পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য হিসেবে এই feat পরিগণিত 


১৭৬ ভারত কথা 


আগ্রা দুর্গে শাহজাহান নির্মিত মোত মসাঁজদ মুক্তা ও শ্বেত পাথরের যেন 
আরেক কাঁরতা। পৃথিবীর MASS উপাসনাগৃহ হিসেবে এই মসাঁজদ পাঁরচিত। 
আগ্রা দুগেহ [তিনি নির্মাণ করেন মুসম্মান বুর্জ, ঝারোখা দর্শন, দৌলত খানা-ই- 
খাস। প্রাতাট ক্ষেত্রেই শাহজাহান তাঁর অসাধারণ শিল্পবোধের পরিচয় রেখেছেন। 
TANT WHS শাহজাহান তাঁর শেষ জীবন পত্র উরত্গজেবের হাতে বন্দ হিসেবে 
অতিবাহিত করেন। 

শাহজাহান আগ্রা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই জন্য তানি 
দিল্লীতে শাহজানাবাদ নামে এক নগর গড়ে তোলেন। “দিল্লীতে তাঁর রাজপ্রাসাদ লাল- 
কেল্লা নামে পারিচিত। লালকেল্লার অভ্যন্তরে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় প্রাসাদ দুটি 
হল দেওয়ান-ই-অ.ম ও দেওয়ান-ই-খাস। অপরিমেয় অলংকরণে FAFA দেওয়ান-ই- 
খাসকে শাহজাহান পৃথিবীর স্বর্গ বলে মনে করতেন। 'দিল্লীতেই তান fau 
করেন জামা মসজিদ । আকারে এটি ভারতের অন্যতম বৃহৎ মসাঁজদ। 

শাহজাহানের আরেকটি বিস্ময়কর সৃষ্টি হল ময়;র সিংহাসন। অপর্যাপ্ত অর্থে 
সোনা ও XE. মূল্যবান পাথরের নার্মত হয়েছিল এই Peeve এত অর্থব্যয়ে এই 
সিংহাসন নির্মাণের পিছনে শাহজাহানের সম্ভবতঃ দ্বাবিধ উদ্দেশ্য ছিল। একাট হল 
মোগল ভাণ্ডারে FIGS মূল্যবান পাথরের এক. প্রকাশ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। 
ম্বিতীয়াট সম্রাট ও সাগ্নাজ্যকে আরও বেশশী আভিজাত্য এবং আড়ম্বরপূর্ণ করে তোলা | 


এই BETTE মোগল সমাটরা ব্যবহার করেছেন ১৭৩৯ খ্‌ল্টাব্দ পর্যন্ত d বৎসর 
নাঁদর শাহ ভারত আক্লমণকালে এই দসংহাসনাট-নিয়ে যান। বর্তমানে এই 1সংহাসনের 
পরিবর্তিত রুপ ত 


র l শাহজাহানের মন্তী আসফ খাঁ, চিত্রশিল্পের একজন বড় প্ঠ- 
পোষক ছিলেন।: তাঁর বাসভবন নানা চিন 


শলেপ সুশোভিত ছিল। শাহজাহানের 
Cars পত্র দারাশিকোও Darma একজন সমঝদার ছিলেন। তাঁর চিন্রশিল্পের 
একটি চমৎকার সংগ্রহ এখনো ইণ্ডিয়া আঁফসের৷ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। শাহ- 
জাহানের সময়ে শিল্পীদের, প্রধান পরিচালক ছলেন ফকণীরউল্লা। এ সময়ের অন্যান্য 
উল্লেখযোগ্য শিল্পীগণ হলেন মীর হাসির, অনুপ চিত্র এবং চিন্রমণি। $ 
সংগ্রীতেরও অনুরাগী ছিলেন শাহজাহান। কণ্ঠ ও যন্ত্-উভয় সংগণতই তিনি 
পছন্দ করতেন। তিনি নিজে হিন্দিতে অনেক সংগত রচনা করেছেন। তাঁর রাজসভার 
বিখ্যাত সংগীতজ্ঞাণ হলেন রামাদাস মহাপাত, জগন্নাথ, জনা্দনভট ATO! আচার্য 


যদুনাথ সরকার বলেছেন শাহজাহান প্রত্যহ কিছু সময় রাজসভায় AA ow গায়িকা- 
দের গান শুনতেন। 


ney fants পাঠকুম ॥ 


Aurangzeb—a short note on the wars of succession 
— Stress on two developments in the political 
sphere—further widening of the empire on the one 
hand— the emergence on the other certain condi- 
tions which tended to weaken the imperial autho- 
Tity—Roots and nature of his troubles in Northern 
and North-Western India—the Deccan policy— 
Shivaffii and the first phase of the Mughal-Maxatha 
conflict—Organisation of the civil and military 
—administration by Shivaji—assessment of Shivaji 
as a ruler—the far-reaching consequences of 
Aurangzeb's Deccan Wars—Organisation by 
Aurangzeb of the civil and military administration 
—His religious policy—his character and persona- 
lity—a brief estimate as a ruler. 

Activities of the European Trading companies (a 
brief outline). 


u feuu-Sx ॥ 


মে-গল-রাজ পাঁরবারের  উত্তরাঁধকারের দবন্দর_গুরঙ্ঞাজেবের 
শাসনকাল- উত্তর ভারত_দাঁক্ষিণ ভারত Baad ও মারাঠা 
{শবাজনর শাসন-ব্যবস্থা--শিবাজীর_ সামারক  শাসন_ শাসক 
ণশবাজনর মল্যারণ_উরস্গাজেবের দাক্ষণাত্য নীতির ফলাফল_ 
উরংগজেবের  শাসন-ব্যবস্থাঁ2র*গজেবের ধর্মীয় নীতি 
উরঙগজেবের Www ও Dds ওরঞাজেবের মল্যায়ণ। 

ভারতে ইউরোপীয় বাণিজ্য সংস্থাসহের কার্যকলাপ__ পর্তুগীজ 
__গলন্দাভ-_দনেমার-_ ইংরেজ-ফরাসী i 


fus 


মোগল রীজপরিবীঢরর উন্তরাধিকাঢরর aa 


শাহজাহান চেয়েছিলেন তাঁর CHAT দারাশকো তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনের 
উত্তরাধিকারী হোক। তাই তাঁকে আগ্রাতে রেখে কোন্দ্রিয় প্রশাসনের সঙ্গে COS করে- 


{ছলেন শ হজাহান। দারাশিকো ছিলেন খোলামেলা মনের, ধর্মীয় বিষয়ে উদার, 
feme. সংস্কৃতিবান এবং নানা ALAA অধিকারী ৷. কিন্তু তান ছিলেন একগনয়ে 
এবং ধর্মান্ধ মুসলমানদের কাছে একেবারেই অবাঞ্ছত। শাহজাহানের দ্বিতীয় পাত্র 


সজা ছিলেন বাংলার RAUS! সুজা ভাল যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু ছিলেন বড় 
আমোদাপ্রয়। তৃতীয় পুত্র উরজ্গজেব {ছলেন দাক্ষিণাত্যের সুবাদার এবং অন্যান্য 
ভ্রাতাদের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগ্যতম। sia পূত মুরাদও ছিলেন যুদ্ধ 
কুশল, feng «nmn এবং পানাসন্ড। চার ফুবরাজই শাহজাহানের পর সিংহাসন 
লাভে আগ্রহণ হয়ে ওঠেন। 

সুজা প্রথম {নজেকে FSG বলে ঘোষণা করে আগ্রার iure অগ্রসর হন। কিন্তু 
{তানি দারার সেনাবাহিনীর কাছে পরাজত হয়ে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন! এর মধ্য 
মুরাদ ও নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে Fae লুণ্ঠন করেন। কিন্তু ONNEA 
অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথার নিজ অভনষ্টসাধনে ধার পদক্ষেপে অগ্রসর হন। ধমথ্যা আশ্বাস 
term তানি মুরাদের সমর্থন লাভ করেন। দুই ভাই INA যশবন্ত সিংহের নেতৃত্বে 
সগ্রাটের বাহিনীকে উদ্জরয়িনীর {নকট এক যুদ্ধে পরাঁজত করেন। এরপর দারা তাঁদের 
বিরদ্ধে অগ্রসর হন। আগ্রার নিকট সমহগড়ের যুদ্ধে {তান পরাজিত হয়ে পলায়ন 
করেন। এই যুদ্ধের ফলাফল প্রকৃতপক্ষে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধের পারণাত 
নির্ধারণ করে 'দায়াছল। 

এরপর Saving আগ্রা অধিকার কর পিতা শাহজাহানকে বন্দী করেন। ওাঁদাকে 
sam তখন দিল্লীর অভিমুখে দারার পশ্চাদ্ধাবনে TARE | fare উপযুক্ত সময়ে 
মুরাদের সৈনাবাতহিনীকে উৎকোচ tex Gasmea বশীভূত করেন এবং ম.রাদকেও 
mu aan) এইবার ১৬৫৮ খণ্টান্দে {তান নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। 


নও সকল প্রতিপক্ষ একেবারে ধনংস হয়ে যায় fai সুজা পুনরায় 
a এলাহাবাদের কাছে এক যুদ্ধে শুরশাজের তাঁকে পরাজিত করেন। 
পালিয়ে যান। এরপর ব আর কোন খবর পাওয়া যায় "rt 
করে তা ত অগ্রসর হন। feng এবারও পরাজত 

a পথে তি zal চুড়ান্ত অগানারক লাঞ্ছনা ও অব- 
4 পর মুরঃদকেও ASO দণ্ডিত করা 


করা EH! দুই বং 
ধশকোকেও ন:শংসভাব হত্যা করা হয়। 


এইভাবে ভ্রাতৃ-রন্ডে FFE উরংগজেব i মোগল সিংহাসনে নিদ্কন্টক করেন। 
তাঁর সাফলোর মূলে ছল তাঁর xxm Tiss) এই দৃথ্টিভংগীই SW afs- 
জাতাদের স্বতঃস্কর্ত সমর্থন সংগ্রহে সফল gazal দাঁ্ঘকাল ধরেই এই আভজাত- 


পণ মোগল BBS SAAS Sram a নাত সম্পর্কে অত্যত বত fee 


উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধে তারা তাদের পুগুশভত আক্লোশকে প্রশামত করার সুযোগ 


পেয়োছল। ॥ ওুরঙাজেবের শাসনকাল U 
উরঙাজেবের দীর্ঘ শাসনকালের লক্ষণীয় দিক হলো তান এমানতেই উত্তরাধ- 


Nae ভারত কথা 


কার সূত্রে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশবর হয়োছদলন। তদুপাঁর সেই ANST আরও 
সম্প্রসারত করেন Teu প্রকৃতপক্ষে তাঁর নেতৃত্বেই মোগল সাম্রাজ্যের বস্তীতি ঘটে- 
ছিল সর্বাধক। কিন্তু এই বস্তারসাধন ঘটাতে গিয়ে তান এক নির্মম বাস্তবকে 
অস্বীকার করোছিলেন। তা হল তদানীন্তন যোগাযোগ ব্যবস্থায় এবং দেশের রাজ- 
tive ও অর্থনৌতিক কাঠামোয় সারা দেশব্যাপী কোন্দ্রিয় শাসন প্রতিষ্ঠা এবং তা 
অব্যাহত রাখা সহজসাধ্য ছিল না । সুতরাং তত্ত্বগত ভাবে উরঙগজেবের লক্ষ্য সম্পকে 
কোন বিরোধ না থাকলেও বাস্তব পাঁরস্থিত ছিল সম্পূর্ণভাবে এই লক্ষ্যের পাঁর- 


পন্থী। তাই সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তার অবক্ষয়ও ক্রমশঃ স্পম্টতর হয়ে 
উঠোছলো। ॥ উত্তর ভারত ॥ 


ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বাংলার ASMA মীরজুমলা ১৬৬২ AH কোচ- 
বিহার এবং ১৬৬৩ ASCH আসাম জয় করেন। কিন্তু মীরজ্‌মলার মৃত্যুর পর 
আসাম ও কোচবিহার মোগল হস্তচ্যুত হয়। বাংলার পরবতাঁ সংবাদার শায়েস্তা খাঁ 
চট্টগ্রাম থেকে পতুগাীজদের বিতাড়িত করে এই mese পত্ুগাীজ-নির্যাতন থেকে 
Te করেন। 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত asa নিয়ে উরঙ্জেবকে এক বিপজ্জনক পারাস্থাতির A- 
খাঁন হতে হয়। বাধ্য হয়ে তান এই were আগ্রাসী atte গ্রহণ করেন। এই অণ্চল 
ছল met আফগান উপজাতিদের বাসস্থান। এদের মধ্যে প্রধান ছিল আঁফাদ, 
ইউসুফজাই এবং খতক উপজাতি । সীমান্তের নিরাপত্তার স্বার্থে মোগল সমাটগণ 
এদের সবাতন্ স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তা সত্তেও এই সব উপজাতি প্রায়ই 


ভারতের অভ্যন্তরে লুটতরাজ চালাতো। ফলে দীর্ঘকাল এদের সম্পর্কে উদাসীন 
থাকা সম্ভব হল না। 

১৬৬৭ খণ্টান্দে ইউস*ফজাইগণ বিদ্রোহী হলে মোগল সেনাবাহিনশ সেই বিদ্রোহ 
দমন করে। কিন্তু ১৬৭২ খন্টাব্দে আ'ক্রাদগণ বিদ্রোহণ হয়ে অন্যান্য আফগান উপজাতি- 
দের সংঘবদ্ধ করে মোগলদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের আহবান জানায়। খতক উপজাতিও 
এদের সঙ্গে WE হয়। নিরুপায় উরঙ্গজেব স্বয়ং এদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ক্‌ট- 
নীতির সাহায্যে উুরঙ্গজেব সংঘবদ্ধ জাতিদের মধ্যে ভাঙ্গন "LIS করেন এবং ar 


আফগাণ উপজাতিকে স্বপক্ষে নিয়ে আসেন। কিন্তু খতকগণ তখনো সংগ্রাম eris 


যেতে থাকে। শেষ পযল্তি খতক-নেতা কুশ-হল পরাজিত হয়ে উরংগাজেবের হাতে 
বন্দী হয়ে গোয়ালিয়র "ls আনীত হন। এভাবে সীমান্ত সমস্যার সমাধান করে 
১৬৭৫ খণ্টাব্দে তিনি রাজধানখতে প্রত্যাবর্তন করেন। 

UAT সরকার গুরংগজেবের সীমান্ত নীতি সম্পর্কে বলেছেন যে রাজনোতিক ও 
অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই এই নীতি মোগল সাগ্রাজোর পক্ষে ক্ষাতিকারক হয়ে- 
fec? উপজাতিদের দমন aes riya} ZAA ফলে প্রচুর অর্থবায় করতে 
হয়। উপজাতির ই এক (সময় ’মাগল সেনাবাহনীকে শাক্ত যুগিয়েছে । সৈনা সংগ্রহের 
এই সদাপ্রস্তুত উৎস থেকে উরঞ্ঞাজেব tes হলেন। সবেশপাঁর উপজাতিদের দমনে 
দাক্ষিণাত্য থেকে বিপূল পারমণ সৈন্য সীমান্ত অঞ্চলে নিয়ে আসার ফলে 'শিবাজীর 
অভ্াদয়ের' পথ তৈরী হয়ে গিয়েছিল। AEN মনে হয় যদুনাথ সরকার যথাযথ 


TORS করেছেন। 
রাজপুত জাতি সম্পর্কে গুরজাজেবের অনুসৃত atte ajos বিস্ময়কর। তাঁর 


“> Ruinous as the Afgan war was to the imperial economy its political 
effect was even more harmful. —J. N. Sarktr. 


গুরঙ্গজেবের শাসনকাল ১৭৯ 


শাসনকালের প্রথম' কুঁড়ি বংসর তিনি মোটামুটি তাঁর পূর্বসরীদের অনুসৃত রাজপুত 
aom? arama ছিলেন। এই সময় রাজপুত জাতির সমর্থনও তান পেয়েছেন। 
এই প্রসঙ্গে শিবাজীর বিরুদ্ধে জয়াসংহের ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
{বানিময়ে তান অনেক রাজপুত কর্মচারীর পদোন্নতও ঘটিয়েছেন। কিন্তু জয়- 
সিংহের মৃত্যুর পর থেকেই পারিস্থাতর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। 

অন্বরের রাণা জয়াঁসংহকে গুরঙ্গজেব বিষপ্রয়োগে হত্যা করার পর তান মারওয়াড় 
রাজ যশোবন্ত সিংহের প্রত দৃষ্টি দেন। তাঁর বিরুদ্ধে ওুরঙ্গজেবের অভিযোগ ছল 
1তাঁন দারা সিকোকে সাহায্য করেছিলেন। আসলে সামারক ও অর্থনৌতিক কারণে 
মেবার দখল ছল ওরঙ্গজেবের পক্ষে অপাঁরহার্য। তাছাড়া জয় সিংহের পর যশোবন্ত 
সিংহই ছিলেন fou, অভিজাতের একমাত্র নেতা । সুতরাং যশোবন্তের হাত থেকে 
অব্যাহতি লাভ ছল উরঙ্ঞজেবের পক্ষে খুবই জরুরী | 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষায় যশোবন্তের মৃত্যু হলে গুরঙ্গজেব সসৈন্যে বিনা 
বাধায় মারওয়াড় প্রবেশ করেন এবং ইন্দ্রাসংহ নামে যশোবন্তের এক আত্মীয়কে 
মারওয়াড়ের রাজা বলে ঘোষণা করেন। এদিকে যশোবন্তের বিধবা পত্রী যমজ সন্তান 
প্রসব করেন। এক TAA মৃত্যু হয়। অপর AA আঁজত 1সংহকে মোগল অন্তঃপুরে 
রেখে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার প্রস্তাব SIE করেন। এতে রাঠোর নেতা 
এবং যশোবন্তের মন্ত্রী দুর্গাদাস বলপ্রয়োগে অজিত সিংহ ও তাঁর মাতাকে মোগল 
অন্তঃপুর থেকে TS করে যোধপুরে নিয়ে আসেন। 

এ অবস্থায় SANTA এক বিশাল বাহনী পাঠান রাজপুতদের বিরুদ্ধে । মারওয়াড় 
অধিকৃত হয়। এদিকে মেবারের রাণা রাজাঁসংহ ছিলেন আঁজত trea 
মাতুল। রাজ সিংহও মোগল বিরোধী সংগ্রামে যুক্ত হন। কিন্তু মেবারও মোগল 
অধিকৃত হয়। রাজ সিংহ আরাবল্লীর পার্বত্য অণ্চলে আশ্রয় নেন। ONEA পাত্র 
আকবরকে চিতোর রক্ষার ভার! দিয়ে আজমাীঢ় আক্রমণ করেন। ate ag fae 
পুণরায় ws AON করে মোগল বাহিনীকে বিতাড়িত করেন। গুরঙাজে বাধ্য হয়ে 
আকবরের পাঁরবর্তে মোগল সেনাবাহনীর দায়ত্ব আজমের উপর অর্পণ করেন। 

আকবর পিতার এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্রোহ করেন এবং রাজপুতদের H 
সামিল হন। গুরঙ্গাজেব তখন' FOTIA সাহায্যে রাজপন্তদের কাছে আকবরকে 
বিশ্বাসঘাতক বলে প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু THT গুরঙ্াজেবের এই চাতুরী বুঝে 
ফেলে আকবরকে আশ্রয় দেন। রাজপন্তদের সঙ্গে ওুরঙ্গজেবের যুদ্ধ চলতেই থাকে। 
শেষ পর্যন্ত ১৬৮১ NOT রাজ সিংহের পুত্র জয় সিংহের সঙ্গে ওর্জেবের সন্ধি 
স্থাপিত হয়! কিন্তু এই সন্ধি সত্বেও দ্গাদাসের নেতৃত্বে রাঠোরদের সঙ্গ যুদ্ধ 
অব্যাহত থাকে। SAMA মৃত্যুর পর যখন সম্রাট বাহাদুর শাহ আজত RUF 
মারওয়াড়ের রাজা বলে মেনে নেন তখনই দীর্ঘ ত্রিশ বংসরব্যাপী যুদ্ধের অবসান 


হয়। 

উরঞাজেবের রাজপুতনীতিও সামাগ্রক বিবেচনায় বার্থতায় পর্যবাঁসত। কারণ 
দশঘস্থায়ী রাজপ্তদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রচুর লোক ক্ষয় হয়, অর্থের অপবায় হয়। 
বিনিময়ে মোগল সম্রাটের রাজনৈতিক মর্যাদা বিশেষভাবে aN হয়। যে রাজপৃত- 
জাতি বংশানুক্লমকভাবে মোগল রাজবংশকে সমর্থন জানিয়ে এসেছে এবং মোগল 
সাম্রাজ্যের অন্যতম errs পাঁরণত হয়েছে উরঙাজেবের নীতির ফলে মোগল 
সাম্রাজ্য সেই সমর্থন থেকে MVS হল, ধ্বংস হয়ে গেল সাগ্রাজ্যের অন্যতম শন্তিস্তম্ভ। 
রাজপুতদের বিদ্রোহ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অপ্চলে বিদ্রোহী মনে:ভাবকে উৎসাহিত করে- 
fea সর্বোপরি দীর্ঘকাল রাজপূতদের নিয়ে বিব্রত থাকায় দক্ষিণ ভারতে মোগল 


৯৮০ ভারত কথা 


শাসন দুর্বল হয়ে যায়, যার ফলে শবাজীর উত্থান সহজ হয়ে যায়। 


1 দাক্ষণ ভারত ॥ 

দাক্ষণাত্যে উরঙ্গাজেব সাম্রাজ্যবাদী Atle অনুসরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই 
His ছল পূর্ববতাঁ সম্রাটদের নীতিরই অনুসরণ মাত্র। যখন উরঙ্গজেব দাক্ষি- 
ণাত্যের AGM ছিলেন তখনই fein Tarra ও গেলকুণ্ড রাজ্যদ্াটকে' মোগল 
সান্রাজ্যভুন্ত করার উদ্যোগ নিয়োছলেন। কিন্তু শাহাজাহানের হস্তক্ষেপে তাঁর সেই 
উদ্যোগ বাধাপ্রাপ্ত হয়। 

স্বভাবতঃই সম্রাট হবার পর উরঙ্গাজেব তাঁর পূর্ব উদ্দেশ্য সফল করতে উদ্যোগী 
হলেন। কিন্তু তাঁর শাসনকালের প্রথমার্ধে উত্তর ভারতের সমস্যা নিয়ে তান এতই 
[িরত ছিলেন যে দক্ষিণ ভারতের দিকে তাকাবার অবক:শও তাঁর ছিল না। কিন্তু 
তাঁর শাসনকালের 'দ্বিতীয়ার্ধ সম্পূর্ণ নিয়োজত হয়োছল দাক্ষিণাত্যে। এখানেই তাঁর 
সমাধি হয় এবং সেই সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যেরও। 

এই সময় বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা এক ক্ষীয়মান “ecw পারণত। আর সেই 
শণ্যতার সুযোগে শিবাজাীর নেতৃত্বে তখন মারাঠা জাতি এক নবজাগ্রত শান্ত, যা 
মোগল AWS একান্তই WAAL! তার উপর তাঁর বিদ্রোহী পুত্র আকবর তখন 
মারাঠা আশ্রয়ে। সুতরাং দাঁক্ষিণাত্যের এই জাঁটল পাঁরাদ্থাততে রঙ্ঞাজেবের নিজের 
এই BV চলে আসা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। তাঁর লক্ষ্য তখন, দাক্ষিণাত্যের 
যে ন্রিশান্ত_াবজাপুর, গোলকুণ্ডা ও মারাঠা, তাকে ধংস করে মোগল সামাজ্যকে 
Fare করা। 

Ferra ও গোলকুণ্ডা সম্পর্কে গুরঙ্গজেবের আঁভযোগ ছল অনেক। দুটি 
রাজ্যই ছিল শিয়া মতাবলম্বী। অথচ uer ছলেন AAT! দ্বিতীয়তঃ Efe 
অনন্যায় উভয় রাজ্যের কাছেই বহু কর অনাদায়ী Tes! তৃতীয়ত; উভয় রাজ্যই 
বাভিন্ন সময় মারাঠাদের যুদ্ধের উপকরণ Tey সাহায্য করোছিল। চতুর্থতঃ উভয় 


রাজ্যই মোগল সম্রাটকে উপেক্ষা করে পারস্যের সম্রাটের প্রাত আনুগত্য প্রকাশে 
উদ্যোগী হয়েছিল। AGW: উভয় রাজ্যের অপর্যাপ্ত সম্পদ অত্যন্ত জরুরণ হয়ে 
পড়েছিল দ্রুত হাসমান মোগল রাজকোষের ঘাটাত মেটাতে । সুতরাং এমন অনিবার্য 
82558578275 

|| 

বিজাপুরের বিরুদ্ধে গুরঙ্গাজেব যে দুই অভিযান প্রেরণ করেন তা বিশেষ সাফল্য 
লাভ করতে পারে নি। তাই তৃতীয়বার গুরজাজেব স্বয়ং অগ্রসর হন। বিজাপুর 
আত্মরক্ষার্থে গোলকুণ্ডার সঙ্গে মিন্রতা স্থাপন করেন এবং মারাঠাদের সাহায্য প্রার্থনা 
করেন। কিন্তু বিজাপুর মোগল বাহিনীর কাছে পরাজিত হয় এবং মোগল সাম্রাজ্যের 
সঙ্গে যুক্ত হয়। 

 বিজাপঢুরকে সাহ'য্যদানই আপাততঃ গোলকুণ্ডার ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ হয়ে 
দাঁড়ালো । তাছাড়া গোলকুণ্ডার হিন্দ; wats সেখানকার মুসলমান প্রজাদের উপর 
অত্যাচার করতেন এবং মারাঠাদের সাহায্য করতেন এই অভিযোগ তুলে Maes 
গোলকুণ্ডা অবরোধ করেন। গোলকুণ্ডার সূলতানও বীরদর্পে সেই আক্রমণ প্রতিহত 


করতে থাকেন। সহজ' পথে জয় সম্পর্কে 'নাশ্চত না হয়ে ওুরঙ্গজেব প্রতারণার আশ্রয়ে 
গোলকণ্ডা আধকার Brad: শোলকণ্ডা ANASA veces secs FY | 


ওরঙ্গজেবের শাসনকাল ১৮১ 


স্গাটের পক্ষে এক প্রবল প্রতাপান্বিত প্রতিদ্বন্দবীতে পাঁরণত হয়োছল। 


জাতিকে উগ্র জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করোঁছল। স্বভাবতঃই দক্ষিণ ভারতে হিন্দু 
শক্তির এই প্রগল্ভ উথান মোগল সম্রাটের পক্ষে ছিল মহা আশংকার। দাক্ষিণাত্যে 
যখন সুবাদার তখনই INI সচেষ্ট হয়েছিলেন এই উত্থানকে স্তব্ধ করে MUS. 
কিন্তু উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধে ঁরঙাজেবকে দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করে উত্তর ভারতে 
যেতে হয় আর সেই সুযোগে শিবাজী ule নিজ ক্ষমতা বিস্তৃত করতে থাকেন। 
সমাট হবার পরও ওঁরঙাজেবকে উত্তর ভারতের বিষয়ে এতটাই জড়িয়ে যেতে হয় যে 


শায়েস্তা খাঁ কোন মতে আপন প্রাণ নিয়ে দাক্ষিণাত্য থেকে পালিয়ে আসেন। এরপর 
উরগ্গজেব যুবরাজ মোয়াজ্জেম এবং জয় face শিবাজীর বিরদদ্ধে প্রেরণ করেন। 
জয় সিংহ ১৬৬৫ খন্টাব্দে শিবাজীকে পররন্দরের সম্ধিপরে স্বাক্ষর করতে বাধ্য 
করেন। জয় সিংহের আমন্মণে শিবাজী আগ্রার মোগল দরবারে WOW fev 
সেখানে উুরঙ্গাজেব তাঁর প্রত অত্যন্ত অসৌজন্য ও অপমানসুচক ব্যবহার করেন এবং 

করে শিবাজী ও তাঁর পত্রকে আগ্রায় নজর বন্দী করে রাখেন। কিন্তু 
feme" কৌশলে আগ্রা থেকে পালিয়ে আসেন। এই সময় ওঁরঙ্গজেব উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তে আফগান বিদ্রোহ নিয়ে feme থাকায় শিবাজার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নিতে 
পারেন নি। আর সেই সুযোগে দাঁক্ষিণাত্যে শিবাজী আপন প্রভাব বিস্তার করে 


১৬৭৬ AT ৬ই জুন রায়গড় দুর্গে 
ধশবাজীর রাজ্যাঁভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। 
Peet ছত্রপাঁত উপাধি গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠান 
রাজনৈতিক দক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ! এক 
কে এই অনুষ্ঠান শিবাজীকে রাজকীয় মর্যাদা দান 
করলো অন্যাদকে হিন্দ: রাষ্ট্র গঠনের যে সম্ভাবনা 
ais হয়োছল এই সময় তার এক বাস্তব রূপ 
পরিস্ফূট হল এই অনুষ্ঠানের মধ্য Ty Gar 
জেব স্বয়ং শিবা জীকে রাজা উপাধি এবং বেরারে 
একটি জায়গীর দান করেন। 


{কছুদিন শান্ত থাকার পর শিবাজী পুনরায় মোগল বিরোধীতা আরম্ভ করেন। 
এর মধ্যে বহ: APS মোগল সৈন্য শিবাজীর সেনাবাহিনীতে যোগদান করায় তাঁর 
যথেষ্ট শান্তিবৃদ্ধি ঘটেছিল। তিনি একে একে তাঁর TDI মোগল আঁধকার 
থেকে পুনরুদ্ধার করেন। এরপর তানি fala, ভেলোর, WE d Loss একাংশ জয় 
Geri যখন এইভাবে তান তাঁর রাজাসীমা সম্প্রসাঁরত করে চলোঁছলেন সেই সময়ই 
অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাঁর রাজ্য উত্তরে AAMT কাছে ধরমপন্র 


১৮২ ভারত কথা 


থেকে দাঁক্ষণে কানাড়া জেলা, পূর্বে বাগলানা থেকে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত 


wwe ছিল! u শিবাজীর শাসন-ব্যবস্থা d 

কোন কোন ইউরোপীয় এীতহাসক বলেছেন Praia শাসন-ব্যবস্থার লক্ষ্যই 
ছল FOUN এবং যুদ্ধ, এর কোন জনকল্যাণকামী আদর্শ ছিল না। কিন্তু 
রোলিনসন খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন নেপোলিয়ন বা অন্যান্য যোদ্ধাদের মত femme 
TRE একজন মহান প্রশাসক। একজন সফল সংগঠক ও রাষ্্রনায়কের যে সব NAN- 
বলা থাকা দরকার ?শবাজীর তা Teen 


সন পারচালনা করতেন, (২) অমাত্য বা রাজস্বমন্তর ব্যান রাজস্ব সংগ্রহ এবং রাষ্ট্রের 


শিবাজী তাঁর রাজ্যকে কয়েকটি প্রান্তে বা প্রদেশে ভাগ করেন। প্রত্যেকে প্রান্তে 
USE RORIS SERIE তান রাজস্ব আদায় ছাড়াও বিচার বিভাগের 


তাকে সাহায্য করার জন্য থাকতো আট জন কর্মচারীর atid 
সভা। ্রাতাট প্রান্ত আবার কতগনাল তরফ বা পরগণায় fue feci কয়েকটি গ্রাম 


নিয়ে গঠিত হত এক একটি way গ্রামের শাসন পাঁরচালনা করতো গ্রামের পণ্টায়েত। 
কয়েকটি গ্রামের শাসনকার্য পাঁরদর্শনের জন্য থাকতো দেশপ'ণ্ডে ও দেশমুখ' নামে 
দুই ধরনের uem 


শিবাঞ্জীর অধীনে দুই ধরণের অণ্যল feet কেন্দ্রীয় শাসনের প্রত্যক্ষ অধীনে 
অণ্চলগর্লিকে বলা হত স্বরাজ্য। কতগুলি ছিল যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় 


রাজস্ব সংগ্রহের জন্য শিবাজী একটি পৃথক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। 
রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে প্রান্ত পাঁরচালনা করতেন মৃখ্য দেশাধিকারশ নামক mx, 
তরফ পরিচালনা করতেন কারকুন নামক sap at) Pret কৃষকদের কাছ থেকে 
সরাসরি রাজস্ব আদায়ের নীতি গ্রহণ করোছিলেন। কারণ fota কত আদায়ের বিষয়ে 
কমচারাঁদের নির্যাতন থেকে কৃষকদের SUY রাখতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি রাজ্যের 
সমস্ত জমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। তারপর উৎপন্ন শস্যের ত্রিশ থেকে চল্লিশ 
শতাংশ রাজস্ব নির্ধারণ করেন। কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকদের খণদানের ব্যবস্থাও 
ছিল। এীতহাঁসিক ফায়ার অবশ্য শিবাজাঁ ভূঁম-র.জস্বকে উচ্চহার বলে মনে করেন। 
z শিবাজী রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে যেমন কোন শিথিলতা সহ্য করতে পারতেন 
না, তেমনি কৃষকের প্রতি কোন অত্যাচারও তাঁর লক্ষ্য ছিল না। 

ভুমি রাজস্ব ছাড়া শিবাজীর আয়ের অন্য উৎস হল চৌথ ও সরদেশমুখী। এই 


3 Like nearly all great warriors — Napoleon is a czuspicious. example 
— Shivaji was also great administrator, for the qualities which go to 


make a eapable general are those which are required by the successful 
Organiser and statesman. — Rolinson. 


ওরজ্গজেবের শাসনকাল ১৮৩ 


দুই কর আদায়ের জন্য শিবাজীকে' তীব্র সমালোচনা করা হয়। রাণাডের মতে চৌধ 
কোন নণীতহণন সামরিক কর ছিল না। চোথ আদায়ভুন্ত অণ্চলগুলিকে বিদেশী আক্র- 
মণ থেকে রক্ষা করার শর্তে এই কর আদায় করা হত। এই করের হার ছল রাজস্বের 
এক-চতুর্থংশ । প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীকালে এই চৌথের আদর্শের ভিত্তিতে লর্ড ওয়ে- 
লেসলী তাঁর অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি প্রনয়ণ করেন। যদুনাথ সরকার মনে 
করেন AAA অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পেতে প্রাতবেশী অঞ্চলগুলি চৌথ 
fro সুতরাং অধীনতামুূলক মিত্রতার নীতির সঙ্গে এর পার্থক্য অনেক। সর- 
দেশইর মতে শত্রু ভাবাপন্ন বা বিজিত রাজ্য থেকে এই কর আদায় করা হত। ALT- 
নাথ সেন মনে করেন চৌথ ছিল মুলতঃ সামারক কর। অন্যদিকে সরদেশমুখী ছিল 
একটি আইনানুগ কর। প্রতিবেশী রাজ্যগননল এই কর দিত। কিন্তু এই কর দিলে 
aerem সার্বভৌমত্ব ক্ষ হত না। এই করের হার ছিল রাজস্বের এক দশমাংশ। 

অন্যান্য করের মধ্যে ছিল মহাতরফ ও জাকাৎ। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আদায় 
করা হত মহাতরফ। আর বাজারে প্রাতাট সামগ্রীর ক্রয় ও বিরুয়ের উপর আদায় করা 
হত জাকাৎ। 

{শবাজ’ীর বিচার-ব্যবস্থা খুব সুষ্ঠু ছিল না। না ছিল স্থায়ী 'িচারালয়, না 
ছিল সুনির্দিষ্ট আইন-কানুন। গ্রামে পণ্ঠায়েৎগনীল বিচার করতো। গুরুতর অপ- 
রাধের বিচার করতেন গ্রামের প্রধান। হাজির মজলিস নামে এক সভা ছিল চূড়ান্ত 


আপীল আদালত | 
॥ শিবাজীর সামারক শাসন ॥ 

সামারক বিভাগের সংগঠনে শিবাজী অসাধারণ সংগঠনী শান্তর পারচয় দেন। 
প্রথমে তিনি পার্বত্য মাওয়ালী জাতিদের নিয়ে তাঁর সেনাবাহনী গঠন করেন। কিন্তু 
পরবত্ণকালে ক্ষমতা «fer সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমর বিভাগের সাংগঠনিক রুপের 
পাঁরবর্তন করতে হয়। এতকাল মারাঠা সেনাবাহিনী মূলতঃ অশ্বারোহী বাহন 
Sacr গঠিত ছিল। কিন্তু এরা ছিল মুলত’ কাঁষজীবী। ফুলে মার/ঠাদের কোন 
স্থায়ী সেনাবিভাগ ছিল AT! fears সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল তান স্থ:়ী সেনা- 
{বিভাগ গড়ে তোলেন। 

তাঁর সেনাবিভাগের WU ভাগ--অশবারোহী ও পদ।তিক। অশ*্বারোহীর আবার 
দুই ভাগ_বগর্ণ ও শিলাদার। বগীগিণ সরকার থেকে বেতন ও GAIA পেত। 
শিলাদার SRA সরকার থেকে বেতন পেত, কিন্তু ara তাদের নিজেদের 
সংগ্রহ করতে EV পণচশজন অশ্বারোহী থাকতো একজন হাবিলদঃরের অধীনে। 
পাঁচজন হাবিলদার একজন জ্‌মূলাদারের অধীনে থাকতো। দশজন জুমলাদার একজন 
হাজারীর অধীনে, পাঁচজন হাজারী একজন পাঁচ হাজারীর অধীনে এবং সকল পাঁচ 
হাজারী একজন সর্নোবং-এর অধীনে থাকতো । এই ছিল শিবাজীর সামারক বিভাগের 
সাংগঠনিক রূপ। শিবাজী নৌবাহিনীও গঠন করোছলেন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় 
এই বাহিনী বিশেষ কোন সাফল্যের পারচয় দিতে পারে TA 

{শবাজ'র সামারক কলাকৌশলে wero ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তিনজন 
সামারক কর্মচারীর উপর প্রাতাট দুর্গ পারচালনার দাঁয়ত্ব থাকতো। দুর্গের ভেতরে 
যেন কোন বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা না ঘটে সেজন্য নানা জাতের লোক রাখা হত। 

feme. স'মারক সাফল্যের মূলে ছিল সামারক বিভাগের কঠোর শহখলা ও 
নিয়মানুবার্ততা। শৃংখলাভঙ্গে কঠোর শাস্তিদনের ব্যবস্থা fet) সৈন্য শিবিরে 
স্লীলোকের প্রবেশ ছিল deben: aioe দ্রব্য রাজকোষে জমা দিতে হত। 


ভারত কথা 
১৮৪ 


শশবাজীর সামাঁরব কৌশল ছল গোরলা নীতি. যা মহারাষ্ট্রে মত পর্বতসংকুল 
এলাকার পক্ষে গল খুবই উপযোগী । 

সামাঁগ্রকভাবে শিবাজীর শাসন ব্যবস্থাকে আচার্য যদুনাথ সরকার মধ্য যুগের 
রাভতযা্লিক ব্যবস্থার এক বিস্ময় বলে বর্ণনা করেছেন। . মন্তীদের মধ্যে ক্ষমতার 
সম বন্টন করে, জায়গার প্রথার বিলোপসাধন করে, জাতি বর্ণ নার্বশেষে শাসন ' 
Aare সকলের সমান অধিকার স্বীকার করে নিয়ে শিবাজী এক গাঁতশীল এবং 
au শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়োছলেন। এখানেই শবাজীর সবচেয়ে বড় 


সাফল্য ও কীতত্ব। 
॥ শাসক fears মূল্যায়ন ॥ 


যেন এশ্বারক' ক্ষমতা নিয়ে জন্মোছলেন শিবাজী। খুব সাধারণ অবস্থা থেকে 
কেবল আপন ক্ষমতা ও প্রাতভা বলে ভাগ্যের সকল প্রকার প্রাতক্‌লতাকে অগ্রাহ্য 
করে "তানি ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। [তান সাধ রণ মাওয়াল 
জাতিকে সংগঠিত করে তাদের নিয়েই এক শল্তিশালী সৈন্যবাহনী গঠন করেন। তাঁর 
সম্মুখে ছিল চার প্রবল প্রাতপক্ষ-__মোগল সাম্রাজ্য, বিজাপুর; গোলকুণ্ডা ও জাঞ্জবারের 
হাব্‌সগগণ। অসাধারণ States ও সামারক শান্তর পাঁরচয় দিয়ে এই চার প্রবল 
প্রাতপক্ষকেই তানি TRES করেন। 

রাষ্ট্রশাসনের বিষয়েও Teta যথেষ্ট সৃজনী শান্তর ATIA দেন। ন্যায়পরায়ণতা 
ও উদারতা Peters তান যে শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন তার লক্ষ্যই ছিল প্রজা- 
সাধারণের কল্যাণসাধন। মানব-চাঁরত্র সম্পর্কে তাঁর যে গভীর wor Ts ছিল তার 
পরিচয় দিয়েছেন বিভিন্ন পদে রাজকর্মচারাী নির্বাচনে ও নিয়োগে। দেশশাসনের 
ক্ষেত্রে তিনি কখনো ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হন নি। বরং শাসক হসেবে 'তাঁন ছিলেন 
পরমতসহিষ্ণণ এবং মানবতাবাদী | 

এঁতিহাসিক সরদেশাই মনে করেন শিবাজী এক সর্বভারতীয় হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের 
পরিকজ্পনা করেছিলেন! কিন্তু যদুনাথ সরকার এই মত সমর্থন করেন aT! তাঁর 
মতে Pears? সারাজীবন আত্মরক্ষার কাজে এতই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে কোন a fal 
রাজনৈতিক লক্ষা অনুসরণ করার সুযোগ তিনি পান নি। তাছাড়া উত্তর ভারতের 
কোন হিন্দ; রাজার সঙ্গে' এই বিষয় নিয়ে তিনি যোগাযোগ করেছিলেন এমন কোন 
প্রমাণও নেই। ডঃ ঈমবরীপ্রসাদও একই ধরণের আঁভমত পোষণ করেন। তবে একথা 
ঠিক শতধা fete মারাঠা জাঁতকে এক্যবন্ধ করতে তান হিন্দু ধর্মকে ব্যবহার 
করেছেন। কারণ মধ্য যুগে জাতীয়তাবাদের জাগরণে ধর্মের প্রভাবকে কখনো অদ্বীকার 


করা যায় না। . ॥ উরঙাজেবের দাক্ষণাত্য নীতির ফলাফল ॥ 

misma উরগাজেবের অনুসৃত নীতির প্রাতক্িয়া নিয়ে এঁতিহাসকগণ নানা 
মত xw করেছেন। ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন দাক্ষিণাত্য শুধু উরংগজেবের সমাধিস্থল 
নয়, মোগল সাম্ভাজোরও।* যদুনাথ সরকার বলেছেন নেপোলিয়ন যেমন বলেছেন যে 
সেপনীয় ক্ষতই তাঁকে ধ্বংস করেছে তেমান দাঁক্ষিণাত্য ক্ষতই উুরঙ্গজেবকে ধংস 
sm I° 

frag, এলাফনস্টোন প্রভৃতি এঁতহাসক মনে করেন ওঁরঙ্াজেব গোলকুণ্ডা ও 
desea ভয় করে রাজনৈতিক অদররদার্শতার পারচয় দিয়েছেন। কারণ এ দুই 


© “The Deccan proved to be the grave yard not only of Aurangzeb's 
body but also of his empire." —V. Smith. 


s Napoleon used to say. “It was the Spanish ulcer that ruined me: 
The Deccan ulcer ruined Auraingzeb. —J. N. Sarker- 


ওরঙ্গজেবের শাসনকাল ১৮৫ 


fes রাজোর bump ew হয়ে মারাঠা বাহিনীতে যোগদান করে শিবাজীকে 
emet করোছিল। দ্বিতীয়তঃ ও দই রাজ্য স্বাধীন থাকলে তারা তাদের নিজেদের 
নিরাপত্তার স্বার্থে শিবাজীকে প্রতিহত করতে উদ্যোগী হত। তৃতীয়তঃ, Bas- 
জেবের উচিত ছিল À দুই রাজ্যের সঙ্গে fumer করে তাদেরই মারাঠাদের বিরদ্ধে 
নিয়োগ করা। 

faery যদুনাথ সরকার এই মত সমর্থন করেন৷ না। কারণ দাঁক্ষণাত্যে AST 
সম্প্রসারণের AS উরঙ্ঞাজেবের পূর্বসূরীদেরই, . তাঁর নিজের নয়। সৃতরাং এর 
জন্য উরজাজেবকে আভযুস্ত করা XQ নয়। মোগলদের সঙ্গে দাক্ষণের সৃলতান- 
দের সামঞ্জস্য সাধন কখনোই সম্ভব ছল AT! তাছাড়া দাঁক্ষিণাত্যের ক্রমশঃ ক্ষীয়মান 
দুই রাজ্যের পক্ষে উদীয়মান মারাঠা শাল্তকে প্রাতহত করা সম্ভব ছল না। তাই 
সঙ্গে মোগলদের সংঘর্ষ আনিবার্যই ছিল, তা সে শুরঙাজেব দাক্ষিণাত্যের রাজাগবালকে 
ধংস করুন বা না PAA 

তবে ওুঁরঙ্াজেব অনুসৃত দাক্ষিণাত্য Aiwa ফলে সুদুর প্রাতীক্রিয়া হয়েছিল 
সে 'বষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রথমতঃ দাঁক্ষণাত্য মোগল সাম জ্যতুন্ত হওয়ায় 
সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এত ব্যাপক হয়োছল যে কোন এক কেন্দ্র থেকে একজনের পক্ষে 
তখনকার দিনের যোগাযোগ ব্যবস্থ য় সমগ্র সাম্রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব রাখা সম্ভব ছিল 
না। সৃতরাং এই বিস্তৃতিই সামাজোর erem সৃষ্টি করেছিল। 

দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘকাল ধরে ক্রমাগত যুদ্ধ করার ফলে মোগল রাজকোষ একবারে 
নিঃশেষ হয়ে গিয়োছল। সৈন্যবাহিনশর বেতনদানের ক্ষমতাও আর ছল না। weiss 
করভার আরোপ করেও আর ব্যয় সংকুলান সম্ভব হচ্ছিল না। সাম্রাজ্যের অর্থনীতি 
একেবারে দেউলে হয়ে গিয়েছিল | 

তৃতীয়তঃ দাক্ষিণাত্যে গুরঙ্গজেবের দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে উত্তর ভারতের 
শাসনে এসেছিল শিথিলতা । আর সেই শিথিলতার সুযোগে চতুদিকে দেখা দেয় 
অশান্তি আর বিশৃখংলতা। প্রাদেশিক সবাদ:রগণ কেন্দ্রীয় শাসনকে উপেক্ষা করার 
ABTS দেখাতে থাকে | তাদের সংযত করার ক্ষমতা সম্রাটের ছিল না। 

চতু্থতিঃ দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘস্থায়ী পারণাতহান zur মোগল রাজকীয় মর্যাদার 
উপর এক প্রচণ্ড আঘাত। মোগল সম্রাটের যে মহিমা তিল feat করে বহনীদন ধরে 
গড়ে উঠোছল দাক্ষিণাত্ের ব্যর্থতা সেই মাহমাকে ELIS করে। 

পণ্চমতঃ মোগল AAT অপরাজেয় বলে যে খ্যাত সারা ভরতব্যাপী বিস্তৃত ছিল 
তর সামান্যই TAPS থাকে দাঁক্ষণাত্যে ব্যর্থতার পর। তাছাড়া দীর্ঘ যুদ্ধে ক্লান্ত 
CARAS seme হাচ্ছল ক্ষোভ আর অসন্তোষ। 

Ses সেনাবাহিনীর চলাচলে বহু শস্যক্ষেত্র হয়ৌছল বিনষ্ট । ক্ষেতের শস্যেরও 
ক্ষাত হয়েছিল প্রচুর। আবার দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ফলে আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাঁণজ্যও 
প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়! সবচেয়ে Flere দেশের কৃষক শ্রীমক ও 
সাধারণ দরিদ্র জনগোম্ঠী। ফলে হতাশা ক্রমশঃ ব্যাপক অসন্তোষের রূপ নিতে 
থাকে। 

সর্বশেষে উরাজেব মারাঠাদের সঙ্গে সমঝোতার পথে না গিয়ে এক বিরাট রাজ- 


7 Their (Marathas) rising power must have inevitably come into con- 
flict with that of the Mughal Empire sooner or later no matter Awrangzeb 
had destroyed the Deccan States or not. —J. N. Sarker 


d 


১৮৬ ভারত কথা 


tive ভুল করোছলেন। আকবর রাজপুত জাতির সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে যে 
রাজনোতিক বিচক্ষণতা ও দূরদার্শতার পাঁরচয় দিয়োছলেন ওরজাজেব মারাঠাদের ক্ষেত্রে 
করোছলেন। 
1 ওুরঙ্গজেবের শাসন ব্যবস্থা N 
শাসক ওুরঙ্গজেব সম্পর্কে পার্সভাল স্পীয়ার মন্তব্য করেছেন যে, পিতা বা 
প্রাপতামহের ব্যক্তিত্বের Saat গুরজাজেবের ছিল না, কিন্তু এক ভীতির HOM করে 


[তান দেশশাসন করতে চেয়োছিলেন।» কে এম. পাণিক্কর বলেছেন যে উরঙ্গজেব রাষ্ট্র 
ইসলামীয় চার পুনরুদ্ধারে কৃতসংকজ্প ছিলেন। 1ভনসেন্ট fare বলেছেন যে, 
গুরঙাজেবের লক্ষাই ছিল ধর্মাশ্রিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। তাই [তানি রাষ্ট্র পারচালনার 
ক্ষেত্র ইসলামীয় অনুশাসনগদীল কঠোর ভাবে প্রয়োগ করতে থাকেন। আকবরের 
হিন্দদ-মহসলমান সমদর্শতা এবং সম অধিকারের নীতি ওরঙ্গজেব পরিত্যাগ করেন। 

ওুরগজেব ইসলামীর sie অনুসারে দরবারে নওরোজ রদ করেন। সম।টের 
জন্মদিনে সম্রাটের দেহের ওজনের সমান সোনা রুপা দান করার প্রথা বাতিল করা হয়। 
ঝরোখা দর্শনও তান বন্ধ করে UTD) দরবারে নৃত্য ও গীত নিষিদ্ধ করা হয়। 
RTT বলে জ্যোতষীদের fai থেকে বিতাঁড়ত করা হয়। মদ্য, ভাঙ্‌, ও 
অন্যান্য মাদকদ্রব্যের ব্যবহর TAY করা হয়। 


মুদ্রায় কলিমা খোদাই 'নাষিদ্ধ হয়। কারণ গুরঙ্গজেবের মুদ্রা ব্যবহার কালে 
বিধ্মীরা এ কলিমা স্পর্শ করতো। তান হিন্দুদের হোল, দেওয়ালী, ধর্ম মেলা. 


যাবা প্রভাত বন্ধ করেন। এই আদেশ কার্যকরী হচ্ছে কিনা দেখার জন্য মূহতাশিব 
নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। সিংহাসনে বসার সতেরো বছর পর 
গুরঙাজেব অম্সলমানদের জাজিয়া কর ধার্য করেন। অপর এক NOD. দ্বারা হিন্দু 


5 rs * 
দের মালের উপর পাঁচ শতংশ mee দিতে হত। কিন্তু মুসলমান ব্যবসায়ীগণকে 
পরবর্তীকালে এই শুক সম্পূর্ণ অব্যাহাত দেওয়া হয়। 


CITT শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ হল অত্যধিক কেন্দ্রীয়করণের প্রবণতা | 
ফ্রান্সের চতুর্দশ লুইয়ের মত [তিনি ছিলেন নিজেই নিজের প্রধানমন্ত্রী । [তান শাসন- 
কার্ষের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন এবং প্রাতটি বিষয়ে নিজে সতর্ক দাঁষ্ট দিতেন। 
সকল মন্ত্রী ও কর্মচারীদের কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখা হত। "তান কোন প্রাতিদ্বন্বীই 
সহ্য করতে পারতেন না। সম্রাটের ক্ষমতা সম্পর্কে তান ছিলেন অতমান্রায় সচেতন। 

শাসন ব্যবস্থার এই অত্যাধিক কেন্দ্রীয়করণের ফলে মন্ত্রাগণ সাধারণ বেতনভুক্ত 
কর্মচারীতে পরিণত হয়োছল। শাসন-ব্যবস্থ:র দক্ষতা TICS তাদের আগ্রহ ও 
উদ্যোগের অবসান ঘটোছিল। তবে একথা ঠিক ওুরঙাজেব তাঁর পূরসূরণদের প্রবার্তত 
শাসন ব্যবস্থার মূল কাঠামো অপরিবাঁততই রেখোঁছলেন। কিন্তু তীন ব্যাপক পরি- 
বতনি করোছলেন সেই কাঠামে।র কর্মপদ্ধতির। 


অবিরাম যুদ্ধাবগ্রহের প্রয়োজনে INA অবশ্যই তাঁর সৈন্যবাহনীকে FA- 


* He lacked the magnetism of his father and great grand father but 
inspired and awe and even terror of his own. —Percival Spear. 
* The ideal of Awrangzeb was the creation of Muslim theocracy. 


—V. Smith. 


ওরঙ্ঞজেবের শাসনকাল ১৮৭ 


সারত করেছিলেন। এই সম্প্রসারণের ফলে সামরিক খাতে ব্যয়ভারও বহুগুণ বেড়ে 
িয়োছল। কিন্তু ওরঙ্গজেবের Wes দৃষ্টি থাকা সত্তেও এবং নিজে যথেষ্ট যোগ্যতা- 
সম্পন্ন সমরকুশলাী হয়েও সেনাবাহিনীর অধঃপতনকে তিন রোধ করতে পারেন TA I 
যে মনসবদারা প্রথার কর্মদক্ষতার উপর মোগল সেনাবাহিনীর সাফল্য নির্ভর করতো 
সেই মনসবদারা প্রথা গুরঙ্গজেবের সময়ে গোষ্ঠীদ্বন্দে জীর্ণ হয়ে শীর্ণ হয়ে যেতে 
থাকে। সেনাবাহিনীর নৈতিক শান্তরও অবক্ষয় আরম্ভ হয় এই সময় থেকেই। 


শাসক হিসেবে গুরজাজেবের ব্যর্থতা হল তানি রাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে নিজের 
Aw বিশ্বাসকে মিলিয়ে ফেলোছিলেন।* তিনি এই বাস্তব সত্য উপলব্ধি করতে 
চান নি যে নানা জাতি-ধর্মের নরনারী অধ্যৃষিত ভারতবর্ষে কেবলমাত্র ইসলামীয় রাত 
অন্সারে দেশ শাসন করা যায় না। এইখানেই আকবর অনুসৃত নাতির সাফল্য আর 
ওরঙাজেব অবলাম্বত নীতির ব্যর্থতা । তাই স্মিথ স্পষ্ট করেই বলেছেন, এই কারণেই 
ইতিহাসে গুরঙ্গজেব একজন মহান' শাসক হিসেবে স্থানলাভের অধিকারী নন।৯ 


1 উরঙাজেবের ধর্মীয় নীতি ॥ 

উরঙ্গজেব ছিলেন গোঁড়া AT মুসলমান। AAT মুসলমানেরা তাঁকে িন্দাপণর 
বলে মনে করতেন। ন্ভারতকে দার-উল-ইসলামে পারণত করাই ছিল তাঁর ধর্মনগাঁতির 
মূল উদ্দেশ্য। 

ইসলামীয় অনুশাসন অনুসারেই তিনি দেশের শাসন ব্যবস্থাকে [ewm করতে 
চান। ব্যান্তগত জীবনে তান কঠোর সংযম ও 'নিয়মানুবার্ততা মেনে চলতেন। [তান 
TED ইমাম আবু হানফার মতাবলম্বণ িলেন। {তনি বিশ্বাস করতেন তাঁর পর্ব 
AAO ধর্মীনরপেক্ষ না হলেও ধর্মীয় উদার দ্বান্টভঙ্ঞাঁ ছিল ক্ষাতকারক। তাই 
তিনি ভারতে মহাম্মদ ও কোরাণের প্রভুত্ব প্রাতচ্ঠাকেই তাঁর wala নশীতর প্রধান লক্ষ্য 
হিসেবে স্থির করে নেন। 

এই বিশ্বাস থেকে তান যে কেবল হন্দুবিরোধা পথ গ্রহণ করেছিলেন তাই নয়, 
সিয়া সম্প্রদায়ভুন্ত মনসলমানগণও তাঁর আক্রোশ থেকে অব্যাহতে পায় নি। 


ধর্মীয় বিশ্বাসে উরঞ্াজেব এতটাই নিষ্ঠাবান ছিলেন যে তান সিংহাসন হারাতেও 
orgs ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর মত ও পথের পারবর্তনে প্রস্তুত ছিলেন না। A 
সতাশচন্্র এই আভমতের বিরোধীতা করে বলেছেন, Gera জানতেন fea হিন্দ; 
প্রধান ভারতবর্ষের সম্রাট | তাই fein তাঁর শাসক সত্তাকে তাঁর ধমণয় সত্তার কাছে 
বিসজনি দেন নি আর দেন নি বলেই নিরবাচ্ছিন্নভাবে হিন্দ-বিরোধী নীতি তানি 
TRAIS করে চলেন নি। আর্থার আলি উুরঙ্ঞাজেবের সময়ে মনসবদার মধ্যে হিন্ছ:- 
দের সংখ্যা দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে তান হিন্দু বিরোধী নশীত অনুসরণ 
করেন নি। পার্সিভাল স্পাঁয়ারও মনে করেন উরঙ্গজেবের ZW. মনোভাবের 
সিদ্ধান্ত কতগুলি বিরোধী ও বিক্ষিপ্ত ঘটনা থেকে গৃহশত। প্রকৃতপক্ষে তানি 


* Awrangzeb certainly made a mistake in identifying the' interests of 


vi se of his faith. 
the¥state! with those J. N. Sarker. 


i i ing in the history of Awrangzeb justifies 
» This explains why nothing in f f 
posterity in classing him as a great king. —V. Smith. 


১৮৮ ভারত কথা 


শছলেন একজন যোগ্য শাসক এবং এক জাঁটল চাঁরত্রের মান্য” এ্রীতহাঁসক লেন 
পুল যদুনাথ সরকারের মত একই আঁভমত প্রকাশ করেছেন। ওুরজ্ঞাজেবের হিন্দু 
মান্দর ধংস করা সম্পর্কে “মুন্তকাব-উল-লুবাব' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে 
একমাত্র সেই সব হন্দুমান্দর ধংস করা হয়েছিল যা রাজনোতিক ষড়যন্ত্র বা দ্রোহের 
স্বাঁটরুপে বিবেচনা করা হত কিংবা যে সব মান্দির সরকারী অনুমোদন ছাড়াই নার্মত 
হয়োছল। হিন্দুদের উপর 'জাজয়া কর সম্পর্কে বলা হয় এই কর কোন নিন্দনীয় 
কর ছল না। মুসলমান শাসনে অমুসলমানদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য 
এবং সামারক দাঁয়ত্ব পালনের পাঁরবর্তে এই কর দানের প্রথা দীর্ঘাদন ধরেই প্রচালত। 
তাছাড়া ওঁরঙ্গজেব তাঁর শাসনের সূচনাতেই আশাঁটি নানা ধরণের কর রেহাই দেন। 
এতে রাজস্বের যে ঘাটাত হয় এবং পরবর্তীকালে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সঙ্গে সমতা 
রক্ষার প্রয়োজনে জিজিয়া করের পুনঃপ্রবর্তনে কোন অন্যায় ছিল না। ধর্মীয় কারণে 
'এই কর প্রযুক্ত হলে ওরঙ্গজেব রাজ্যভার গ্রহণের পর সতের বছর অপেক্ষা করতেন AT! 
এই করের হারও ছল খুব কম। সর্বোপাঁর ঈশ্বর দাস মনে করেন এই কর আরোপ 
করার জন্য ইসলাম শাম্বজ্ঞদের চাপ ওরঙ্গজেব এড়াতে পারেন fal কারণ এস. এম. 
জাফর মনে করেন যান ইসলামের রক্ষক হিসাবে সংহাসন লাভ করেন তাঁর পক্ষে 
উলেম দের পরামর্শ অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছল না।৯ \ 

গুরঙ্গাজেবের ধর্মীয় নীতির সমর্থনে যে Ales দেখানো হোক না কেন তান যে 
আকবরের সমদার্শতার নীতি থেকে সরে এসৌছলেন এ ITA কোন সন্দেহ নেই। 
সন্দেহ নেই যে তান ভারতে মুসলমান রস্ট্র স্থাপন করতেই চেয়োছলেন। তার ফলে 
Torna মনে যে আতংকের AIG হয়েছিল তার বাঁহঃপ্রকাশ ঘটে «CHE ^ আক- 
বরের সময় যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতেন “দল্লী*বরো বা জগদীশবরো বা’ তারাই 
মোগল সাম্রাজ্যের বিরোধীতে পাঁরণত হয়। রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধে আকবরের 
আকবরের সাফল্য ধ্ালস্যাৎ হয়ে যায়। মারাঠাদের সঙ্গে সংঘর্ষে মোগল-প্রাণশান্তর 
অবক্ষয় আরম্ভ Bl মথুরর জাঠরা Tame ঘোষণা করে। প্রাতশোধ Tec 
মোগলেরা কেশবরায় মান্দির ধংস করে সেখানে মসাঁজদ faxo করে। few তাতে 
বিদ্রোহের আগুন নেভানো গেল না। তাই রাজারাম, চূড়ামীণর নেতৃত্বে বিদ্রোহ 
অব্যাহত থাকলো। এর বেশী আরও ব্যাপক ও ভয়াবহ হয়েছিল সংনাসীদের বিদ্রোহ ৷ 
এরা ছল প্রায় সকলেই চাষী d হিন্দদমন্সলমানদের ভেদাভেদ এরা মানতো না। এদের 
বিদ্রোহ দমনে মোগল সেনাবাহনীকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়োছল। মধ্য ভারতের 
বুন্দেলাগণও বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ দামত হলেও এই অণ্চলে মোগল oie 
AT কখনো সাপ্রাতষ্ঠিত হতে পারে নি। 

আধ্নিক এীতহ।সিকেরা অবশ্য এই সব 'বিদ্রোহকে কৃষক 'বদ্রোহ বলে আঁভাহত 
করতে চেয়েছেন। অবশ্যই স্বীকার করতে হবে রাজস্ব সংগ্রহে স্থানীয় মোগল কর্ম- 
চারীদের অত্যাচারে এইসব অণলের কৃষক সমাজের মধ্যে তাঁর অসন্তোষের সৃষ্ট 


হয়োছল। কিন্তু তাদের অসন্তোষকে বিদ্রোহের রূপ 'দিতে উরঞাজেবের ধর্মীয় 
নীতিকে যে ব্যবহার করা হয়োছল সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।, 
so His supposed intolerance is little more than a hostile legend based 
on isolated acts such as the erection of a mosque on a temple site in 
Benaras ..... The Mughal ogre of popular historians was in fact both 
a most able statesman and a subtle and highly complex character. 
—Percival Spear. 
ss One who ascended the throne as a saviour of his religion and one 


who was hailed a champion of Islam. could not dare drop down ihe 
proposal of the learned ulema. —S. M. Jafar. 


ওরঙ্ঞজেবের শাসনকাল ১৮৯ 


সুতরাং বলতেই হয় গুরঙ্াজেরের ধর্মনীতি কোনভাবেই মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে 
কল্যাণকর হয় নি। ধর্মের দ্বারা তান তাঁর রাজনৈতিক "mno ও বিচক্ষণতাকে 


e SEE BE © HT 


ইউরোপাঁয় পর্যটক ও এঞাতিহ।সিকগণ উুরঞ্গজেবের চারিত্রিক গুণাবলীর ভূয়সী 
প্রশংসা করেছেন। বার্ণিয়ে ওরঙ্াজেবকে প্রতিভাবান, AeA রাজনণীতজ্ঞ বলে বর্ণনা 
করেছেন। হ্যাঁমল্টনের মতে তান ছিলেন নিরপেক্ষ বিচারক, রাজোচিত গুণাবলীর 
আঁধকারী এবং ধর্মভীরু । এীতহ।সিক কানের ভাষায় aer. ছিলেন 'বখ্যাত 
পাঁরবারের বিখ্যাত সদস্য।১২ 

{তানি ছিলেন আদর্শবাদী পুরুষ। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল একেবারেই অনাড়ম্বর। 
সমর্সমায়ক যুগের বিলাস-ব্যসন তান পাঁরহার করে চলেছিলেন। তাঁর নৌতিক- 
বোধও ছল খুবই উন্নত। তান নিজে ছিলেন নিরামিষাশী। সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য 
তানি qu^ করে চলতেন। নিজেকে Tota রাষ্ট্রের সেবক মনে করতেন। শাসনকার্য 
পাঁরচালনায় অসাধারণ পাঁরশ্রম করতেন feta! ইসলামীয় শিক্ষায় (তান ছিলেন 
স্মশিক্ষিত। ইসলাম শাস্বপাঠে তাঁর কখনো. ক্লান্তি ছিল না। 

চরিত্রগত ভাবে তান যেমন ছিলেন উচ্চাকাংখন, তেমনি ধর্মান্ধ। বরং বলা যেতে 
পারে তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসের ভাত্তিতেই তাঁর উচ্চাকাংখাকে চাঁরতার্থ করতে চেয়ে- 
ছিলেন। পারেন নি বলেই শেষ জীবনে তাঁর পাঁরতাপের সামা ছিল না। তাঁর পত্রের 
কাছে চিঠিতে তাঁর aot অসহায় স্বীকারোক্তিতে বলেছেন, আমি জান না 
আম কে, কেনই বা পৃথিবীতে এসেছি। আম দেশ বা দেশবাসীর জন্য ভাল ছুই 
করতে পার নি। অযথাই আমার দিন চলে গেল৷” 


॥ ওরজাজেবের মূল্যায়ণ ॥ 

- শাসক হিসেবে ওরঞাজেবের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে স্মিথ খুব স্পষ্টভাবে ব্যর্থ বলে 
চিহ্নত করেছেন।৯৪ পার্সিভাল স্পীয়ার বলেছেন এটা ভুলে যাই যে DINTAI 
আকবরের মতই দীর্ঘকাল দেশ শাসন করেছেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে যে সাম্রাজ্য 
Tein পেয়োছলেন তার চেয়েও বড় সাম্রাজ্য তান রেখে যান।১* 

পরমত-অসাহফ্দুতাই তাঁর ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় কারণ। ধর্মন্ধতার দ্ব:রা পাঁর- 
চালিত হয়ে তানি প্রবল শত্রু-বেষ্টনীর সৃষ্টি করোছিলেন। রাজপুত জ।তির সমর্থন 
থেকে VHS হওয়া মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষত হয়োঁছিল। 

তাঁর সান্দিগ্ধাচত্ততাও শাসক হিসেবে ব্যর্থতার জন্য দায়ী। এই মানসিকতার 
জন্যই তিনি কারো সংপরামর্শ গ্রহণ করেন fal বার বার কূটনশীতির আশ্রয় নিতে 
হয়েছে vice! কিন্তু ক্টনীত যাঁদ নিয়মিত ব্যবহৃত হয় তা হলে তার xe). 
বুঝতে কারো বাকী থাকে না। 

ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকা শাসক হিসাবে উরঙ্গাজেবের বিজ্ঞতার পরিচয় 


১২ The abilities of Shah Jahan’s Son and succesor, Alamgir rendered 
him the most famous member of his famous house. 

—Keene. 
so I Know not who I am or why I came into the world. I have not 
done well for the country or its people. My years have gone by 


profitless. ES E 
ss When Aurangzeb is judged as a sovereign he must be pronounced 
a failure. —V. Smith. 


sa It is forgotten that he governed India for nearly as long as Akbar 
and that he left the empire larger than he found it. —Percival Spear. 


Spo ভারত কথা 


বহন করে না। শেষ করে সেইসব যুদ্ধ যাঁদ একেবারে অপাঁরহার্যই না হয়। বরং 
এইসব যুদ্ধের সৈন্যবাহনশ দক্ষতা যেমন হাস পেয়োছল তেমান রাজকোষ নিঃশোঁষত 
হয়ে গিয়োছল। এই অবস্থা নিঃসন্দেহে Aaa স্থাঁয়ত্বের পক্ষে সহায়ক নয়। 

শাসক হিসেবে তাঁর দাক্ষিণাত্য নীতি ভাবে সমগ্র সাম্রাজ্যের ক্ষাত করছিল 
তা তান যথাযথ অনুধাবন করতে পারেন TA দক্ষিণ ভারতে নিরবাচ্ছন্ন যুদ্ধ চালিয়ে 
Seis অজন করেন fa ছুই, কিন্তু হাঁরয়োছলেন সবাঁকছু। হয়তো দাঁক্ষণাত্যে 
বসেই জীবনের আঁন্তমলগ্নে ফেলে আসা দিনগহীলর দিকে ole তাঁর ব্যর্থতার 
গভশরতা তান অনুভব করেছিলেন। তাই fein আকণ্ঠ হতাশায় স্বীকার MA- 
{ছলেন তাঁর পাত্র আজমের কাছে লেখা এক চিঠিতে যে তান এই পাঁথবীকে দিতে 
পারেন fa কিছুই । কিন্তু য'বার সঙ্গে নিয়ে যাবেন তাঁরই পাপের বোঝা। 

॥ ভারতে ইউরোপীয় বাঁণাজ্যক সংস্যাসমূহের কার্যকলাপ ॥ 
॥ ng*rte ॥ 

প্রাচীনকাল থেকেই ইউরোপের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ । ইউরোপ ভারত থেকে 
সংগ্রহ করতো মশলা ALIS ও অন্যান্য প্রাচাদেশীয় দ্রব্যাদ। রোম সাম্রাজ্যের 
পতন ও মুসলমান আরবের উত্থানের ফলে ভারতের সঙ্গে ইউরোপের AMAA যেগা- — | 
যোগ বিচ্ছিন হয়ে যায়। মধ্য যুগে তৃতীয় দেশের মাধ্যমে এই যোগাযোগ রাক্ষত হত। 
কিন্তু মোগল ও তুর্কী আক্রমণের ফলে এই যোগাযোগও 'বাচ্ছন্ন হয়ে যাবার আশংকা 
দেখা দেয়। তাছাড়া ভেশিসের সঙ্গে মিশরের ঘনিষ্ঠ বাঁণাজ্যক সম্পর্কের ফলে ইউ- 
রোগের অন্যান্য দেশের পক্ষে প্রাচ্য বাঁণজ্য করাই কঠিন হয়ে দাঁড়য়ে feet! মূলতঃ 
বাঁণাজ্যক প্রয়োজনে এবং মুসলমান প্রাধান্য খব* করতে কলম্বাস আমোরকা গিয়ে (| 
পোঁছান ১৪৯২ MONT এবং ১৪৯৮ AIT ভারতের কোঁচন বন্দরে এসে পেছান | 
ভাদ্কো দা গামা। | 

এই ঘটনা থেকেই ভারতে পর্তুগঈজদের আগমনের FPA তারা এদেশে দেখলো 

/ মালাবার উপকূল হল এমন জায়গা যেখান থেকে তাদের পক্ষে ইন্দোনেশিয়ার মশলা 

সংগ্রহ যেমন সম্ভব তেমনি তাদের পণ্যসম্ভ র এদেশে «sg সুযোগও রয়েছে । আবর 
মিশরের মাধ্যমে ইউরোপের সঙ্গে আরবীয়গণ যে বাণিজ্য করতো তা-ও প্রাতহত 


করতে হলে মালাবার উপকূলের উপর প্রাধান্য প্রাঁতষ্ঠা 
প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যসাধনে তারা সহজেই সাফল্য 
পেয়োছল। কারণ তাদের জাহাজগনীল অনেক 
উন্নতমানের যাদের সঙ্গে প্রাতদ্বান্দিতা করা দেশীয় | 
নৌকার পক্ষে সম্ভব ছিল না। | 
অবশ্য পতুগীজ সাফল্যের পেছনে সর্বাধিক অবদান 
হল আল TAA! ১৫১০ খন্টাব্দে তিনি গোয়া : 
PN N দখল করেন এবং গোয়া ভারতে পর্তুগণজ আধিকৃত 
যে IGEA রাজধানীতে পাঁরণত হয়। গোয়া থেকেই মালা . 
বার অণ্চলের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা হত। 

ভারতে AY ASA ব্যাপক রাজ্যজয়ের চেষ্টা করেনি। কিন্তু ভারতীয়দের আভ্য- 
ন্তরণীণ বিষয়ে তারা নিশ্চয়ই হস্তক্ষেপ করতো। এদেশে ইউরোপণয় সংস্কৃতি তারাই 
প্রচার করতো। কিন্তু তাদের রাজনোতিক প্রভাব দক্ষিণ ভারতের সুলতান ও মোগল 


ওুরঙ্গজেবের শাসনকাল 


সম্রাটদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ AAG বন্দরের ad. SU 
উপর ও তীথ্বান্রীদের কাছ থেকে তারা শুল্ক আদায় করতো। তাছাড়া তাদের 
নিষ্ঠুরতাও িভনীষক'র সৃষ্টি করেছিল! 

কিন্ত ভারতে পর্তুগীভরা বিশেষ প্রভাব বিদ্তার করতে পরে নি। সপ্তদশ 
শতাব্দীতে বিদেশী বাণকশক্তিগালি এক [meer] সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। প্রথম দ্বন্দ 
হল AGNI সঙ্গে ওলন্দাজদের তারপর পতুগ্রীজদের সঙ্গে ইংরেজদের 
এবং সবশেষে ওলন্দাজ আর ইংরেজদের দ্বন্দ্ব । বিদেশী বণিকদের দ্বন্দের শেষ অধ্যায় 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে। ভারতে পতুগিনজদের ব্যর্থতার 
নানা কারণ। যেমন বিজয়নগর রাজ্যের পতনে তারা তাদের রাজনোতিক সমর্থন হ রায়, 
ব্লাজল আবিচ্কৃত হওয়ায় তারা পশ্চিম গোলর্ধের ate আকৃষ্ট হয়, ধর্ম বিষয়ে 
তাদের অসাহফঢতা কেবল শত্রু; সংখ্যা বৃদ্ধি করোছল, বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তাদের KAT 
ছিল না। তাছাড়া একই সঙ্গে বিজাপদুর, মোগল ও মারাঠা এই তিন শান্তর ger 
প্রাতিদ্বান্দিতা করা তাদের পক্ষে সম্ভব Zu নি। / 

॥ ওলন্দাজ d 

ইউরোপের বাইরে বাণিজ্য ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় পরতুগীজরা সবচেয়ে বেশখ 
বাধা পেয়োছল ওলন্দাজদের কাছে। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ওলন্দাজগণ 
বাণিজ্য বিস্তারে অগ্রসর ES! ১৫৯৫. সালে ওলন্দাজরা উত্তমাশা অল্তরীপ দিসে 
APIA এসে পেশছোয়। ১৬০২ সালে গঠিত হয় তাদের বাঁণাঁজ্যক সংস্থা । মালা- 
কলার কাছে এক যুদ্ধে তারা প্তুগীজদের পরাজিত করে। কিন্তু ভারত সম্পর্কে 
তারা বিশেষ আগ্রহী ছিল না। কেননা যবদ্বীপ অণ্লে বাণজাই ছিল তাদের কাছে 
যথেষ্ট লাভজনক। আর তাদের এই অনাগ্রহ ইংরেজদের বিশেষ সুবিধে করে দেয়। 
কারই পতুগাঁজদের ব্যর্থতার পর- ভারতে বাঁণাজ্যক স্বার্থ সম্প্রসারণে তদের ভার 
কোন প্রাতিদ্বন্বীই ছিল না। ফরাসীরা আসে অনেক পরে। ততাঁদনে ভারতে ইংরেজ 
স্বার্থ অনেকটাই FATES | t 

অবশ্য ভারতের কালিকট. কোচিন, চু'চুড়া, কাশিমবাজার, পাটনা প্রভৃতি স্থানে 
ওলন্দাজদের বাণিজ্যকৃঠি ছিল। তারা কেবল এদেশে বাণজাই করতো । পতুগাীজ- 
দের মত তাদের কোন ধর্মীয় উন্মন্ততা ছিল না ?কংবা এদেশে মিশ্র বিবাহ প্রথা প্রচলনের 
কোন চেষ্টাই তারা করে fg 


u দিনেমার ॥ n 

দিনেমাররাও এদেশে বাণিজ্য বিস্তারে Bt হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে ১৬১৬ 
খন্টাব্দে তারা এক বাণিজ্যিক সংস্থাও গঠন করে।  ট্রাত্কেবার ও শ্রীরামপুরে তারা 
কারখানাও স্থাপন করে। কিন্তু তাদের চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় fA) পরবর্তী“ 
কালে এই কারখানাগযাল ইংরেজরা কিনে নেয়। - 

1 ইংরেজ ॥ 

১৬০০ সালের শেষ দন স্থাঁপত হয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। আকবরের 
দরবারে জন মিড্নল্‌ নামে এক ইংরেজ আছেন। ১৬০৮ সালে আসেন হাকন্স। 
পতুগীজ বিরোধীতা সত্তেও জাহাঙ্গীর তাঁকে wars কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন। 
১৬১৫ সালে ইংলীণ্ডের রাজার দূত হিসেবে আসেন স্যার টমাস রো। জাহাগ্জাগর 
তাঁকে সর্তসাপেক্ষে ভারতে বাণিজ্য করার আঁধকার দেন 

এরপর থেকেই ধাঁরে ধারে ইংরেজ প্রাধান্য সম্প্রসারত হতে থাকে। "cd 


উপকূলে মসালপত্তন ও মাদ্রাজ, বাংলায় সূতানুট, গোঁবন্দপুর আর কলকাতা গ্রাম 
১৫ 


ACE " ভারত কথা 
পেয়ে ভারতে ইংরেজ প্রাধান্যের সম্ভাবনা সুচিত হয়। পর্তুগালের কাছ থেকে বিবাহের 
যৌতুক হিসেবে ইংলশ্ডের রাজা পেয়োছলেন বোম্বাই। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
রাজার কাছ থেকে এই বন্দর লাভ করে ১৬৬৮ সালে। চন্দ্রাগারর রাজার কাছ থেকে 
ইজারা পায় মাদ্রাজের। বাংলার নব।বকে Ties ১২০০ টাকা দেওয়ার সত 
ইংরেজরা সুতানটি, গোঁবন্দপুর ও কলকাতার ইজারা পায়। ১৬৮৮ সালে ইংলন্ডের 
রাজা হন উইলিয়ম। তাঁরই নামে কলকাতায় স্থাঁপত হয় ফোর্ট উইলিয়ম। বংংলা- 
দেশে ইংরেজ কর্তৃত্বের কেন্দ্র হিসেবে প্রোসডেল্সী প্রাতাষ্ঠত হয় ১৬৮১ সালে। কাল- 
ক্রমে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ ভারতে ইংরেজদের প্রধান কর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়। 
॥ ফরাসী ॥ 


ফর।সী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয় ১৬৬৪ সালে। এর আগেই তারা 
সরাতে বাণিজ্যিক g স্থাপন করোছিল। গোলকৃণ্ডার সুলতানের ফরমার নিয়ে 
তারা মসলিপত্তনেও কুঠি স্থাপনের অনুমতি পায়। তখন ভারতে ওলন্দাজদের সঙ্গে 
ফরাসীদের তাঁর প্রাতিদ্বল্দিতা। সৌভাগ্যক্রমে তখন ফরাসাঁগণ পেয়োছল ফ্রাঁসোয়া 
TT নামে এক বা্ঠ নেতাকে । [তানি ওলন্দাজদের কাছ থেকে পাণ্ডিচেরশ দখল 


3438 সালে AAG ফরাসী কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ভারতে ফরাসী 
মর্যাদা ও প্রাতষ্ঠা অর্জনের কৃতিত্ব দুমা ও ডুপ্লের। সে অন্য ইতিহাস 
ভারতে ইউরোপীয় দেশগননল বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক 


কতৃত্বিও লাভ করোঁছল। তাদের এই প্রাধান্য লাভের মূলে ছল ভারতীয় চারত্রের 
দুর্বলতা এবং ভারতের শাসক শান্তির দুর্বলতা ৷ 


অন্যদিকে ইংরেজরা বোম্বইকে কেন্দ্র করে মোগল শান্তর বিরুদ্ধে মাথা তুলতে 

চেষ্টা করে। এর মধ্যে বাংলায় বাঁণাজ্যক শুল্ক নিয়ে বিরোধ বাঁধলে STII 
কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। ১৬৯১ সালে ales তিন হাজার টাকার বিনিময়ে 
অন্য কোন শুল্ক ছাড়াই বাংলায় অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পায় ইংরেজরা । বাণিজ্য 
ছাড়া ইংরেজরা জলদসম্যতাও করতো। তাদের অত্যাচারে তীর্থযান্রীদের অবস্থা হয়ে 
উঠেছিল WAG! ১৬৯৫ খুষ্টাব্দে ITI কাছে তারা জলদসন্তা Ale পার- 
ত্যাগের অঙ্গীকার করে। কিন্তু এই অগ্জাঁকারও তারা রক্ষা করে ia প্রকৃত পক্ষে 
সেই সময় পশ্চিম উপকূলে মোগল শাসন অব্যাহত রাখাই ছিল এক কঠিন কাজ। 
তাছাড়া মারাঠাদের সঙ্গে সংঘর্ষে তখন ওুঁরশাজেব এতই বিব্রত যে অন্যাদকে মনো- 
যোগ দেবার সময়ও তাঁর ছিল না। 

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেম্বাই পেয়েছিল সরাসাঁর ইংলন্ডের রাজার কাছ থেকে ।তাই 
সেখানে তাদের ছিল নিজস্ব শাসন। ভারতীয় রাজার কোন অধিকার সেখানে ছিল 
না। মাদ্রাজেও ছিল ইংরে- দের দ্বৈত «E. ভারতীয় রাজার অনুগ্রহে এবং 
ইংলণ্ডের চার্টার বা নিশি নামার জোরে সেখানকার শাসন কাজ pales অন্যাদকে 
মোগল ATG ফারুক শিয়রের কাছ থেকে কোম্পানী যে ফরমান বা আদেশনামা লাভ 
করে তর ফলে বাংলায় ইংরেজ প্রাধান্য অনেক বেশ শন্তিশলী হয়। ভারতের ইতিহাস 
তখন তর গতিপথ পরিবর্তনের দ্বার প্রান্তে। সেই গতিপথ হল ভারতে ইংরেজ সায় - 
জাবাদের ব্রমাবকাশের ই/তহাস। 


1 পর্ষদ নিদেঁশিত পাঠক্রম N 


India under the Mughals—Political unification of 
a large part of India—measures in connection 
with the assertion of the central authority—the 
Mughal rulers and Jagirdars—land revenue 
System—the rural society of India in the eyes of 
foreigners—trade, industry and commerce—Euro- 
pean traders—Special emphasis cn the cultural life 
—art, architecture, paintings, literature—history- 
writing—music—some reference to distinctive re- 
gional cultures. 


n বিষয়-্ম ॥ 


মোগল শাসনে ভারত-_ভারতের বৃহত্তর অঞ্চলে রাজনোৌতক এক্য- 

স্থাপন_ কেন্দ্রকে STA করার প্রয়াস মোগল শাসকগণ ও 

জাগনরদারগণ- রাজস্ব ব্যবস্থা_বদেশীদের চোখে ভারতের গ্রামীণ 

সমাজ ব্যবস্থা_ ব্যবসায়, শিল্প ও বাণজ্য-_ইউরোপায় ব্যবসায়ীগণ 

_ সাংস্কীতক জীবন-_শিল্পকলা, স্থাপত্য, চিত্ৰকলা, সাহিত্য, 

ou রচনা_সঙ্গীত_আণ্টালক সংস্কাতির কয়েকটি বাশিস্ট 
rt 


০মীগল শাসনের cuml 

ভারতে মোগল শাসনের গুরুত্ব আলোচনা করতে গয়ে পাঁ্সভাল স্পীয়ার লিখে- 
ছেন যে ভ্রমণকারীদের িবরণের মাধ্যমে সমসাময়িক ইউরোপে মোগল সাম্রাজ্য তার 
আড়ম্বরময় উজ্জবল্যে এক রূপকথায় পরিণত হয়োছল। ভারতবর্ষে এই সাম্রাজ্য 
এখনো যেন এক রূপ কথা. কারণ ভারতীয় জীবনযাত্রার চলমানতার সঙ্গে NIFE 
হয়ে এই সাম্রাজ্য আঁত দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব লাভ করেছিল. কারণ হিন্দু না হয়েও এই 
FRITS, ভারতীয় সাম্রাজ্য হসেবেই গৃহীত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এখানেই মোগল 
সাগ্রাজ্যের আদ্বিতীয়ত্ব। দীর্ঘ ভারতের ইতিহাসে অন্য কোন রাজবংশ এত দীর্ঘকাল 
ব্যাপী তাদের TAHT প্রাধান্য অক্ষঃগ্র রাখতে পারেন নি। 


এই দীর্ঘ শাসনের সবচেয়ে বড় সফল হল তারা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
শুধু স্থিতিশীলতা নয়, এক্যও প্রাতিষ্ঠা করেছিল। সুদুর দাক্ষিণাত্য ব্যতীত আসমদ্র 
হিমাচল ছিল এই সাগ্রাজ্যের অন্তর্গত। প্রাচীন ভারতের গুপ্তবংশ ছাড়া অপর কোন 
রাজবংশ ভারতের ইতিহাসে এমন রাজনোতিক প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে fal 
সারা ভারতব্যাপী একই WIAA ব্যবস্থা কায়েম করে, Ata মহামাহমান্বিত 
প্রতাপকে দেশের প্রতিটি প্রান্তে সম্প্রসারত করে, হিন্দ্‌-মদলমান ভেদাভেদের Beast 
প্রশাসানক নিরপেক্ষতা প্রাতান্ঠত করে মোগল রাজবংশ তাদের রখক্ষেত্রের ক্রমাগত 
সাফল্যকে স্থায়ত্ব দিতে সক্ষম হয়োছলেন | জওহরলাল নেহরু আকবরকে ভারতগয় 
জাতীয়তাবাদের জনক বলে আঁভনন্দিত করেছেন। কোন সন্দেহে নেই আকবরের 
উচ্চকাতক্ষী দৃষ্টি পথে এক্যবদ্ধ ভ.রতবর্ষের ios প্রাতফলিত হয়োছল। যদুন থ 
সরকার যথার্থই বলেছেন, UU বৎসরের মোগল শাসন সমগ্র উত্তর ভরত এবং 
দাঁক্ষণাত্যের অধিকাংশ অঞ্চলকে দিয়ৌোছল একই সরকারী ভাষা, একই প্রশাসাঁনক 
ব্যবস্থা, একই মুদ্রা এবং একই যেগাযোগের AM যে ভারত ছল শতধা fates, 
যে বাচ্ছিননতার খেসারৎ চিরকালই ভারতকে দিতে হয়েছে নানাভাবে সেই ভারতবর্ষে 
রাজনৈতিক এক্য প্রাতষ্ঠার প্রয়াসে সাফল্যলাভ কম কৃতিত্বের কাহিনী নয়। ভারতের 
সাংবিধানিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে জয়েন্ট কমিটির (১৯৩৩-৩৪) রিপোর্টে স্বীকার করে 
নেওয়া হয়েছে যে ভারতের মোগল শাসন সমসামায়ক ইউরোপের রাজতন্তের তুলনায় 
কোন কম তো ছিলই না. বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ইউরোপকেও আঁতক্রম করে যায়৷ 


সর্বভারতীয় রাজনৈতিক að CA টা যে অসাধারণ এবং অভূত- 
পুর্ব সাফল্য লাভ করোছলেন তার মূলে ছিল কমকক্ষম যোগ্য শান্তশালী কেন্দ্রীয় 
“TA! বাঁজত রাজ্যকে স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজন যে সংগঠিত শাসন 
ব্যবস্থার সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন মোগল সম্াটেরা। তাই সেই শাসন ব্যবস্থাকে 
মূল লক্ষ্যের সহায়ক শান্ততে পাঁরণত করতে মোগল সম্রাটেরা বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করোছলেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে তখনকার দিনের যোগাযোগ ব্যবস্থায় 
ভারতের মত বিভিন্ন প্রাকীতক পরিবেশের দেশে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এক ধরনের 
শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা CN সহজসাধ্য ছিল না। অথচ এই দুঃসাধ্য কাজেই 
: It has remained a legend in India beca 


be part of the accepted order of things and because, though not Hindu, 
it was generally felt to be Indian. —Percival Spear. 


: The two hundred years af Mughal rule..geve to the whele of 
Northern Nndia and to much of the Deccan also, oneness óf official 
language, official system and coinage and a Popular lingua franca. 


—J. N. Sarker. 
৩ The Mughal Emperors maintained a state which did not suffer by 
comparison with, if it did not surpass in splendour, the contemporary 
monarchy of Europe. —Report of the Joint Committee (1933.34). 


use it lasted long enough to 


১৯৪ ভারত কথা 


মোগল সম্রাটদের কাতিত্ব নিঃসন্দেহে এতিহাসক | 

কেন্দ্র শাসন গড়ে তুলতে তাদের প্রথম পদক্ষেপ হল এক শান্তশালী আমলা- 
Ta গঠন। এই আমলাতন্দুই মনসবদারী প্রথা নংমে পারাচত। আমলাতন্ত সং, 
FEA পরায়ণ এবং উদ্যোগী করতে না পারলে একটি বিশাল দেশের শাসন পাঁরচালনা 
সম্ভব নয়। তাই মোগল AIA কমচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতি বা ধর্মকে AMA 
না দিয়ে যেগ্যতাকেই' মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করোছিলেন। আবার [emos রাজ কর্ম- 
চারীদের মধ্যে যেন কোন কায়েম স্বার্থ গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য কতগুলি 
সতকতামুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। যেমন কমণ্চারীদের নিয়গিত [ains 
সময় অন্তর অন্তর স্থান থেকে স্থানান্তরে বদালর ব্যবস্থা করা। তাছাড়া রাজ- 
পদকে কখনোই বংশান[ক্রমিক হতে দেওয়া হয় নি। বরং নিয়ম ছিল কোন মনসবদারের 
AQ হলে তার যাবতীয় সম্পান্ত বাজেয়াপ্ত করা হত। এ অবস্থায় কর্মচারীদের 
SEAS না হয়ে উপায় ছিল না। কেননা তদের সণ্চয়ের উপর কখনো তাদের উত্তর 
পঢ়রুষের অধিকার থাকতো না। অদ্বীকার করার উপায় নেই মোগল আমলাতন্তের 
সাফল্যের উপরই অর্জিত হয়েছিল মোগল সম্রাটদের যাবতীয় সাফল্য। "ifa eret 


স্পীয়ার বড় চমৎকার বলেছেন; Fare ব্যবস্থার মত সারা দেশব্যাপী আমলাতন্বের 
মাধ্যমে সরকারী প্রশাসন বিস্তৃত ছিল 1 


ভারতের মত বহনধমণবলম্বীর দেশে কেন্দ্রীয় শাসনকে সবজিনগ্রাহ্য করে তুলতে 
মোগল সমাটগণ sonia নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করোছলেন এবং শাসন ব্যবস্থার 
কার্ধকারতার মধ্য দিয়ে সেই Taper বাস্তবায়িত করোছলেন। 


প্রথমটি হল মোগল সম্রাটগণ রাজপদের নিরংকুশ ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁদের 
এই lee রাজপদের দৈবদ্বত্ব মতবাদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ও 
মতবাদের মত তাঁরা নিজেদের ভগবানের প্রোরত প্রাতানাধ বলে মনে করতেন। তাই 
তাঁরাই ছিলেন সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমত:র উৎস। 

দ্বিতীয়টি হল, মোগল: সমটরা- সৈবরতান্িক 
স্রটরা সর্বদাই তিনটি অবশ্য করণীয় কাব্যের কথা মনে রাখতেন। কর্তব্য foals 
হল. আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও প্রজাদের ধনপ্রাণ রক্ষার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রকে রক্ষা করা 
arma জয়তনকে সম্প্রসারিত করা এবং সাম্াজ্যের সমাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির 
চেষ্টা করা। এই তিন কর্তব্য তাঁদের কমপথ নিয়ন্ত্রণ করতো। ফলে তাঁদের স্বেচ্ছা- 
চারী হবার সংযোগ ছিল না। সুতরাং তাঁদের সন্বৈরতন্তকে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্র বলে 
অভিহিত করা যায়। 

তৃতীয়াটি হল. frag ক্ষমত 


হলেও তারা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। 


[র অধিকারী হওয়া সত্তেও মোগল CEN FT- 
"| যেমন প্রজাদের মালিত আবেদন সংধারণতঃ সগ্রাটরা 
অভিজাতদের যৌথ পরামর্শ তাঁরা গ্রহণ করতেন, চলমা 
করে কৃষকদের ক্ষতি হতে পারে এমন সিদ্ধান্ত 
ন না। শাহজ.হান পয 
র সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহ 


অনিবার্য না হলে ত এই ধারা অব্যাহত 
ছিল। সগ্াটদের এই যগ্য করে তুলেছিল। 
5 হিসেবে বাখ্যা করতে চান। কিন্তু 
সম্প্রতি ইরফান হাবিব এই মতের বিরোধিতা করেছেন। একথা দিক মোগল শাসনে 
“> The government thus had a net work of auth 
over the surface of Indo-Muslim society, 
electricity. 


অনেকে মোগল শাসনকে সাম শাসন 


ority spread, as it Were, 
a wiring system of political 
—Percival Spear. 


মোগল যুগে ভারত ১৯৫ 


কাংশ কম্মচারীই ছিলেন সামরিক SEI! ভারতীয় আফগানদের. 1নয়- 
তই তাঁদের এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। কিন্তু অসামরিক দায়-দায়িত্ব | 
বমচারীদের পালন কর ALAS কর্মসূচটীকে যেভাবে মোগল 
Ay দেওয়া হয়েছে তা থেকে এই কথাই প্রমাণিত mud AN 

n ॥ মোগল সম্রাট ও জায়গীরদার ॥ à 2 

TAT যুগে জারগীরদারঈ প্রথা বলতে যা বোঝাতো তার সঙ্গে মোগলযুগের - 
র দান প্রথার মৌলিক পার্থক্য আছে। সুলতানা জায়গার প্রথা বলতে বোঝতো 
কোন রাজকমণ্চারীকে তাঁর রা'জকর্তব্যের বিনিময়ে জমিদারী দান করা । সেই জামি- 
দারীর উপর সুলতানের কোন নিয়ন্তরণই থাকতো না। ফলে কালক্রমে ও অনুকূল 
পাঁরশ্থিতিতে সেই সব জায়গীরদারদের পক্ষে স্বপ্রধান হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ও সুযোগ 
ছিল। মোগল যুগে এই প্রথার চারত্রগত ও. প্ররোগগত পরিবর্তন করা হয়। 

মোগল শাসন-ব্যবস্থায় CH সব র।জকম্চারী, যারা মনসবদারের পদমর্যাদা লাভ 
করতো. কখনো কখনো নগদ বেতনের পারবর্তে জাম জায়গার হিসেবে পেত। 
এই জমির উপর এসব কমণচারীদের কোন ব্যান্ডতগত স্বত্ব বা আঁধকার প্রতিষ্ঠিত হত 
না। এমন কি তারা Gb জামর রাজস্বও স্থির করতে পারতো না। রাষ্ট্র রাজস্বের 
হার স্থির করে দিত এবং কর্মচারীদের এ নিদিষ্ট হারে নির্ধারত পাঁরমাণ রাজস্ব 
আদায়ের অধিকার দেওয়া হত। এই ধরনের জায়গণীরকে বলা হত তনখা-জায়গবীর। 
এই জায়গার স্বভাবতঃই বংশান;ক্রামক ছিল না। 

এ ছাড়া ছিল আরেক ধরনের জায়গনীর_একে বলা হত ওয়াতন-জায়গণর। এই 
সব জারগণীর মনসবদার পদে TS সামন্ত-রাজাগণ বংশানুক্রমকভাবে ভোগ করতো । 
এইসব জায়গীরের রাজস্ব সামন্ত রাজাগণই নির্ধারণ করতেন। মোগল-প্রশাসন বিশেষ 
হস্তক্ষেপ করতো না। 

সকল প্রকার জায়গার COMMAS মোগল আমলে বলা হত জামদার, যাঁদও 
তাদের মধ্যে নানা স্তরভেদ ছিল । মোগল রাজস্ব ব্যবস্থায় এদের গুরুত্ব ছিল অপার- 
সীম। সামন্ত-রাজাদের বলা হত পেশকশনী জমিদার অথাৎ যাঁরা fates কর- 
দানের প্রাতশ্রুাতিতেই বংশান/ক্রামকভাবে জমিদারী ভোগ করতেন। মোগল z 
ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ছিল এদের স্থান। আর সর্বানম্নে ছিল মালগুজার জামিদার । 
জাঁমর উপর এদের একটি স্বতন্ত্র স্বত্ব স্বীকৃত ছিল। এরাই চাষীদের কাছ থেকে 
ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ করতেন। বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পেতেন তাকে বলা হত নানকর 
অর্থাৎ সংগৃহীত ভূমিরাজস্বের একটি অংশ। 

এই: mE স্তর জমিদারের মধ্যবতী স্থানে ছিলেন খিদমৎগুজারি জমিদার । এ'রা 
নিম্নত্ম জমিদারের FT রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপন করতেন। তাছাড়া রাজস্ব 
সংগ্রহে এবং আইন-শৃংখলা রক্ষায়ও তাঁরা সাহায্য করতেন। aor ভিন্ন আরেক 4474 
জামিদারও ছিল, তাদের বলা হত তালনকদার। 

আইন যাই থাকুক জমিদাররা বা নিজ নিজ এলাকায় ছিলেন যথেষ্ট স্বেচ্ছাচারী d 
কৃষকদের তাঁরা প্রকৃতপক্ষে আজ্ঞাবহ ভূত্যের মতই ব্যবহার করতেন। নানা সময়েই 
রাজশস্তির সঙ্গে তাঁদের বিরে.ধ বাঁধতো। কারণ তাঁরা স্বভাবতঃই রাজস্ব বিষয়ে 
রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে পারতেন AT! n 

নানা নিয়ন্রণ সত্বেও মোগল যুগে জামদারদের প্রভাব-প্রাতপান্ত অনেক বৃদ্ধি 
পেয়েছিল। কারণ প্রত্যেক জমিদারই ছিল নিজ নিজ জাত বা গোচ্ঠীর নেতা। 
তাই নিজ নিজ এলাকায় ছিল তাদের দ্বাভাবিক প্রভাব। নিজ গোষ্ঠীর লোকদের 


নিয়েই গঠিত হত তাদের সেনাবাহিনী। তাই এই বাহনও ছিল তাদের TETY! 


ত হত! 


TA 


১৯৬ ভারত কথা 


তাছাড়া প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সুবাদে কৃষকদের উপরও ছিল তাদের অখণ্ড প্রতাপ । 

অন্াদকে মোগল RIOT যেহেতু রাজস্ব আদায় এবং স্থানীয় পর্যারে শান্তিশ্‌ংখলা 

রক্ষায় এদের উপরই বেশী নির্ভর করতেন সেহেতু এদের সঙ্গে তাঁরা বিরোধ 

SIV চলতেন। এ কারণেই আকবর উদ্যোগন হয়োছিলেন এদের আধা-সরকারণ কর্ম- 
ত রূপান্তাঁরত করতে l 

gus EASING ॥ ভূমি i ay 


3 ন্ট 
রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে মোগলগণ উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করেছিলেন। 
সুলতানা আমলে ভূমি রাজদ্বের না ছিল কোন স্বানাঁদক্ট নীতি, না ছিল কোন 
পদ্ধাতি। তত্বগতভাবে তাঁরা ইসলামীয় অনুশাসন অনুযায়ী চলতেন, কিন্তু প্রকৃতপণক্ষ 
হিন্দঃদের উপর উৎপাঁড়নই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য 
শৈরশাহই প্রথম wishes নীতির fetes wis রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। 
কিন্তু তার মতত্যুর পর,যে অস্থিরতার সৃষ্ট হয় তাতে সেই ব্যবস্থার কার্যকারিতা 


সাকবরই শেষ পর্যন্ত মূলতঃ শেরশাহ প্রবর্তিত পদ্ধাতর feles এক vin 
স্থায়ী ভূঁমি-রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। 

আকবর প্রথমে প্রস্ততি হিসৈবে ভূমি-রাজস্ব নিয়ে কিছ: পরাক্ষা-নিরপক্ষা 

* করেন। কিন্তু cantar ব্যর্থ হলে তিনি ১৫৮২ MORT টেডরমলকে দেওয়ান-ই- 

আসরফ পদে নিয়োগ করেন। এতকাল পর্যন্ত প্রাত বৎসর উৎপাদন' ও বাজারদরের 


সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এই অস্থাবধা দূর করতেই টোডরমল meme 
দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। টোডরমল তিন ধরনের ভুম-রাজদ্ব fada 
পদ্ধাত প্রবর্তন করেন। যথা ঃ জাবতি, গালাবকৃস ও নাসক। 
জাবাত পদ্ধাততে একই ধরণের পারমাপের fetes প্রথমে সমস্ত জমি জারপের 
ব্যবদ্থা TA হয়। উৎপাদনের foino জামকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন 
cen পরোটি, BIST এবং বানজার। তারপর প্রতি শ্রেণীর গত দশ বংসরের 
উৎপাদনের গড়কেই গড় উৎপাদন ধরা হয়। আর গড় উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ 
রাজস্ব হিসেবে নির্ধারিত হয়। রাজস্ব নগদে বা শস্যে দেওয়া যেত। 
গালাবকস প্রথায় বৎসরের উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ উৎপ'দন রাজস্ব হিসেবে 
নেওয়া হত। আর নাসক প্রথায় অনুমানের ভীত্ততে রাজস্ব স্থির করে জাম বন্দোবস্ত 
দেওয়া হত। 
রাজদ্ব ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য দেওয়ানের অধীনে নানা কর্মচারী ছিল। আমন 
ছিল খুবই দায়িত্বপূর্ণ কর্মচারী । জাম জরিপ, কর oma, দুনশ্শত রোধ, কর 
ফাঁকি-সবই ছিল আমিনের দায়িত্ব। বিটিকচি জেলা স্তরে জরিপ ও র।জস্ব আদায় 
করতো। জোতদার কৃষকের কাছ থেকে রাজস্ব নিয়ে রাঁসদ দিত। পাটোয়ারী রায়ত 
পিছ; জাঁমির ও দেয় খাজনার হিসাব রাখতো। কান*নগো ছল জারপ বিভাগের উচ্চ 
পদস্থ কমঠারী। আর আমিন নিজে জাম জরিপ করতো। 
মোগল রাজস্ব ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সুফল হল এর বৈজ্ঞানিক fete 
এবং ন্যায়সঙ্গত রাজস্ব নির্ধারণ। রাজস্বের হার নির্দিষ্ট হওয়ায়. কৃষকের উপর 
অত্যাচারের সংযোগ হাস পেয়েছিল । প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকদের সাহায্যদানের 
বাবস্থাও ছিল। স্মিথ এই ব্যবস্থার প্রশংসা করে বলেছেন, হু'ম রাজস্বের নশীতিগ্ীল 
ছিল Taga এবং কমণ্ারীদের প্রত্যাশিত fares দেওয়া হত।" 
আকবরের সময়ের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার শৃংখলা জহাঙগণরের সময় রক্ষিত হয় 


মোগল যুগে ভারত ১৯৭ 


fal কারণ তাঁর সময়ে জায়গীরদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে রায়তের সঙ্গে 
সরকারের সংযোগ কমে যায়। শাহজাহানের সময় Vin রাজস্বের হার বৃদ্ধি পায়। 
তাছাড়া feta রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব ইজারাদারের উপর অর্পণ করেন। গুরঙ্গজেবের 
সময় নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধের ব্যয়ভার মেটাতে ভূমি র.জস্বের হার আরও বাড়ানো হয়। 
জায়গনরদার ব্যবস্থায়ও সংকট ঘণীভূত হয় ।ফলে কৃষকের উপর উৎপটড়ন বৃদ্ধি পায়। 
॥ বিদেশীদের চোখে গ্রাম্যজীবন ॥ 

মোগল শদদনকালে বহু ইউরোপীয় ভারতে এসোঁছলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ 
ছিলেন দুঃসাহসিক পর্যটক যেমন িচ্‌, মান্াচ। কেউ ছিলেন ব্যবসায়ী যেমন 
ট্যাভার্ণয়ে। কেউ ছিলেন চিকিৎসক যেমন asta! আবার কেউ ছিলেন রাষ্ট্রদূত 
যেমন হকিন্স ও স্যার টমাস রো। এদের লিখিত বিবরণ থেকে মোগল যুগের AIN- 
far ও অর্থনোতিক অবস্থা সম্পর্কে নানা মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। সেই সব 
তথ্য থেকেই মোগল যুগের গ্রাম্য সমাজজশীবনের একটা চিত্র উদ্‌ঘাটন করা যেতে পারে | 

বার্ণয়ে বলেছেন তখন ভারতীয় সমাজজীবনের ছিল wit ভাগ। হয় মানুষ 
উচ্চ পদাঁধকারী হবে, নতুবা TVA জীবনযাপন করবে । অবশ্য ডঃ আর. কে. TUTE, 
বিভিন্ন তাঁর মতে ব্যবসায়ী চিকিৎসক প্রভাত এরাই 
ছিল সমাজের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। শাসক শান্তর LOW TIS এড়াতে এরা অনাড়ম্বর 
জীবনযাপন করতো I 

পেলসা্ট জানাচ্ছেন যে তখন সাধারণ মানুষের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। 
তারা শীতবস্ত্র বা জুতা কিনতে পরতো না। উচ্চশ্রেণীর বাড়ীতে ভয়ে সামান্য 
বেতনে তারা কাজ করতো । তারা গ্রামে মাটির ঘরে বাস করতো । এদের আহার্য ছিল 
অত্যন্ত নিম্নমানের । সাধরণতঃ সারা দিনে একবার মাত্র খেত। আহা ছিল চাল- 
ডাল মেশানো FARIS | শাহজাহানের শাসনকালের শেষ দিকে শাসন ব্যবস্থ য় শৈথিল্য 
দেখা দিলে সাধারণ মানুষের জীবন অ,রও শেচনীয় হয়ে ওঠে। ata কিভাবে 
সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের উপর প্রাদোশক শাসনকর্তারা অত্যাচার করতেন ত'র বর্ণনা 
দিয়েছেন। তিনি aie পূজার বিরোধী হওয়া সত্তেও NTV মুসলমানেরা হিন্দু 
দেবদেবীর প্রাতি শ্রদ্ধা, দেখাতো বলে উল্লেখ করেছেন। বোল, enim প্রভৃতি 
ইউরোপীয় পযটিক ভারতে পণ প্রথা, সতীদাহ, বাল্যাঁববাহ প্রভাত সামাঁজক কুসং- 
সকারের কথা বলেছেন। ACY শাহজাহানের সময় দোকানদার ও খুচরা RART- 
দের উপর সরকারী কর্মচারীদের নানা নির্যাতনের ঘটনা face দেখেছেন। লিনস্টন, 
হকিন্স, টম'স রো, Aleta লিখেছেন সাধারণ মানুষের অপারসসীম দারিদ্যের কথা । 
mio বা আকালের সময় তাদের মধ্যে মড়ক লেগেই থাকতো |বার্ণিয়ে, MAIRS, 
মান;চি প্রভাত বলেছেন কৃষকদের উপর অত্যাচার বন্ধের জন্য উরংগজেব যে সব নির্দেশ 
জারী করেছিলেন গ্রামাণ্চলে তার কোন প্রভাব বা প্রাতক্রিয়া হয় fal কৃষকরা একই- 
ভাবে উৎপীড়ত হচ্ছিল। মোগল যুগের সমৃদ্ধ ও জাঁকজমক পর্ণ শহরগনীলর পাশে 
গ্রাম্যজীবন ছিল আক্ষরিক অর্থেই ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন ৷ 

॥ ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ ॥ 

ইউরোপীয়গ্ণের মধ্যে ভারতে প্রথম আসে পতুগিবজগণ। তাদের প্রথম লক্ষ্য 
ছিল আরবীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মশলা ব্যবসায়ের কর্তৃত্ব লভ। জলদসম্মুত 
করেই তারা তাদের এই লক্ষ্যে পোঁছোঁছল। কিন্তু ব্যবসার স্বার্থেই তাদের দাক্ষণ- 
পূর্ব এশিয়ায় বসতি TS স্থাপন জরুরী হয়ে উঠলো। তারা ভারতে স্থায়ীভাবে বাস 


cials all that could be desired. —V. Smith. 


১৯৮ ভারত কথা 


করতে আসে নি। আসতো বাণিজ্যিক প্রয়োজনে। ব্যবসা শেষে তারা পতুগালে 
ফিরে যেত। 
অবশ্য তাদের অন্য একটি লক্ষ্যও feet) তা হল ভ'রতীয়দের খুষ্টানধর্মে ধমান্ত- 
{রত করণ। এ কাজে তারা বলগ্রয়োগেও দ্বিধা করতো না। 
জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয় তাদের জলদস্যতা বৃত্তির জন্যই। একই 
কারণে শাহজাহান তাদের বাংলায় হৃগলীর x42 থেকে বিতাড়িত করেন। কিন্তু 
পশ্চিম GAELA গোয়ায় তারা বেশ শক্তিশালী ভাবে প্রাতাণ্ঠত হয়োছল। 
দীর্ঘকাল পর্যন্ত পতুগিজগণ তাদের নোৌশান্তির শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ভারত ও অন্যান্য 
এশীয় দেশে একচ্ছত্রভাবে বাণিজ্য করতো। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে অন্যান্য ইউ- 
রোপায় জাত বাণিজ্যিক সংস্থা গঠন করে ভারতে আসতে থাকে। 
ডেনমার্ক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করে ভারতের পূর্ব উপকূলে ট্রাংকেবারে 
gi স্থাপন করে। কিন্তু ওলন্দাজদের সঙ্গে প্রীতদ্বান্দিতায় না পেরে তারা পিছ 
হঠতে বাধ্য হয়। 
ওলন্দাজদের লক্ষ্য ছল জাভা ও ASA মশলা ব্যবসায়ে প্রাধান্য। SN ভারত 
সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী ছিল না। ভারতকে তারা তাদের জাহাজের ate স্থান 
হিসেবে ব্যবহার করতে চাইতো | 
ইংরেজরাও এসোঁছল মশলার সন্ধানে। কিন্তু দাক্ষিণ-পুৰ্ এশিয়ায় ওলন্দাজদের 
প্রাধান্য দেখে তারা ভারতের দিকে সরে আসে । ১৬০০ খণ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া 
RINT গঠন করে তারা ভারতে বাণিজ্যিক অধিকার লাভে তৎপর হয়ে ওঠে। 
জাহাঙ্গীরের কাছে হকিন্স ও টমাস রোকে পাঠিয়ে এই অধিকারও পেয়ে যায়। গড়ে 
ওঠে তাদের বাাজ্যক কাঠি মশালপত্তম, WANG, মাদ্রাজ ও কলকাতায় । বোম্বাইও 
SMI হাতে এসে যায়। 
তারাই ভারত থেকে উন্নত নৌশান্তর সাহায্যে "hehe ও ওলন্দাজদের [বিতাড়িত 
করতে সক্ষম হয়। কিন্তু তাদের প্রবল প্রাতিদ্বান্দঘতার সম্মুখীন হতে হয় usi 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে। ফরাসীগণ পাঁণ্ডচেরশ ও চন্দননগরে (menm 
কৃতি স্থাপন করে। ইংরেজ ও ফরাসণরা সমগ্র ভারতীয় বাণিজ্যকেই যে কুক্ষিগত করে 
ফেলোছিল তাই নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল সাগ্নাজ্যের ভাঙ্গনের ফলে ভারতের 
রাজনৈতিক বিশৃংখলার সুযোগে এদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়েও তাদের অন:প্রবেশ 
আরম্ভ হয়। ॥ মোগল সংস্কৃতি ॥ 
ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মোগল AIS এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। 
FACT আমলে হিন্দু ও মুসলমান সাংস্কৃতিক চেতনায় যে সমন্বয়বাদশ প্রয়াসের 
সূচনা হয় তা পরিপূর্ণতা অজন করে মোগল-আমলে। অস্বীকার করা যায় না এই 
সমন্বয়বাদী প্রবণতার ভিত্তি eye করে fates সনফীবাদ ও ভীন্তবাদ। এই দুই 
মতবাদ মনোজগতে হিন্দ; ও মুসলমান সংস্কৃতির পারস্পারক সহবস্থানের ক্ষেত্র 
করে দেয়। ভারতবর্ষ যেন গ্রহণ ও আত্মীকরণের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। 
প্রয়োজন ছিল বলিষ্ঠ নেতৃত্বের। আর মধ্য যুগে সেই প্রত্য/শত দুরাতিকম্য নেতৃত্ব 
এতে পারে কেবলমাত্র শাসক-শন্তির কাছে থেকে। পরম সৌভাগোর সেই মাহেন্দ্র 
ক্ষণে মোগল সংহাসনে' অধিষ্ঠিত সমন্বয়বাদশ মহামতি আকবর। সেই সূচনা, আর 
সমাপ্তি দার/শকোতে। এই দুইয়ের মধ্যবতাঁকালে ভারতের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এসে- 
ছিল এক মহাপ্লাবন। এই প্লাবনে *লাবিত হয়েছিল সংস্কৃতির প্রতিটি বিভাগ । 
সমদ্ধে হয়েছিল ভারত-সংস্কৃতি। প্রগল্ভ হয়ে উঠেছিল ভারতীয় এঁতিহ্য। সেই 
সংস্কৃতি আর dece পূণ্য প্রবাহে আজও ভারতবর্ষ একইভাবে গোৌরবান্বিত। 
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স্থাপত্য শিল্পে মোগল যুগের অগ্রগতি ও সাফল্য এক কথায় অসামান্য । এই 
শিল্পের বহু নিদর্শন আজও অক্ষত এবং বিশ্বের দরবারে ভ.রতের মর্যাদা বাদ্ধকারী। 
ফার্গসন মোগল স্থাপত্যে বৈদোশক প্রভাব লক্ষ্য করেছন। কিন্তু হ্যাভেল এই মত 
à স্বীকার করেন না। জন মার্শাল মনে করেন ভারতের মত বিশাল দেশে কোন বিশেষ 
স্থাপত্য ANS থাকা সম্ভব ছিল না, আণ্চালক বৈশিষ্ট্য হেতু নানা স্থাপত্য রীতির 
সৃষ্টি হয়োছল তাছাড়া ছিল সগ্রাটদের ব্যান্তগত alesis! আকবরের শাসনকালে 
স্থাপত্যে যে পারসিক প্রভাব ছিল তা আর পরবর্তী কালে ছিল all. এরপর মেগল 
স্থাপত্য প্রকৃত অর্থেই ভারতীয় স্থাপত্য হয়ে ওঠে। মোগল স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য হল এর গঠনগত AVA পারামীতবোধ, আলংকারক কারুকর্ম ও সৌন্দর্য । 

ভারতীয় স্থাপত্য সম্পর্কে বাবরের ধারণা উচ্চ ছিল না। তাই তান এক সময় 
কন্স্টান্টিনোপল থেকে স্থপতি আনাবার কথাও ভেবে 1ছিলেন। তাঁর নামত সৌধ- 
গলির মধ্যে পাণপথের কাবুলবাগ ও সম্বলের জামা মসজিদ উল্লেখযোগ্য৷ 

নাতদীর্ঘ সময়ে Barnet পক্ষে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় নি। তবু 
তাঁর নির্মিত সোধগড়লির মধ্যে পারাসক প্রভাব বেশী । উল্লেখযোগ্য নির্মাণ হল 
ফতেবাদের মসাঁজদ ও দল্লীর দিনপানহ | 

আকবরের শাসনকালেই যেন মোগল স্থাপত্য জন্মলগ্নেই পাঁরপূর্ণ যৌবন লাভ 
করে। তান নিজে নির্মাণ কার্যে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং qm. প্রাসাদের পাঁরি- 
কল্পনা নিজেই তৈরী করেন। যে ওদাযবোধ দ্বারা আকবর সঃপাঁরচিত তারও বাহিঃ- 
প্রকাশ অবশ্যই ঘটেছিল তাঁর স্থাপত্য ?শক্পে। আগ্রা ও ফরেপ্রাঁসাক্রতে তাই দেখি 
হিন্দ; ও মুসলমান রীতির সমন্বয়। ZARA সমাধ-সৌধ ভারত ও ANAT 
রশীতির সমন্বয়ে নিমিতি। ফতেপ;রাসক্রির প্রাসাদে বূলন্দ দরওয়াজা, জামা মসাঁজদ, 
দেওয়ান-ই-খাস, যোধাবাঈয়ের বাসগৃহ, বীরবলের বাসগৃহ আজও তাঁর অমরত্বের বার্তা 
বহন করে। BALA তাই ফতেপনরাসক্রিতে একটি মহৎ প্রাণের প্রাতীবম্ব দেখতে 
পান। এলাহাবাদের রাজপ্রাসাদ আকবরের কীর্ত। 

জাহাঙ্গীর স্থাপত্য শিল্পে বেশী আগ্রহী ছিলেন না। তব আগ্রার ইতমদ্‌- 
দৌল্লার সমাধ-সৌধ তাঁর স্থাপত্যবোধের পাঁরচায়ক। এই সোধে পার্স ব্রাউন মোগল 
সম্রাটদের সৌন্দর্ব-চেতনার সামাগ্রক রূপ দেখতে পেয়েছেন। 

স্থাপত্য শিল্প যেন তার পরিপূর্ণ যৌবনের যাবতীয় রূপ-রস-সধা নিয়ে উচ্ছ্বাঁসত, 
উদ্বোলত শাহজাহানের রাজত্বকালে । তাঁর স্থাপত্য আলংকারিক কারুকার্য ও চিত্রময়- 
তায় Aaa! আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, কাশ্মীর প্রভাত স্থানে মোগল স্থাপত্য এ 
সময় বিস্তৃত হয়। দিল্লীতে তাঁর নির্মিত রাজপ্রাসাদ লালকেল্লায় দেওয়ান-ই-আম, 
দেওয়ান-ই-খাস, মাত মসাজদ এবং জামা মসজিদ প্রভৃতি সৌধ নিজ নিজ সৌন্দর্য- 
aama ভাস্বর। তাঁর নির্মিত ময়ূর সিংহাসন সুক্ষ শিল্প কারুকাজের এক 
চমৎকার নিদর্শন। কিন্তু কিন্তু শাহজাহানের স্থাপত্য-কাতি'র সর্বোচ্চ রূপ হল তাজ- 
মহল। ছাদ cee মতে তাজমহলের পাঁরকল্পনা জনৈক fetta স্থপাঁতর। 
কিন্তু সমসামায়ক ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বিবরণীতে এই মতের কোন সমর্থন পাওয়া 
যায় All হ্যাভেলও বলেছেন যে তাজের পাঁরকম্পনা যে কোন 'বদেশীর এমন কোন 
প্রমাণ নেই। কিন্তু শিল্প-চাতুর্যে ও সুষমায় তাজ পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময় বলে 

পারগণিত। 

'_ শাহজাহানের পর থেকে মোগল স্থাপত্যের অবনাত ঘটে। কারণ ওরঙ্গজেব তাঁর 
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মোগল চিন্রাশলপও ভারত-সংস্কৃতির এক উল্লেখষেগ্য সংযোজন। মোগল চিন্র- 
কলায় ভারতীয় রীতির সঙ্গে পারাঁসক ও tine রীতির সংমিশ্রণ হয়োছল। বাবর 
ও হুমায়ূণ পারাঁসক চিত্রীশলে্পের পৃজ্ঠপোষকতা করলেও অকবরের সময় এই শিল্প 
সম্পূর্ণ পৃথক এক নিজস্ব গতিবেগ খুঁজে পায়। আকবর আবদুস সামাদের অধীনে 
একটি পৃথক চিন্রশিল্প বিভাগ স্থাপন করেন। তিনি ate সপ্তাহে শিল্পীদের 
পুরস্কৃত করার" ব্যবস্থা করেন। আইন-ই-আকবর?' থেকে জানা যায় পারস্পারক শিল্প- 
রীতির কোন কোন বৈশিষ্ট্য মোগল শিল্পকলা গ্রহণ করেছিল। 

জাহাঙ্গীরের সময় মোগল চিত্রকলা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। জাহাংগণীর ছিলেন 
চিত্র-শজ্পে বিশেষ উৎসাহী এবং চিন্রকলার এক বিখ্যাত সমালোচক । feta ছিলেন 
apis প্রেমিক । ফলে তাঁর সময়ের চিত্রে প্রকৃত বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এ 
ধরণের চন্রাংকণে যথেষ্ট দক্ষতা দেখান ওস্তাদ TAA! এ সময়েই ভারতীয় শিজ্পী- 
গণ ইউরোপীয় "চন্রকলার সঙ্গে পারচিত হন। ফলে পাঁরপ্রোক্ষিত, নিসর্গ দশ্য প্রভাত 
বৈশিল্ট্যগহীল মোগল-চিত্রে স্থানলাভ করতে থাকে। খজ্টান' ধর্মের বষয়বস্তুও মোগল- 
চিত্রে পারস্ফঁটিত হয়। টমাস রো মোগল চিন্রাশল্পের উচ্ছ্বাসত প্রশংসা করেছেন। 
TI ব্রাউন বলেছেন জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোগল-ন্রীশজ্পেরও অপমৃত্যু 
ঘটে। শাহজাহানের সময় চিত্রশল্পের যা কিছ; উন্নতি সম্ভব, হয়োছিল আমীর-ওমরাহ- 
দের ব্যান্তগত উদ্যোগে। কেননা সম্রাট নিজে ছিলেন স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে আঁত 
উৎসাহী। এ সময় শোভাযারা, শিকার, বিবাহান,জ্ঠান প্রভাত ছল "চিত্রের প্রধান 


অকাল মৃত্যু চিত্র-কলা চর্চার অপুরণীয় ক্ষাতসাধন করোছল। 

ওুরশ্াজেব ছিলেন শল্পচর্চার 'িরোধশী। তাঁর আদেশে বহ চিত্রের িকাতসাধন 
করা হয়। COREG আকবরের সমাধসৌধের চিত্রগ্ল বিনণ্ট করা হয়। সরক রশ 
Too সংস্থাও তান বন্ধ করে দেন। 

মোগল চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য হল বাদ্তবানঃগতা। এই সব চিত্রে শাসক ও আভজাত- 
দের বিলাসবহ্‌ল জীবন প্রাতফালত হয়েছে। ঘটনার নাটকীয়তা ও প্রাতকাতি অংকণে 
মোগল শিল্পীগণ অসাধারণ নৈপাণ্য প্রকাশ করেছেন। 

॥ সংগীত n 

মোগল AMA সংগীতের আন্তারক পৃণ্ঠপোষক 'ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আকবরের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | আবুল ফজলের রচনা অন্মসারে আকবর সংগণীতের 
এত ভাল সমঝদার ছিলেন যে সংগাঁতজ্ঞরাও ততটা দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি। 
বিশ্ববিখ্যাত তানসেন ছাড়াও তাঁর সময়ের অন্যান্য বিখ্যাত সংগণত সাধকেরা হলেন বাবা 
রামদাস, বৈজ;বাওরা, সুরদাস প্রভূতি। 

জাহাঙ্গীরও যথেষ্ট সংগত পিপাসু ছিলেন। শাহজাহানের সংগীতানুরাগও 
ছিল সবজিনাবাদিত। তার নিজের imo ছিল খডবই ate কিন্তু Soars 
ছিলেন সংগীতের ঘোরতর Tac [তান সাম্রাজ্যে নৃত্য-গীতের অনুশীলন সম্পূর্ণ 
নিষিদ্ধ করেন। 

॥ সাহিত্য ৷ 

মোগল আমলে সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ সম্ভব হয়ে- 

Tesi! মোগল সগ্লাটেরা ছিলেন সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক মোগল দরবারে E. খ্যাত- 


মোগল যুগে ভারত ২০১ 


নামা পাণ্ডত বিরাজ করতেন। বাবর নিজেই আরবী, ফারসী ও vel ভাষায় 
সুলেখক ও কবি ছিলেন। হহমায়ুনের দরবারে বহু কবি ও দার্শনিক আসন অলংকৃত 
করতেন। 

আকবরের সময় VAY ভাষার যথেষ্ট উন্নাত হয়। তখনকার ফারসা সাহত্যকে 
[তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ধীতহাঁসিক গ্রন্থ, অনুবাদ ও কাব্য। তাঁর অদেশে 
বহু সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করা 
হয়। মহাভারতের 1বভিন্ন অংশ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। বদাউনি অনু- 
বাদ করেন রামায়ণ। তাছাড়া অথর্ব বেদ, লীলাবতী, কাশ্মীরের ইতিহাস প্রভাতি 
rye অনুদিত Eu! এ সময়ের বিখ্যাত কবি ছিলেন Tere, ফৈজী, নিশাপরের 
হুসেন নাঁজরী। আকবরের উদার নীতির ফলে হান্দি সাহিত্যেরও অগ্রগতি হয়। 
TST আবদুর রহিম, ভগবানদাস, মানাসংহ, বীরবল সকলেই ছিলেন সমসাহাত্যিক 
ও কাঁব। 

জাহাঙ্গীর নিজেও ছিলেন স্সাহিত্যিক। তাঁর সময়ের সাহাত্যকদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হল মীর্জা গিয়াস বেগ, নাকিব খাঁ, নিয়ামত-উল্লাহ্‌ প্রভৃতি ৷ 

শাহজাহানের সময়ের উল্লেখযোগ্য সাহত্যসেবী ও দার্শীনক হলেন তাঁরই পত্র 
দারাঁশকো। দারাশকো আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপাণ্ডত ছিলেন। তাঁর উৎসাহে 
উপনিষদ, গীতা ও যোগবাশিষ্ঠ ফ।রসী ভাষায় অনুদিত হয়। 

॥ ইতিহাস u 

ইসলামীয় এঁতিহ্য অনুযায়ী মোগল Haba ছিলেন ইতিহাস-প্রেমী।  ইতি- 

হাস-রক্ষায় তাঁদের আগ্রহ ছিল অপরিসীম। বাবরের আত্মজীবনণ “বাবর নামা” 


এশিয়ার নির্ভরযোগ্য ধীতিহাঁসক গ্রন্থ। হমমায়ননের অনূচর জহর িখোছলেন 
তাজাকরাং-উল-ওয়াকিয়াৎ। 


আকবরের 'প্রিয়পাত্র আবুল ফজল ছিলেন একজন প্রাতিথযশা ধ্ীতহাসক। তাঁর 
রাঁচিত গ্রন্থ দুটি আকবর নামা ও আইন-ই-আকবরী। তাছাড়া আবদুল বাঁক রচিত 
মাসির-ই-রাহমি. নিজামদ্দীন রচিত তাবকাৎ-ই-আকবরী, বদাউনি রচিত মুন্তকাব- 
উল-তোয়ারখ উল্লেখযোগ্য | 

জাহাঙ্গীর ae তুজনক-ই-জাহাষ্ঞাীরণ একটি উচ্চমানের খীতিহাসিক emri 
এ সময়ের অন্যান্য গ্রন্থ হুল মাসর-ই-জাহাঙ্গীরণ, ইকবাল-নামা-ই-জাহাঙ্গণরণী। 

শাহজাহানের সময় বাদশাহ্‌-নামা ও শাহজাহান-নামা নামক গ্রন্থ দুটির রচয়িতা 
ছিলেন৷ যথাক্রমে আবদুল হামিদ লাহোর ও ইনায়েৎ «fi ওউরঙ্গজেবের ATS- 
পোষকতায় সংকলিত হয় ফতোয়া-ই-আলমগিরি। কাফি খাঁ রচনা করেন মন্তখাব- 
উল-লবাব। তাছাড়া GET মহাম্মদ কাঁজম রচিত আলমাগার-নামা মহাম্মদ-সাকি 
abe মাসর-ই-অ.লমাঁগরি, ঈশ্বরদাস রচিত ফতোহ-ই-আলমাগাঁর বিশেষ উল্লেখ- 


যেগ্য। 
॥ mai সংস্কৃতি ৷ 
মোগল সম্রাটদের প্রত্যক্ষ আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে এ সময় আগিক 
সংস্কৃতি ছিল স্বকীয় বৌশন্ট্যে দেদীপ্যমান। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হল 
রাজপুত চিন্রাশল্প। মেবারে এই শিজ্প-কলার বিকাশ হয়। একই চিফতলে 
বিন্যস্ত প্রায় সমতল এই যুগের চিত্রগুলির সাধারণ রূপ থেকে মনে হয় গ্রামীণ 
Stes থেকেই এদের উদ্ভব। এইসব চিত্রের বৈশিষ্ট্য হল রেখা ও বর্ণের ট্বিমা- 


২০২ ভারত কথা 


শন্রকতা ও প্রাঁতাঁট বর্ণের দ্বাতন্ত্য। পরে মোগল চিত্রকলার প্রভাবে এদের আরও 
উন্নাত ঘটে । 

মেবার ছাড়া রাজপুত চত্রাশল্পের অন্যান্য কেন্দ্র হল যোধপুর ও জয়পুর । এই 
দুই রাজ্যে [quu হিসেবে যাদ্ধাবিগ্রহ ও শিকার প্রাধান্য পেয়েছে। 


পত্রলোখকা (কাংড়া), 


রাজপন্তনা ছাড়া পাঞ্জাবের কাংড়া অঞ্চলে চিত্রকলার যথেষ্ট Bate হয়। কাংড়া 
অঞ্চলের 1শল্পরীতি পাহাড়ীন ?শল্পরণীত নামে পাঁরাঁচিত। 

* তাছাড়া গুরঙাজেবের দেশে শিজ্প-সাধনা নাষদ্ধ হলে শিল্পীগণ অযোধ্যার 
নবাবের পজ্ঠপোষকতায় ARIS মোগল চিন্রকলার একটি আলাদা রীতি গড়ে 
তোলেন। ; 

আণ্টলিক সাহিত্যের মধ্যে বাংলা ও উদ ভ/ষার অনেক wets হয়োছল। 
বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব সাহত্যের যথেষ্ট প্রসার হয়। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 
হল কৃষ্ণদাস রচিত চৈতন্য-চরিতামৃত, ব্‌ন্দাবনদাস রাঁচত চৈতন্য ভাগবৎ, জয়ানন্দ 
রচিত চৈতন্য মঙ্গল, LETT CÝ রচিত SVS ও কাশীরামদাস রচিত মহা- 
ভারত উল্লেখযোগ্য 

গোলকুণ্ডা ও বিজাপঃরে Vx. সাহিত্য উৎকর্ষ লাভ করোছিল। লেখকদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ওয়ালি, হাতিম খাঁ প্রভীতি। 

হিন্দি সাহিত্যে তুলসীদাস রাঁচত রামচারত মানস এক Wax op সৃষ্টি করে। 
অন্যান্য হিন্দি কাব্য-সাহিত্ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল SPRS, কণ্ডারাবৎ, TG 
মালতী, চিত্রাবতী, সূর্থ-সাহিত্য-লহরী ইত্যাদি। ^ 


॥ পর্ষদ নির্দোশত পাঠক্রম ॥ 


Decline and desintegration of the Mughal Empire 
—beginning of the process during Aurangzeb’s 
time—threats to the Mughal Empire from differ- 
ent quarters—drain on the imperial finance due to 
wers—implications of the fast increasing jagirs— 
while revenue income did not increase—increased 
factionalism in the Mughal court—different parties 
and functions—weakness of the successors of 
Aurangzeb—power struggle—the nobles etc. furtrer 
consolidated their powers—central control over the 
different Saubas and regions gradually disappeared 
—effects of the invasion of Nadir Shah. 


n বিষয়-ক্রম ou 


গুরঙাজেবের মৃত্যু_অর্থনৈতিক পাঁরাস্থাত-_-আভজাতদের 
যড়যন্ত্-মেগল দরবারে গে ঘ্ঠীদ্বন্দ_উরজ্গজেবের উত্তরাধকারণ- 
গণ-নাঁদর শাহের আক্রমণ | 


প্রথম অধ্যায় 
আধুনিক যুগের সুচন! 
মোগল সাম্রাজ্যের পতন. 
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মোগল সাম্রাজ্যের পতন 


ুরগজেবের জীবনাবসান হয় ১৭০৭ খনল্টাব্দে। তাঁর দীর্ঘ পণ্টাশ বছরের শাস- 
নেরও সমাপ্ত ঘটে সেই সঙ্গে । কিন্তু তাঁর জীবদ্দশাতেই মোগল সাম্রাজ্যে ভাঙানের 
সূচনা হয়। তাঁর অনুসৃত ধর্মনীতি, দাক্ষিণাত্য নীতি, রাজপুত athe FALTA 
এক্য ও সংহাতিকে fie করে সাম্রাজ্যের পতনের পথকে প্রশস্ত করেছিল, দেশ- 
ব্যাপী বিচ্ছিন্নতাবাদী শন্তিকে উৎসাহিত করোছল। 

গভীর ইতাশায় গুরঙ্ঞাজেব তাঁর সারাজীবনের ব্যর্থতাকে উপলাহ্ধি করেছিলেন 
জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধের যে STE পথে তিনি 


"HET বন্টন করে দিয়ে। কিন্তু তাতো সম্ভব ছিল না। কেন না তা ছিল মোগল 
OST ও প্রথা facet তাই তাঁর মৃত্যুর এক দশকের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত 
সংঘর্ষ ঘটোছিল সাতবার । আর সেই সব সংঘর্ষে নিহত হয়েছে যুবরাজ, আভিজাত 
এবং অসংখ্য সৈন্য, বিপর্যস্ত হয়েছে রাজকোষ আর সার্বিক অবক্ষয় ঘটেছে প্রশা- 
সনের। ^ গুরঙ্ঞাজেবের মৃত্যুর সঙ্গ AEN সমাধি ঘটে যায় মোগল সাম্রাজ্যের স্থাতি- 
শীলতার। AOM মোগল সাগ্রাজ্যের পতনের পেছনে উরগ্গজেবের দায়িত্ব অন্বীকার 


AST ॥ অর্থনৈতিক পারিাস্থিত ॥ 

সপ্তদশ শতাব্দীতেই মোগল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক পারাস্থাততে যে সংকট 
ais হয়োছল তা ঘনীভূত হয় উরঙ্গজেবের শাসনকালের শেষভাগে । দাক্ষিণাত্যে 
দীর্ঘকাল স্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গুরঙ্ঞজেব যে শুধু রাজকোষকে নিঃশেষ করে 
ফেলেছিলেন তাই নয়, দেশের শিল্প-বাণিজ্যকেও ধংস করে দিয়োছলেন। মোগল 
সৈন্যবাহনী তাদের যাত্রাপথে বহন কৃষিক্ষেত্র নষ্ট করে ফেলোছিল। ফলে কাঁষ-শিল্প- 
বাণিজ্যের এই অচলাবস্থার তীব্র প্রাতীক্রিয়া হয়োছিল দেশের অর্থনীতির উপর। হতা- 


গাত্যের অস্থিরতার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য থেকেও আয়ের সম্ভাবনা বন্ধ হয়ে 1গয়ে- 

৷ পারাস্থাত এমন হয়েছিল যে সৈন্যবাহিনশর বেতনদানও সম্ভব হচ্ছিল না। 

পরবর্তী মোগল সম্রাটদের শাসনকালে অথ নৈতিক অবস্থা আধকতর সংকটাপন্ন 
হয়ে ওঠে। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং কেন্দ্র 
রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ করে। . তদুপার ক্রমাগত উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যদ্ধ এবং সম্রাটদের 
বিলাস বহুল জীবনযাত্রা রাজকোষের তলানিটকুকেও নিঃশেষ করে ফেলেছিল। দেনা 
মেটাতে নিরুপায় মোগল সম্রাট একাঁদকে খালিসা জমিও বন্দেবদ্ত দিতে থাকেন এবং 
আরও বেশী জায়গার প্রদান করতে থাকেন। অথচ তখন জায়গরদান প্রথার সংকট 
স্পষ্ট হয়ে Golesi | কারণ যেখানে জামির পাঁরমাণ ছিল সীমাবদ্ধ সেখানে জায়গখর- 
দানের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে জায়গণর প্রদানের ঘোষণা 
আর বাস্তবে জায়গীরের অধিকার লাভের মধ্যে দীর্ঘ সময় কেটে যেত। অন্যাদকে 
জায়গীরদাররাও রাজস্বের দাবা মেটাতে মহাজনের কাছে এতটাই খণগ্রস্ত হয়ে পড়ে- 
ছিলেন যে তাঁরা শেষ ত উপায় না পেয়ে মহাজনদের কাছেই জমির বন্দোবস্ত 
করে দিতে বাধ্য হতেন। সূতরাং জায়গীরদারের সংখ্যা বাড়িয়ে মোগল সমাট আর্থিক 
সংকট থেকে অব্যাহতি পেতে শেষ যে মরীয়া চেস্টা করেছিলেন তাও ফলপ্রসূ হয় 
নি। প্রকৃতপক্ষে জায়গঈরদারের সংখ্যা বাড়িয়ে রাজস্ব বাড়াবার কোন উপায় তখন 


[হুল না। ॥ আভজাতদের ষড়যন্ত্র ॥ 
মোগল ANA এই ANS সংকট থেকে পারত্রাণ লাভের পথ খু'জে পাওয়া 


যেত যদ মোগল আভিজাতরা তাদের dez] অনুযায়ী সাম্রাজ্যের স্বার্থে উৎসগর্কৃত 
১৬ 
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থাকতেন। একথা তো অস্বীকার করা যায় না মোগল সাম্রাজ্যের যে গৌরবোজ্জবল 
অতাঁত তার hex অনেকটাই দাবী করতে পারেন 'নিবোদত প্রাণ মোগল আভজাত- 
রাই। কিন্তু সাম্রাজ্যের সংকটকালে যখন এই অভিজাতদের কাছেই প্রত্যাশা ছল সব- 
চেয়ে বেশী, তখন তারাই হয়ে গেলেন বিলাসী, স্বার্থবাদী এবং ষড়যন্ত্রী। সাম্রাজ্য 
তার পতনোম্মুখ অবস্থায় ভারসাম্য রক্ষার শেষ স্তম্ভাটকেও এভাবে হারালো। বৈরাম 
খাঁর উত্তরাধকারণদের আর আঁভজাত না বলে বলা য়ায় সভাসদ যারা ANF তোষা- 
মোদের প্রাতদ্বাল্দিতয় পরস্পরের প্রাতিদ্বন্দবী। ফলে সংকটের চরম মুহুর্তে মোগল 
সাম্রাজ্য বাঁণ্ডত হল সুযোগ্য প্রশাসকের নির্দেশনা থেকে, IS হল ATS সেনা- 
নায়কের ATA থেকে. যা এতকাল সাম্রাজ্যের বেদীস্থলে স্বতোৎসারত ছল 
আঁভজাত মহল থেকে । ॥ মোগল দরবারে গোষ্ঠী দ্বন্দ | 

একদিকে অভিজাত সম্প্রদায়ের অযোগ্যতা ও অকর্মণ্যতা অন্যাদকে এদের মধ্যে 
ক্রমবর্ধমান CHEST দ্বন্দ পারাস্থিতকে অনিবার্য পাঁরণাঁতর দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। 
মোগল দরবারের প্রভাবশালী আঁভজাতগণ সংঘবদ্ধ হচ্ছিল সম্রাটের উপর চাপ সৃষ্ট 
করে গোষ্টীগত স্বার্থ রক্ষায়। যাঁদও সম্প্রদায়গত পারিবারিক: সম্পর্কের ভিত্তিতে 
আঁভজাতদের omne গঠিত হত তথাপি গোষ্ঠীসবার্থের পরিবর্তে aie স্বার্থই 
প্রাধান্য পেত। তাই তাঁরা দেশে কিছুতেই রাজনৌতিক Peter আসতে দিতে 
চাইতো না। দেশের স্বার্থ তখন উপোঁক্ষত। 

লক্ষ্যণীয় হল মোগল রাজবংশের শেষভাগে এই আঁভজাতরাই সম্রাট বাননোর 
খেলায় মেতে উঠোছল। মোগল রাজবংশে উত্তরাধকার নিয়ে বরোধ 
যেন এক diva fee এতকাল রাজকুমাররাই ক্ষমতার জন্য লড়তো, ক্ষমতা- 
শালী অভিজাতগণ তাদের সমর্থন জানাতো মাত্র। কিন্তু এখন ক্ষমতার জন্য আসল 
লড়াই আভজাতদের মধ্যে, আর এই লড়াইতে কেবলমাত্র সাফল্য পেতে আভজাতদের 
দ্বারা ব্যবহৃত হতে লাগলো যুবরাজগণ। যেমন জাহান্দার শাহ সম্রাট হয়োছলেন 
নিজ যোগ্যতায় নয়, শান্তশালী আঁভজাত জ.ুলাঁফকার খাঁ তাঁকে সমর্থন করোছলেন 
বলে। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাদের স্বর্থের তাঁগদে ফারুকশীয়ারকে সম্রাট করেন, আবার 
স্বার্থ হাঁনর আশংকায় তাঁকে অপসারিত করেন। এই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতন হয়ে- 
fea সমাটের [বরাগভ.জন হয়েছিলেন বলে নয়, বরং তাদের থেকেও শান্তমান আঁভ- 
জাত নিজাম-উল-মহলুক এবং মহাম্মদ আমান খাঁর উত্থান হয়োছল বলে। সবচেয়ে 
বিপজ্জনক হল অভিজাতদের এই গোম্ঠীগীল আজকের মত মতবাদ ও কর্মসূচী 
নির্ভর কোন রাজনৈতিক দল ছিল না, ছল গোষ্ঠাঁগত তাৎক্ষণিক ক্বার্থরক্ষার সাম- 
FAS সংগঠন WISI তাই প্রয়োজনে তারা দেশ ও জাতির স্বার্থ গবরোধী কাজ করতেও 
দ্বিধাবোধ করতো না। এ 

আরভীন বলেছেন মোগল দরবারে এ ধরনের গোষ্ঠী ছিল অনেক। কিন্তু প্রধান 
ছিল চারাট-তুরাণী crest, ইরাণী গোষ্ঠী, আফগান গোষ্ঠী এবং হিন্দস্থানী 
গোষ্ঠী। প্রথম তিন গোষ্ঠী ছিল মধ্য এশিয়া, ইরাণ ও আফগানিস্থান থেকে আগত। 
এরাই ছিল মোগল আমলাতন্দের মেরুদণ্ড। গুঁরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধরত 
তখন এদের সংখ্যা বহুগণ বৃদ্ধি পয়। এদের প্রধান বিরোধী গোষ্ঠী ছিল jns 


স্থানী গোষ্ঠী । যেসব বিদেশী মুসলমান ভারতে পুরুানুক্রমে স্থায়ীভাবে বসবাস 
করছিল তারাই ছিল এই গোষ্ঠীভুন্ত। এরা রাজপুত, জাঠ ও অন্যান্য শান্তশালী 
হিন্দ; জমিদারদের সমর্থনপনষ্ট ছিল। তবে এই সব গোষ্ঠী ঠিক জাতিগত বা ধর্মীয় 
ভিত্তিতে গঠিত ছিল না। অধ্যাপক সতাশ চন্দ্র যথার্থই বলেছেন ব্যাস্ত স্বার্থ- 


আধুনিক যুগের সূচনা ২০৫ 


রক্ষার স্বার্থেই আভজাতরা জাতি বা ধর্মের ধোঁয়া তুলতো এবং এদের গোষ্ঠীর গঠনে 
কোন জাতি বা ধর্মের fete ছিল না 
॥ ওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীগণ ॥ 

VIR মৃত্যুর পর তাঁর পূত্রদের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার [নিয়ে বিরোধ 
আরম্ভ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ৬৫ বৎসর বয়স্ক বাহ৷দুর শাহ সাফল্য লাভ করেন । 
‘তান ছিলেন শিক্ষিত রূচিকোধসম্পন্ন এবং যোগ্য। তিনি আপোষমূলক নীতি oa 
সরণ. করেন এবং BIST অনুসৃত সংকীর্ণ নীতির পারবর্তন করেন। তান 
অম্বরের রাজা হিসেবে জয় সিংহকে এবং,মারওয়ারের রাজা হিসেবে আঁজত brew 
স্বীকার করে নেন। মারাঠাদের সম্পর্কে তান দ্বিমুখী মনোভাবের পারচয় দেন। 
আদায়ের অধিকার দেন নি। সাহনুকেও তিনি মরাঠাদের বৈধ রাজা হিসেবে see 
দেন নি। ফলে মারাঠা রাজ্যে তারাবাঈ এবং AA মধ্যে অন্তক্ণলহ চলতেই থাকে | 
সামাপ্রকভাবে ফল হল এই সাহ ও মারাঠা সরদারগণ অসন্তুষ্টই থেকে গেলেন এবং 
এই তাণ্চলে আস্থরতারও অবসান হল না। 

শিখদের সঙ্গে বিরোধ মেটাতে বাহাদুর শাহ শিখগুরু গোবিন্দ freee উচ্চ 
মনসব দান করেন। কিন্তু গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পর শিখরা আবার বিদ্রে'হ করে। 
বাহাদুর স্বয়ং তাদের বিদ্রোহ দমন করতে অগ্রসর হন। কিন্তু তান বিশেষ maT 
লাভ করতে পারেন নি। ব্ন্দেলা ও জাঠদের সঙ্গেও তান সমঝোতা করে নেন। 

তাঁর সময়ে প্রশাসানিক ব্যবস্থার আরও অনবাঁত ঘটে। অর্থনৌতক সংকট cig 
তর হয়। বাহাদুর শাহ এই সংকট থেকে অব্যাহাত পেতে অগ্রসর হয়োছিলেন। কিন্তু 
কিছু করার মত সময় তিনি পেলেন না। ১৭১২ খক্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর 
যোগাতা ছিল ঠিক। কিন্তু তান সিংহাসনই পেয়োছলেন বৃদ্ধ বয়সে। ফলে সামা- 
জ্যের সংকট মেটাতে যে উদ্যোগ ও তৎপরতা প্রয়োজন ছল সেই বয়সে তাঁর কাছে 
তা প্রত্যাশতও ছিল না ডঃ সতীশ চন্দ্র এই আঁভমতই প্রকাশ করেছেন।২ 

TRA শাহের মৃত্যুর পর আবার িংহাসনের অধিকার নিয়ে বিরোধ দেখা 
OR) শেষ পৰ্যন্ত সেই সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী অভিজাত জুলফিকার খাঁর 
সাহায্যে জাহান্দার Te সিংহাসন অধিকার করেন। 

জাহান্দার ছিলেন দুর্বল ও faena] | তাঁর সম্দ্রমবোধ ছিল না। আচরণও ছিল 
শিষ্টাচার ও মর্যাদাবোধহীন। ফলে এই সময় সাম্রাজ্য পরিচালনার ভার জুলফিকার 


গ্রহণ করেন। জুলফিকার সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষা অপেক্ষা নিজের ভূমিকাকে SART 
করতে AALS, মারাঠা ও TET. রাজাদের সঙ্গে সমঝোতা করতে So dd 
জিজিয়া কর বাতিল করেন। অন্বরের ST জয়াসংহকে মালবের GRADUS eulx 
করেন। অজিত RUT মহার.জা উপাধি দেওয়া হয় এবং তাঁকে গুজরাটের সংবা- 
দার করা হয়। ১৭১১ CH তান সাহনর সঙ্গেও আপোষ করেন এই শর্তে যে 
মোগল কর্মচারীরাই দাক্ষণাত্যে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করে মারাঠাদের দেবে। 
জাঠ ও বুন্দেলাদের সঙ্গেও immer তানি cae রাখেন। কেবল শিখদের সম্পর্কে 
^» Slogans of race and religion were raised by individual nobles only 
to suit their convenience and the actual groupings but accross ethenic 

and religious divisions. - D i —Prof. Satis Chandra. 

3 He might have succeeded in evolving lasting Solutions to some of 

the problems if he had lived longer. As it was he failed to reap 

any defininite political advantages from ris policy of coutious compro- 

mise and bequeathed to his successors a more difficult situation. 
—Dr. Satis Chandra. 


২০৬ ভারত কথা 


তান দমনমুলক নীতি গ্রহণ করেন। 

জুলাঁফকার জায়গীরের সংখ্যা কমিয়ে সাম্রাজ্যের আর্থক অবস্থার উন্নাতসাধনে 
তৎপর হয়োছলেন। তান মনসবদারদেরও তাদের নির্ধারিত পাঁরমাণ সৈন্য রাখতে 
বাধ্য করোছলেন। কিন্তু {তান টোডরমল প্রবার্তত ভূঁম-রাজস্ব ব্যবস্থার পাঁরবর্তন 
করে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ইজারাদ;নের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই ইজারাদারগণ 
তাদের জন্য falas অর্থ রাজকোষে জমা দিত. কিন্তু কৃষকদের কাছ থেকে যত CUI 
সম্ভব অর্থ আদায় করতো। ফলে কৃষকদের উপর অত্যাচার বহুগুণ বেড়ে যায়। 

এদিকে মোগল দরবারে জুলাফকারের এই প্রাতপান্ত বৃদ্ধিতে অন্যান্য আঁভজ।ত- 
দের মধ্যে তীর প্রতিক্রিয়া হয়। তারা জুলফিকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। 
তারা Woe জুলাফকারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিষিয়ে তুলতে থাকেন। এমন ATA- 
'দ্থাতই প্রশাসনকে ধ্বংস করে ফেলে। 

যাই হোক ১৭১৩ AGC ফারুকসায়ারের কাছে পরাজিত হওয়ার ফলে জাহান্দার 
শাহর শাসনকালের অবসান ঘটে। 

ফার্‌কসায়ার যে সাফল্যলাভ করেন তার কাতিত্ব হল সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের। সৈয়দ 
SIGH হলেন আবদবল্লা খাঁ এবং হোসেন আলণ খাঁ। সূতরাং এবার প্রশাসন এই 
ভরাতৃদ্বয়ের SES হল। ফারুকসায়ারের শাসন করার কোন ক্ষমতাই ছিল না। 
তানি ছিলেন ভীতু, নিষ্ঠুর এবং অবিশ্বাসী। সর্বদা তান স্তাবকবৃন্দ দ্বারা 
পাঁরবৃত হয়ে থাকতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তানি প্রশাসনের উপর তাঁর কর্তৃত্ব কিছুটা 
কায়েম রাখতে উদ্যোগী হয়োছলেন। অন্যদিকে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় বিশ্বাস করতেন সম্রাট 
xr নাহমমান্রই AMG থাকেন এবং তাদের উপর যাঁদ সমগ্র প্রশাসাঁনক দায়িত্ব দেওয়া 
হয় তাহলে মোগল সাম্রাজ্য তার অবক্ষয় থেকে অব্যাহত পেতে পারে। ফলে সম্রাট 
ও তাঁর মুখ্য প্রশাসকদের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত ১৭১৯ WOT 
ফারদকশায়ারকে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সম্রাটের পদ থেকে অপসারিত করে তাঁকে হত্যা করেন। 
এরপর দুইজন ANG হন অল্প সময়ের ব্যবধানে ৷ কিন্তু উভয়েরই মৃত্যু হয় weiss 
মদাপানে। শেষে সৈয়দ ভ্র'তৃদ্বয় মহাম্মদ শাহকে মোগল PREP বসান। ততদিনে 
সমগ্র প্রশাসনের উপর সৈয়দ ভ্রাতৃন্বরের কতৃত্ব সংপ্রাতষ্ঠিত। পরিস্থাত এমন 
Qm যে সাধারণ লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চ্বাধীনতাও মোগল সম্াটের 

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ate সহনশশলতার নীতি অনুসরণ করতেন। রা feat 
করতেন emp অভিজাতদের rer হিন্দু অভিজাউদের সমর shen বাস 
সাম্রাজ্য নিরাপদ হতে পারে না। তাই তাঁরা ফার.কসায়ার ও তাদের অন্যান্য প্রাত- 
বন্দী আভজাতদের বিরদ্ধে রাজপুত, মারাঠা ও জাঠদের সমর্থনলাভে উদ্যোগণ হয়ে- 
ছিলেন৷ তাঁরা জিজিয়া ও ww mI কর রদ করেন। বিভিন্ন উচ্চ প্রশাসনিক 


পসরা বরে তারা রাজপুত জাতির সমর্থন লাভ করেন। তাঁরা FLA স্বাধীনতা 


চারদিকে বিদ্রোহের প্রবণতা প্রতিহত করে তাঁরা মোগল সাগ্নাজ্যকে ARAI হাত 
থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু মেগল দরবারের অন্ত্কলহ ও NEC 
তাঁরা এই কাজে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। এই পারাস্থিতি স্বভ।বতঃই 
প্রশাসনিক দক্ষতাকে ব্যাহত করোঁছল। _চতু্দিকে বিশুংখলা FEE হতে থাকে। 
অর্থনৈতিক অবস্থা দ্রুত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। কারণ aima ও 'বিদ্রোহী- 
গণ রাজস্ব দিতে অস্বীকার করে। রাজকমচারীগণ সেই সীমিত রাজস্বেরও অপচয় 


আধুনিক যুগের AST ২০৭ 


আরম্ভ করেন। ইজারাদারা প্রথা প্রবর্তনের ফলে রাজস্ব সংগ্রহের পাঁরমাণও zv 
পায়। ফলে কর্মচারী ও সৈন্যবাহিনীর নিয়ামত বেতনদানও অসম্ভব হয়ে পড়ে। 
সৈন্যবাহিনীতে দেখা দেয় বিশংখলা এমন কি বিদ্রোহর প্রবণতা । 

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় অভিজাতদের মধ্যেও আপোষ ও সম্প্রীতি গড়ে তুলতে উদ্যোগী 
হয়োছলেন কিন্তু তাঁরা এক্ষেত্রে কোন সাফল্য পান Tel কারণ নিজাম-উল- 
মুলকের নেতৃত্বে অভিজাতদের একটি শান্তশালী ont সৈয়দ ভ্র,তৃদ্বয়ের বিরদ্ধে 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত EX! এরা ভ্রাতৃদ্বয়ের ক্রমবর্ধমান প্রাতপাত্ততে বিশেষভাবে flaw 
হয়ে পড়েন। বিশেষতঃ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় যখন ফারুকশায়ারকে হত্যা করার সহসও 
দেখান তখন অন্যান্য অভিজাতগণ স্বভাবতঃই গভীরভাবে আতংকিত বোধ করতে 
থাকেন। কারণ শত হলেও AMS যাঁদ হত্যা করা যায় তাহলে অন্য কারোরই 
আর কোন নিরাপত্তা থাকে না। তাছাড়া এই হত্যায় জন-মানসে ভ্রাতৃদ্বয় সম্পকে 
প্রাতিক্রিয়াও হয়েছিল প্রবল। অনেক অভিজাত আবার সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের উদারনশীত 
এবং হিন্দুদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা মেনে নিতে পারেন নি। তাঁদের মতে এই নশীতি 
{ছল ইসলাম বিরোধী । তাঁরা সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে এক ধর্মীয় Tele তোলেন। 

বিস্ময়ের হল এদের সঙ্গে ANG স্বয়ং যুক্ত হলেন। কারণ তান সৈয়দ ভ্রতৃদ্বয়ের 
সর্বময় কর্তৃত্ব থেকে অব্যাহতি চাইীছলেন। ফলে ১৭২০ AH হোসেন আল 
খাঁকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করা হয়। আর Saar খাঁ আগ্রার কাছে এক 
যুদ্ধে পরাজিত হন। এইভাবে মোগল দরবারে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রাধ ন্যের অবসান 
হল la mm শাহ ate প্রায় ত্ৰিশ বংসরকাল সিংহাসনে আঁধান্ঠত 1ছলেন। সেই 
সময়ের পাঁরাস্থাঁতর_ পরিপ্রেক্ষিতে এটা খুব কম সময় নয়। সুতরাং মোগল AMA- 
রুখানের সেটাই ছিল সর্বশেষ সুযোগ । 1তাঁন যখন সিংহ সনে বসেন: তখনও জন- 
গণের মনে মোগল সম্রাটের একটা পৃথক মর্যাদা ছিল। মোগল সেনাবাহনগ, [aom 
করে গোলন্দাজ বাহিনী তখনও যথেষ্ট শান্তধর। উত্তর ভারতে শাসন ব্যবস্থা দুর্বল 
হয়েছিল ঠিক, কিন্তু তখনও ভেঙ্গে পড়ে নি। মারাঠাদের গাঁতাবাধ তখনও 
দাক্ষিণাত্যেই সীমাবদ্ধ। রাজপদুতরা তখনও মোগল সম্রাটের প্রাত GAG! সুতরাং 
শান্তশালী আমলাতন্তের সমর্থনে একজন বিচক্ষণ শাসকের পক্ষে পাঁরস্থিতির' মূখ 
ফেরানো তখনও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু মহাম্মদ সেই মূহূর্তের প্রয়োজন মেটানোর 
মত ব্যন্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন না। [তানি ছিলেন দুর্বলমনা, বড়যন্তী এবং বিলাসী, 
আরাম প্রিয়। রাজকর্তব্য অবহেলা করে সুদক্ষ প্রশাসক নিজাম-উল-মলককে সর্বতো- 
মুখী সমর্থন না জানিয়ে তান স্তাবকবন্দ পারবৃত হয়ে নিজের নন্ত্রাদের বিরুদ্ধেই 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। আঁবিশবাস্য মনে হলেও সাঁত্য, আবার সাঁত্য হলেও গভীর 
পরিতাপের যে তাঁর স্তাবকেরা অন্যায়ভাবে যে উৎকোচ নিতেন তার অংশ সম্রাট নিজেও 
গ্রহণ করতেন। 

সম্রাটের অস্থর ও সন্দিগ্ধ চিত্ততায় এবং দরবারের নিরবাচ্ছন্র ষড়যন্তে ww 
হয়ে নিজাম-উল-মূলক এবার নিজের উচ্চাকাশক্ষা চরিতার্থ করতে উদ্যোগী হলেন। 
১৭২২ AEH উজীর হবার পর যথার্থই তানি সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক সংস্কারে 
উদ্যোগী হয়োছলেন। কিন্তু সামাগ্রক পারাস্থাততে বীতশ্রদ্ধ হয়ে (তান ১৭২৪ 
Ae অক্টোবরে উজীরের পদে ইস্তফা দিয়ে দ'ক্ষণ ভারতে হায়দরাবাদে নিজ 
রাজ্য স্থাপনে অগ্রসর হন। তাঁর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যের যা কিছু 
মূল্যবোধ ও HAAS তারও অবসান হয়। এবং এর সঙ্গেই মোগল সাম্রাজ্যের 
ভাঙ্গান সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। 


২০৮ ভারত কথা 


এখন থেকে অন্যান্য প্রভাবশ,লী আভজতগণ নিজ নিজ স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে 
আগ্রহী হয়ে ওঠে। বিভিন্ন বংশান;ক্রামক নবাব, যাঁরা এতকাল মোগল সম্রাটের প্রতি 
STINT প্রকাশ করে এসেছেন, এইবার সুযেগ বুঝে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে 
উৎসাহী । যেমন বাংলা, হায়দরাবাদ, অযোধ্যা, পাঞ্জাব প্রভাত। সাধারণ জমিদার, 
রাজা, নবাব প্রভাতি এদের মধ্যেও সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার প্রবণতা দেখা 
দেয়। মারাঠাগণও এই সময় উত্তর ভারতে তাদের আগ্রাসী নীতি প্রয়োগে অগ্রসর 
হয় এবং মালব, গুজরাট ও বুন্দেলখণ্ডে আক্রমণ চালায়। এই অবস্থাতেই ১৭৩৮- 
৩৯ খন্টাব্দে নাঁদর শাহ ভারত আক্রমণ করেন। 

॥ নাদির শাহের আক্রমণ ॥ 


হয়ে গিয়োছল। তাছাড়া নাঁদরের ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার মেটানোর জন্যও 
প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট অর্থের। তাঁর এই প্রয়েজন মেটানোর ক্ষেত্র তাঁর কাছে ছিল 


টপকে UE TONDE বলেছেন যে মোগল অভিজাতদের সাহসী, ক 

মিলিত প্রয়াসের অভাবেই এই ব্যর্থতা। দিল্লীতে অবস্থান কালে চললেন 
ব্যাপক লুটতরাজ এবং নৃশংস হত্যাকান্ড। তাঁর লুটের পরিমাণ qo কোটি টাকা 
বলে ধারণা করা হয়। অন্ততঃ এই লুটের ফলে তান তাঁর নিজ রাজ্যে তিন বংসর 


তারা ভারতের ইতিহাসের এই রাজনোতিক পরিস্থিতি গভীর emer ae 
করছিল। : 
« Nadir Shah was no mere soldier, no savage leader of savage horde, 
but a master of diplomacy and States craft as well as of the Sword. 
—tiIrvine. 


আধুনিক যুগের সূচনা ২০৯ 


এটা বিস্ময়কর যে নাদিরের প্রত্যাবর্তনের পর মোগল শান্তর পুনরুথানের একটা 
সম্ভাবনা সূচিত হয়োছল। কিন্তু তা যেন প্রদীপ নেভার আগে তার শেষ দরীপ্ত। 
১৭৪৮ ACH মহাম্মদ শহর মৃত্যুর পর আবার আরম্ভ হয় উত্তরাধকারের [বিরোধ 
আর আভিজাতদের ক্ষমতার Sal তদুপরি উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত অঞ্চল সম্পূর্ণ 
অরক্ষিত হয়ে যাওয়ায় নাদির শাহের অন্যতম সেনাপাঁত আহমদ্‌ WIE আবদালর 
BRT ভারত আক্রমণের পথ সহজ হয়েছিল। ১৭৬১ খন্টান্দে পাণিপথের 
তৃতীয় যুদ্ধে তিনি মারাঠাদের পর্যদস্ত করে ভারতে রাজনৈতিক শুন্যতাকে আরও 
গভীরে নিয়ে যান। 

১৭৬১ খল্টাব্দের পর মোগল সামাজ্য আর সর্বভারতণয় সাম্রাজ্য ছিল না, পরিণত 
হয়োছিল frat কোন্দ্রিক একি রাজ্যে। সেই দিল্লী ছিল তখন নিয়ামত দাঙ্গা- 
হাঙ্গামায় বিপর্যস্ত এক বিভীষিকাময় শহর। মোগল সম্রাটেরা আর এখন প্রত্যক্ষভাবে 
ক্ষমতার লড়াইয়ে নামেন না, কিন্তু তাঁদের অভিজাতরা নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের 
তাগিদে মোগল সম্রাটের পদমর্যাদাকে ব্যবহার করতো মান্র। তাই মোগল সমাট বলে 
একজনকে সিংহাসনে রাখা খুবই SAA ছিল। একমাত্র এই কারণেই OLX. মোগল 
সাম্রাজ্যের প্রাণবায়ু নির্গত হতে এত দীর্ঘ সময় লেগোঁছল। 

১৭৫৯ খষ্টাব্দে দ্বিতীয় শাহ আলম মোগল সম্ৰাট হন। সম্রাট ?হসেবে তাঁর 
ছিল কিছ, যোগ্যতা আর সাহস। তা সত্তেও সম্রাট হবার পর আঁকে পাঁলয়ে বেড়াতে 
হয়েছে নিজের প্রধানমন্রীর হাতে নিহত হবার আশংকায়। প্রবল প্রতাপান্বত মহণয়ান 
মোগল সম্রাটের ক কর্‌ূণ আর অসহায় পাঁরণাঁত! ১৭৬৪ AOR শাহআলম বাংলার 
মীর কাশিম ও অযোধ্যার স:জা-উদ-দৌল্লর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করেন। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি দশর্ঘকাল এলাহাবাদে 
ইংরেজদের অবসর-কালীন ভাতা ভোগণ হিসেবে অবস্থান করেন। তান ইংরেজ 
আশ্রয় ত্যাগ করেন ১৭৭২ ASCH! মারাঠাদের সাহায্য নিয়ে তান দিল্লীতে ফিরে 
আসেন। 

ইংরেজরা দিল্লী দখল করে ১৮০৩ AIH তখন থেকে ১৮৫৭ খৃজ্টাব্দে 
মোগল সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ইংরেজ আশ্রয়েই মোগল সম্রাট কোনম:ত 
নিজের আস্তত্ব রক্ষা করেছিলেন মন্র। 

প্রকৃতপক্ষে ১৭৫৯ AT মোগল সামারক শান্ত বিধরস্ত হয়ে যাওয়ার পরও 
মোগল সাম্রাজ্য যে foe ছিল তার একমাত্র কারণ হল দেশে রাজনৈতিক এক্যের 
প্রতীক হিসেবে গণমানসে তখনও মোগল রাজবংশের প্রভাব ছিল অপরিসীম | এই 
dee Timon তাই মোগল সম্রাটের পদমযণদাকে তারাও উপেক্ষা 
করে নি। 

মোগল AME পতন ও পরবতা” পারিস্থিতি সম্পকে” চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়ে- 
ছেন এতিহাসিক পার্সিভাল স্পীয়ার। [তানি বলেছেন মোগল সম্াটেরা নিশ্চয়ই দেশকে 
এঁক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। তাঁরা যে ইন্দো-পারাসক সংস্কাত ভারতে প্রাতীষ্ঠত 
করেন তা ছিল মূলতঃ বৈদেশিক আঁভজাত-কেন্দ্রীক সভ্যতা । তাই সেই সভ্যতা 
ভারত ভূমির গভীরে প্রোথিত হতে পারে নি। আর তা না পারার জন্যই মোগল 
সাম্রাজ্যবাদের ROT বিধ্বস্ত হওয়ার পরবর্তী পারিস্থাতি ভারতবর্ষ সামলে নিতে 
পারে নি। জীবনধারা সম্পর্কে একটা ধারণা মাত্র দিয়োছল মোগল শাসন, কোন 
নিশ্চিত বিশ্বাস নয়। তাই মোগল সামাজ্যের পতনের পর কোন বিকল্প শান্তর উত্থান 
হল না, উত্থান হল sorta আণ্লক শান্তর । সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
অবক্ষয় হয়োছিল আপোষকামী ও সহনশীল মানাঁসকতাও। 


॥ পৰ্ষদ নির্দেশিত onset ॥ 


Growth ofl regional powers (emphasis on those 
whose encounters with the British affec.ed the 
later political scene). 
(i) The regions to be particularly studied— 
Bengal, Hyderabad, Mysore, Awadh, the rise 
of the Sikhs upto Guru Govind. 
(ii) Growth and decline of Marathas (till 1761) 
—Expansion of the Maratha power—Third 
Battle of Panipath—its impact. 


u বিষয়-করম ॥ 


TAT কুলি খাঁ আলীবার্দ খাঁ হায়দরাবাদ_সহীশর 
_অযোধ্যা-_সংদাংৎ খাঁসফদরজং_শিখ জাতির উখান-_ 
AMET, অঞ্গাদ-গুর অমর দাস-গুর; রামদাস-_গুরু 
Fa Ia, হরগোবিন্দ_ গুরু RMIT, হরাকষেণ__গুরু 
Wee, গোবন্দ Pet জাতির €um ও 
পতন--বালাজী বিশবনাথ- প্রথম বাজণী রাও__বালাজণ বাজণ রাও 
তৃতীয় পাঁণপথের যুদ্ধ । 


Es] 


Dom 


nh 


আঞ্চলিক শক্তির উত্থান 


মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর কতগুলি স্বাধীন বা অর্ধস্বাধীন আণ্টালক 
শান্তর উত্থান হয়। যেমন, বাংলা, অযোধ্যা, হায়দরাবাদ, মারাঠা রাজ্য Spe এই 
শক্তিগ্লি অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ প্রাতচ্ঠ।র প্রয়াসের 
বিরুদ্ধে প্রবল প্রাতিপক্ষে পরিণত হয়। এদের মধ্যে কোন কোনটি মোগল স;বার 
সুবাদার থেকে স্বাধীন শাসকে পাঁরণত হয়, কোন কোনটি মোগল শাসনের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীন রাজ্য গঠন করে। 


এই' সব রাজ্যের শাসকেরা নিজ নিজ রাজ্যে আইনশৃংখলা কায়েম করেন, প্রয়ো- 
জনয় অর্থনৈতিক এবং রাজনৌতক সংস্কার সাধন করেন। এরা স্থানীয় কর্মচারী 
বা জমিদারদের স্থানীয় কর্তৃত্ব লাভের প্রচেষ্টাকে দমন করেন। এ'রা সামাগ্রকভাবে 
ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করতেন, এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রশাসনিক ও অর্থ- 
নৈতিক সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিলেন | 

তবে এই সব রাজ্যের সবচেয়ে বড় সাফল্য হল তারা অর্থনৌতক সংকট আতক্রম 
করতে পেরোছল। ক্রমবর্ধমান জমিদার ও জায়গীরদারগণ তখন কৃষ থেকে ক্রমহাস- 
মাণ আয়ের ফলে বিক্ষুব্ধ Testi কৃষকদের অবস্থাও ছিল খুবই শোচনীয়। তাই 
তারা বিকল্প আয়ের উৎস খুজতে অল্তর্বাণিজোর সঙ্গে সঙ্গে বাঁহর্বািজ্যকে উল্লেখ 
যোগ্যভাবে উৎসাহিত করতে পেরোঁছল। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থাতশীলতা বহলাংশেই 
পুনরুদ্ধার করোছিল। কিন্তু উৎপাদন পদ্ধাত ও ব্যবসায়িক পারকাঠামের আধ্নানকী- 


করণে কোন উদ্যোগই তারা নিতে পারে TA 
॥ বাংলা OU 


women gia খাঁ ॥ 

কেন্দ্রীয় মোগল রাজশীন্তর দুর্বলতার সুযোগে বাংলাদেশের "là অসাধারণ 
যোগ্যতা-সম্পন্ন শাসক TST কুলি খাঁ এবং আলাঁবার্দ খাঁ বাংলাদেশকে প্রকৃতপক্ষে 
স্বাধীন রাজ্যে পারণত করোছিলেন। 

১৭১৭ খন্টাব্দে erm কুল খাঁ বাংল।র সুবাদার নিযুক্ত হলেও ১৭০০ VOT 
থেকেই দেওয়ান হিসেবে তিনিই. ছিলেন বাংলার প্রকৃত শাসক। মোগল সম্রাটকে 
নিয়ামত রাজস্ব পাঠালেও তান স্বাধীন শ সকের মতই শাসন করতেন। আভ্যন্তরীণ ও 
বৈদোশক আশংকা থেকে বাংলাকে sus করে তান শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করে- 
{ছলেন। এ সময় জমদারগণও ছিলেন অনেকটাই নিজ্প্রভ। ব্যতিক্রম কেবল প্রথমে 
সীতারাম রায়, উদয়নারায়ণ ও গোলাম মহম্মদ, তারপর সজাত খাঁ এবং সর্বশেষে নাজাত 
খাঁর বিদ্রোহ। এদের বিদ্রোহ দমন করে sor কুলি সকল জমিদারী তাঁর Terror 
রামজবনকে অর্পণ করেন। Gul কুলি খাঁর মৃত্যু হয় ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে 

শাসক হিসেবে TIT কুলি যথেষ্ট যোগ্য ছিলেন। তাঁর সময়েই ডীঁড়ষ্যার শাসন 
দায়িত্ব বাংলার সঙ্গে TS হয়। এই সময়ই কলকাতার ইংরেজ ইস্ট ই্ডিয়া কোম্পানী 
জন সরম্যানের নেতৃত্বে মোগল সম্রাট ফারুক শায়ারের কাছে এক প্রাতানাধ দল প্রেরণ 
করেন। AGUA সমাটকে যথেষ্ট উপঢোকন দিয়ে ১৭১৭ NOT এক ফরমান বা 
ধনদেশনামা লাভ করেন। এই নির্দেশনামা অনুসারে বাংলাদেশে ইংরেজদের 
কোম্পানীকে দস্তক বা বিনা শুল্কে বাঁণজ্যের আঁধকার দেওয়া হয়। 

মুশাীদ কুলির পর তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন বাংলার নবাব হন। এই সময় 
শবহারের দায়িত্ব ভারও বাংলার সঙ্গে যুক্ত হয়। তানি ইংরেজ বাঁণকদের দস্তক 
অপব্যবহারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তান কোম্পানীর লবণ আটক 
করে বহু টাকা শুল্ক বাবদ আদায় করেন। 


২১১ ভারত কথা 


এই সময়ের বাংলার শাসকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যের অ' B biu ta 
উৎসাহী তাঁরা স্থলপথ ও জলপথকে যাতায়াতের জন্য নিরাপদ করতে ও 
৮7555 কর্মচারীদের ব্যান্তগত ব্যবসাও তাঁরা বন্ধ করেছিলেন। 
শুল্ক বিভাগের watts দমনেও তাঁরা তৎপর হয়োছলেন। সেই সঙ্গে তাঁরা 
শট শী বাণিজ্য সংস্থা ও তাঁর কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণেও সচেষ্ট হয়োছলেন। তাঁরা 
বাধ্য করোছিলেন। আলাবার্দ ইংরেজ ও ফরাসীদের .তাদের কলকাতা ও চন্দননগরে 
অবস্থিত Porta সংরাক্ষত করতে অনুমাত দেন নি। 

n আলাঁবার্দ খাঁ ॥ 

স:জাউন্দীনের পর তাঁর পত্র সরফরাজ খাঁ নবাব হন। তানি ছিলেন অযোগ্য 
শাসক। এ সময়ই বিহারের সহকারী শাসক আলীবা্ খাঁ ১৭৪০ খঙ্টাব্দে গাঁরয়ার 
যুদ্ধে সরফরাজকে পরাজিত করে বাংলার নবাব হন। 

আলাবা্দ দীর্ঘ সতের বৎসর বাংলার শাসন ভার বহন করেন। তাঁর সময়ে 
বগীরি হাঙ্গামা বা TAT আক্রমণ গুরুতর রূপ ধারণ করে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে 
যায়। আলাবার্দ শত চেষ্টা করেও এই আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেন TAL শেষ 
পর্যন্ত ১৭৫১ খ্টাব্দে এক চুক্তি দ্বারা তান Vian মারাঠাদের হাতে অর্পণ করেন 
এবং মারাঠা পেশওয়াকে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা ole দিতে স্বীকৃত হন। 

তাঁর সময়েই বিহারের আফগানগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা মারঠাদের সঙ্গে 
যেগাযোগ স্থাপনের চেষ্টাও করে। দ্রুত আলীবার্দ এই "বদ্রোহ দমন করেন। 

আলাবার্দ ইংরেজ বাঁণকদের সম্পকে অত্যন্ত সতর্ক face | ইংরাজরাই বাংলার 
অর্থনৌতক ও রাজনোতিক ক্ষাতসাধন করতে পারে বলে তান বিশ্বাস করতেন। 


ইংরেজরাও তাঁকে পছন্দ করতো না। কিন্তু আলীবার্দ ক্রমবর্ধমান ইংরেজ-প্রভাব খর্ব 
করতে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন TA 


অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার নবাবদের মধ্যে সর্বপেক্ষা যোগ্য প্রশাসক: 
ছিলেন ser কুলি খাঁ। অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনদ্বাঁকার্য। 
তিনি নতুনভাবে জাঁম জরীপ করে বহ: জায়গণরকে খালশা জামতে পারণত করেন। 
রাজস্ব সংগ্রহে ইজারাদারা প্রথার প্রবর্তনও তান করেন। maosa কিংবা ঠিক 
মত ভুমি রাজস্ব দেওয়ার জন্য তানি কৃষকদের খাণদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। 
যাঁদও তানি afore রাজস্বের হার নির্ধারণ করেন এবং সকল প্রকার বে-আইনশ 
কর আদায় বন্ধ করেন তথাপি জাঁমদার ও কৃষকদের কাছ থেকে অত্যন্ত কঠোরভাবে 
কর আদায় করতেন। তাঁর এই সব সংস্কারের ফলে বহ; প্রাচীন জমিদার বাহচ্কৃত হয় 
এবং তাদের শন্যস্থানে এক নতুন শ্রেণীর রাজস্ব সংগ্রাহক নিয়োগ করা হয়। 

সামাগ্রক প্রশাসনের ক্ষেত্রে sl কুলি নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে চলতেন। 
তাঁর সময়ে অধিকাংশ উচ্চপদ "হিন্দুরাই অলংকৃত করতো। রাজস্ব সংগ্রাহক নিয়োগের 
ক্ষেত্রে তান স্থনীয় জমিদার ও মহাজনদেরই অগ্রাধিকার দিতেন। ফলে এক নতুন 
জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়। 

কিন্তু একটা ক্ষেত্রে তাঁরা যথেষ্ট দূরদর্শিতার apu দিতে পারেন নি। ১৭০৭ 
খষ্টোব্দের পরবর্তীকালে দাবী আদায়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমারক শান্ত 
ব্যবহারের যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল তা দমন করতে বাংলার নবাবগণ যথেষ্ট উদ্যোগণ 
হন নি। অথচ সেই সময় এদের নিয়ন্ত্রণে আনার মত যথেষ্ট শান্ত তাঁদের ছিল। তাঁরা 
ইংরেজ সংস্থাকে মূলতঃ একটি বাণিজ্যিক সংস্থা হিসেবে ধরে নিয়েই খানিকটা 
উপেক্ষার মনোভাব দেখিয়োছলেন। তখনকার ওপ্পানিবোশকতার অন্তার্নীহত সাগ্রাজয- 


আগণ্টালক শান্তর উত্থান ২১২ 


বাদী স্বরূপ তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি। বাঁহ'জগতের সঙ্গে তাঁদের যোগা- 
যোগের অভাবেই তাঁদের বিচারবোধে এই বিভ্রম ঘটোঁছল। নতুবা তাঁরা জানতে 
পারতেন এই সময়েই কিভাবে বাভিন্ন ইউরোপাঁয় বাণিজ্যিক সংস্থা আফ্রিকা, দাক্ষণ- 
পশ্চিম এশিয়া এবং লাটিন আমোঁরকায় নির্মম ও অমানাবক শোষণকার্য চালাচ্ছিল। 

বাংলার নবাবেরা সামারক শান্তর অপারিহার্যতাকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেন না। 
মারাঠাদের সঙ্গো সংঘর্ষে আলীবার্দ নিজ সামারক শান্তর সীমাবদ্ধ সামর্থ নিশ্চয়ই 
অনুভব করোছলেন। তাঁরা তাদের কর্মচারীদের দুনীণীত দমনেও ব্যর্থ হয়োছিলেন। 
এমন কি তখন বিচার বিভাগের কর্মচারীগণও ছিলেন দুনত পরায়ণ। এই অবস্থার, 
পাঁরণাত যে T ভয়ংকর হতে পারে তা বোঝা গিয়োছল পরবতাঁকালে যখন বিদেশী 
বাঁণাঁজ্যক কোম্পানীগযীল এই সব দুনীণত পরায়ণ কর্মচারীদের পুরোপদাঁর ব্যবহার 
করোছিলেন নিজেদের অর্থনৌতিক ও রাজনোতিক উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার হসেবে। 

॥ হায়দর।বাদ N 

দক্ষিণ ভারতে হায়দর:বাদে স্বাধীন রাজ্যের স্থাপাঁয়তা হিসেবে নিজম-উল-মুলক 
হত হলেও এই স্বপ্ন প্রথম দেখোঁছলেন প্রথম বাহাদুর শাহের উজার জ-লাফকার 
খাঁ। ১৭০৮ খক্টাব্দে তান বাহাদুর শাহের কাছ থেকে দাক্ষিণ ত্যের সবাদারী লাভ 
করেন এবং তাঁর সহকারী দাউদ খাঁর সাহায্যে দাক্ষিণাত্য শ'সন করতে থাকেন। কিন্তু 
১৭১৩ ASH জুলাফকারের মৃত্যুর সঙ্গে সত্যে তাঁর স্বপ্নেরও TY হয়। 

à বংসরই নিজাম সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের আনুকূল্যে দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী লাভ 
করেন। কিন্তু ১৭১৫ খন্টাব্দে হোসন আলি তাঁর স্থলাভীঁষ্ত হন। অবশ্য 
১৭২০ সলে হোসেন আল নিহত হলে নিজাম পুনরায় দাক্ষিণাত্যের .সুবাদার হন।। 

১৭২২ খন্টান্দে তিনি সম্রাটের tala fems হন। কিন্তু তাঁর প্রশসানক 
সংস্কারের সকল প্রয়াসে সম্রাটের বিরোধীতায় fase হয়ে তান দাক্ষণত্যে প্রত্যা- 
বর্তনের TRUS নেন এবং শিকারে যাবার অজুহাতে দাঁক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হন। 

{নিজ মের এই আচরণে মোগল সম্রাট মহাম্মদ শাহ তাঁকে শায়েস্তা করতে মুবারিজ 
aie দাঁক্ষণাত্যের সবাদ'র fae করে তাঁকে নিজামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। 
fram মুবারজকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। inm সম্রাট তখন িজাম- 
কেই দাঁক্ষণাত্যের সুবাদার হিসেবে স্বীকার করে নেন এবং তাঁকে আসফ খাঁ উপাধি 
প্রদান করেন। 

fem মারাঠা আক্রমণে ব্যাতিব্যস্ত িজামের দাক্ষিণাত্যে অবস্থান প্রথম দিকে খুব 
সুখকর ছিল AT! শেষ পর্যন্ত তান মার ঠাদের wis উত্তর ভারতের দিকে আকৃষ্ট 
করে অব্যাহতি পান। তব একবার তান প্রথম বাজী রাওয়ের কাছে পরাজিত হন। 
নাঁদর শাহের বিরুদ্ধে কার্নালের যুদ্ধেও তান মোগল, সম্রাটকে অনুসরণ করে- 


|| 

শসিডনী আওয়েন নিজামকে একজন বিচক্ষণ রাজনণীতাঁবদ এবং চতুর সুযোগ 
সন্ধানী বলে বর্ণনা করেছেন। feta হায়দরাবাদে যথার্থই একাঁট শান্তশালী শাসন 
বাবস্থা গড়ে তুলোঁছলেন তান কখনও প্রকাশ্যভাবে মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে 
ferme ঘোষণা করেন ন, কিন্তু তাঁর অচরণ ছিল একজন স্বাধীন শাসকের মতই 
fef নিজের প্রয়োজন মত যুদ্ধ করেছেন, Ay করেছেন, উপাধি বিতরণ করেছেন 
জায়গার দান করেছেন। কোন ক্ষেত্রেই feta তাঁর প্রভু মোগল সম্রাটের GAZE 
প্রার্থনা করেন নি। ` 

শাসক হিসেবে তাঁর wj esr] [ছিল উদার, ধর্মীয় ভেদাভেদের উধের্ব। one 
চাঁদ নামে এক fan; ছিল তাঁর দেওয়ান। দাঁক্ষণ ভারতে এক সুসংহত শাসন ব্যবস্থ 


২১৩ ভারত কথা 


কায়েম করে তিনি সেখানে face সঃপ্রাতষ্ঠিত করোছলেন। তান বৃহৎ ও 
শান্তিশালী জাঁমদারগণকে তাঁর বশ্যতা স্বাঁকারে বাধ্য করোছিলেন। রাজস্ব ব্যবস্থার 
Waited উৎপাটনেও তিনি সচেষ্ট হয়োছলেন। কিন্তু ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর 
পর দিল্লীর মত হায়দরাবাদেও উত্তরাধিকার নিয়ে সংশয় ahd হয়। 
1 মহাীশুর n 

ডঃ কালীকিংকর দত্ত মন্তব্য করেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ এমন এক 
পাঁরাস্থাতর সৃষ্টি করেছিল যখন উত্তর ও দক্ষিণে দুঃসাহসিক সামরিক ভাগ্যান্বেষী- 
দের উত্থান সম্ভব হয়োছল। দক্ষিণে এমনি এক ভাগ্যন্বেফী হলেন মহীশ্‌রের 
হায়দর আলী | 

অষ্টাদশ শতকে মহাশ্‌রে এক হিন্দ; রাজবংশ রাজত্ব করতো। এই রাজবংশেরই 
মন্ত্রী ছিলেন নানরাজ। হায়দার আলা তাঁরই অধানে একজন অধ্বারোহণীর চাকুরণ 
নিয়ে জীবন আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি নিজ যোগ্যতায় দ্রুত উন্নতি করেন। মারাঠা 


.. QXBWS ছিলেন অত্যন্ত চতুর, বিচক্ষণ, বাস্তববোধসম্পন্ন এবং ক্‌টনশীতাবদ। 
হলেন বে মোগল সায়ার ধর ফলে ভারতের বে EUN D 
হয়েছে সেখানে বংশান;ক্রামক অধিকার বলে কিছ নেই, আছে সামারকশন্তির প্রাধান্য। 


দর অতকিতে আক্রমণ চালিয়ে মাদ্রাজের উপকণ্ঠে 
এসে পেশছান। ভীত FAS মাদ্রা জের গভর্ণর 
হায়দরের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। ১৭৬৯ 
SOKA মাদ্রাজের সন্ধি অনুসারে উভয়পক্ষই 
পরস্পরের অধিকৃত স্থান ফেরৎ দেয় এবং হায়দর 
কোন তৃতীয় শল্তিদ্বারা আক্রান্ত হলে ইংরেজরা 
সাহায্য নিতে প্রতিশ্রতিবদ্ধ হয়। এইভাবে 
প্রথম Sermo যুদ্ধ শেষ হয়। 

মাদ্রাজ সন্ধি ছিল প্রকৃতপক্ষে সামরিক qu 
fate Xm! কারণ aes sang অভিযোগ 
করেন ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে মারাঠাগণ TAL আক্রমণ 
করলে ইংরেজরা তাদের প্রাতশ্রুত সহায্য হায়দারকে 


আণিক শান্তির উথান ২১৪ 


না দিয়ে সাঁন্ধর শর্ত লংঘন করেছে।তাছাড়া হায়দর বুঝতে পারছিলেন ফরাসী GT 
ছিল ইংরেজ মৈত্রী অপেক্ষা অনেক বেশ Fee অন্যদিকে আমোরকার দবাধীনত, 
যুদ্ধে বিদ্রোহীদের ফরাসী ARAMA ফলে ইংরেজরাও হায়দর-ফরাসী সম্পর্ক 
সুনজরে দেখে RI ফলে ইংরেজরা যখন ফরাসী বন্দর মাহে আক্রমণ করে তখন 
হায়দরের পক্ষে নির্বিকার থাকা সম্ভব হয় নি। এভাবেই আরম্ভ হয় দ্বিতীয় ইঙ্গ- 
suus যুদ্ধ। তানি মারাঠা ও নিজামকে নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জোট গঠন 
করেন এবং কর্ণাট আক্রমণ করে দখল করেন। নিরুপায় ইংরেজরা মারাঠা ও নিজামের 
সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে হায়দরকে নিঃসঙ্গ করে ফেলেন। 

এ অবস্থাতেও নিঃশঙ্কচিত্তে হায়দর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থকেন। কিন্তু CUDDT- 
নোভা ও faceted যুদ্ধে তান পরাজিত হন। এই সময়ই তাঁর সহায্যাথে এক 
ফরাসী নৌবহর দাঁক্ষণ ভারতে এসে পৌছনোয় হায়দরের শান্তবাঁদ্ধ ঘটে। কিন্তু 
১৭৮২ ANH হায়দরের অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ায় তাঁর জীবদ্দশায় ইঞ্গ-মহীশ,র দ্বন্দ 
অমাীমাংঁসতই থেকে যায়। 

শুধু সামান্য অবস্থা থেকে ক্ষমতা সবেচ্চে পেশছোঁছলেন বলেই নয়. প্রবল 
প্রাতদ্বন্দীদের বিরুদ্ধে হায়দর যেভাবে অসম-সাহাঁসকতার সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে ছিলেন 
তা তাঁর গভীর বংস্তববোধ, কুটনৈতক জ্ঞান ও সামারক দক্ষতারই পাঁরচায়ক d 
একথা ইংরেজ এীতিহাঁসকেরাও স্বীকার করেছেন।২ 

ভিনসেন্ট 1স্মথ শাসক হিসেবে হায়দরকে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী বলে বর্ণনা করে- 
ছেন।। কিন্ত এন. কে. PRE প্রমাণ করেছেন যে হায়দর আদৌ প্রজা-পাঁড়ক ছিলেন 
না। ধৰ্মীয় দিক থেকেও তান ছিলেন aia) নিরক্ষর হয়েও তান যে সাফল্যের 
পরিচয় দিয়েছেন তা উদাহরণ স্বরূপ। তাঁর নিভীকিতা, তাঁর তেজাঁস্বতা তাঁর 
স্বাধীনতা প্রেম ভারতের ইাতিহাসে তাঁকে এক গৌরবময় আসনে আঁধাষ্ঠত 771 

॥ অযোধ্যা ॥ 
u সাদাৎ খাঁ ॥ 

অযোধ্যার স্বাধীন রাজ্যের প্রাতিষ্ঠাতা হলেন সাদাৎ খাঁ বারহান-উল-মুলক। সাদা 
১৭২২ ATI অযোধ্যার শাসক নিযনুন্ত হন। তখন রাজ্যব্যাপস জাঁমদরগণ বিদ্রোহী ৷ 
তারা ভূমি রাজস্ব দিতে অস্বীকার, করেছে, িজদ্ব সেনাবাহনী গঠন করেছে, TU 
Sas করেছে এবং কেন্দ্রীয় শাসনকে অগ্রাহ্য করেছে। এই অবস্থায় সাদাৎ অযোধ্যার 


নিয়ামত জমা দেবে। 

কিন্তু জমিদারদের বিদ্রোহী প্রবণতাকে RA করা যায় নি। পরবর্তী শাসক 
সফদরজং একথা সুস্পষ্টভাবেই স্বীকার করেছেন। যখনই নবাব অন্যত্র ব্যস্ত থাক- 
তেন কিংবা তাঁর সামারক ais দুর্বল মনে হতে তখনই জামদ'ররা বিদ্রোহের সুযোগ 
নিত | À n 

১৭২৩ «Ur সাদাৎ ভূমি-রাজস্ব সংস্কারে উদ্যোগী হন। রাজস্ব নির্ধারণের 
ক্ষেত্রে তান Utes নীতি অনুসরণ করেন এবং কৃষকদের জাঁমদারদের নির্যাতন থেকে 
-p Even the British acknowledged that the courage, determination and 
resourcefulness that they saw in Haidar in the conduct of military cam- 
paigns were rare something, that they had hardly come across earlier in 
India. —Bowring. 


^" 
মৃত্যুকালে তিনি প্রায় স্বাধীনই হয়ে ? | অন্ততঃ অযোধ্যার শাসনভারকে 
বংশানক্রামক করে যেতে পেরোছিলেন। 
॥ সফদরজং ॥ 


মাত Tl প্রকৃতপক্ষে বাংলা, অযোধ্যা, হায়দরাবাদ প্রভৃতি র র প্রাতিষ্ঠাতারা 
নিষ্ঠাবান জীবনযাপন করতেন। এর থেকে প্রমাণ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রত্যেক 
অভিজাত বিলাসা, SISAL এবং উচ্ছৃংখল জাবনযাপন করতেন না। কেবলমাত্র 
পানিকে ৰাজ নিতিক প্রয়োজনে তাদের প্রতারণা, বড় ও Reo 


জাঁবনযাপনই হল Peg সানিধালাভের একমাত্র উপায়, তবে সেই সান্নিধ্যলাভের 
জন্য প্রয়োজন গুরুর | ANT সাহচযে ই Paga Saas করা যায়। নানক 
যাম বলের ames eo. উর তৰ ay oe S তাঁর 
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বাণীই ছল সাঁদচ্ছার, সম্প্রীতর এবং AESA | 

তাঁর মূল্যায়ণ করতে গিয়ে ডঃ জি A নারাং বলেছেন যে, নানক পাঞ্জাবের 
হিন্দুদের যে অবস্থায় দেখেছিলেন তা থেকে অনেক উন্নত স্থানে প্রাতাম্ঠত করে 
যান। তাদের বিশ্বাস অনেক বালষ্ঠ হয় উপাসনার পদ্ধাত অনেক পবিত্র হয় 
জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা হাস পায়, তারা এখন অনেক স্বাভাবক উন্নাতর পথে 
অগ্রসর হয়।* ক্যানংহাম বলেছেন শতাব্দীর পুঞ্জাভূত বিভ্রান্তি থেকে নানক তাঁর 
অনুগামণদের মুক্ত করেন এবং তাদের চিন্তায় ও চরিত্রে একাগ্রতা নিয়ে আসেন।» 
ডঃ তারাচাঁদ বলেছেন নানকের মতবাদের কঠোর tales ভিত্তি ভারতের অন্যান্য সম- 
সামায়ক মতবাদ অপেক্ষা এই মতবাদকে এক বাশম্টতা trace ফলে এক আক্ষেপ- 
হীন মনোভাব থেকে একটি সংগঠিত ধর্মীয় সংস্থা গঠনের সম্ভাবনার বীজ রোপত 
হয়েছিল।* মোগল সাম্রাজ্যের পতনের মুহুর্তের অনিশ্চিত অবস্থায় CUZ সম্ভাবনা 


বাস্তব হয়ে উঠোঁছল। Uy wem ॥ 


SC. নানক অঙ্গদকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। Ta, অঙ্গদ 
. stars ভাষাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। নানকের জীবন কাহিনী এই সময় 
সংকলিত হয়। তাঁর বাণীসমৃহও গ্রাথত হয়। {শিষ্যদের মধ্যে শৃংখলা রক্ষার দিকে সতর্ক 
দৃণ্ট দেওয়া হয়। কথিত আছে Ga অশ্গদের আশীর্বাদ প্রার্থনায় এসোঁছলেন। 
॥ গর অমরদাস ॥ 
অঙ্জদের পর গুরু হন অমরদাস। তান গোঁবন্দয়ালে এক [শিখ উপাসনা গৃহ 
নির্মাণ করেন। লঙ্গরখানার ব্যবস্থার উপর তাঁন অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। 
তান শিখ ধর্মাবলম্বী এলাকাকে বাইশ ভাগে বিভন্ত করে প্রাতভাগের দায়িত্ব একেক- 
জন শিখের উপর অর্পণ করেন। শিখদের জন্য জন্ম ও মৃত্যুকালে বিশেষ অনজ্ঠানের 
ব্যবস্থা করা হয়। অমরদাসই [িখদের জন্য এক পৃথক সংগঠন গড়ে তোলেন। 
ফলে 'হন্দদের থেকে িখগণ ক্রমেই দূরে সরে যেতে আরম্ভ করে এবং তারা 
face ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একটি পৃথক গোচ্ঠীতে পাঁরণত হয়। 
U sns, রামদাস ॥ 
গুরু রামদাসের সঙ্গে আকবরের অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। olay অমৃত- 
সরের কাছে আকবর রামদাসকে পাঁচশত বিঘা জামি দান করেন। এখানেই রামদাস 
এক নতুন শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। অমৃতসর ও সন্তোখসর নামে দুটি পুকুর 
fef খনন করেন। তাঁর সময়ে শিখধর্ম অধিকতর জনপ্রিয়তা অন করে। 
॥ গরু une ou 
গুরু অজন অমৃতসর শহরের নির্মাণ সম্পন্ন করেন। তারান, কাতারপব্র 
শহরেরও তিনি নির্মাতা । 
অজর্নের সর্বাধিক কৃতিত্ব হল তান আদি গ্রন্থের সংকলণের কাজ সম্পন্ন করেন। 
এই গ্রন্থ সম্পর্কে খুশবন্ত সিংহ বলেছেন গ্রন্থটি হিন্দুদের দেবতা বা খস্টানদের 
ক্ূশ-এর মতো AT) গ্রন্থাট হল উপাসনার উৎস, উপাচার নয়। শখগণ এই গ্রন্থকে 
-o They have now become more fit to enter on the career of natural 
progress to which Nanak's successors were destined to lead them. 
—Dr. G. C. Narang. 
s Nanak extricated his followers from the accumulated errors of ages 
and enjoined upon them devotion of thought and excellence of conduct. 
—Cunningham. 


« Its spirit of uncompromise carried within the possibilities of martyr- 
doms and the seeds of an organised church. —Dr. Tarachand. 


২১৭ ভারত কথা 


শ্রদ্ধা করে। কারণ তাঁদের গুরুর বাণনী গ্রন্থে সংকালত 1° 

গুরু অজন মসন্দ প্রথার প্রবর্তন করেন। এই প্রথা অনুসারে প্রত্যেক Pere 
তার উপাজনের এক দশমাংশ গুরুকে দিতে হবে। তান শিখদের ঘোড়ার ব্যবসায় 
উৎসাহত করেন। 

আকবরের সঙ্গে সন্ভাব থাকলেও জাহাঙ্গীরের সঙ্গে অজ্নের সম্পর্কের অবনতি 
ঘটে। ফলে ১৬০৫ AMI গুরু অজর্নকে হত্যা করা হয়। এর কারণ HENT 
বলা হয় অজর্ন নাক তাঁর বিদ্রোহী পূত্র খশরুকে আশ্রয় দিয়োছলেন' তাছাড়া 
দলে দলে হিন্দ? ও মুসলমানদের শিখ ধর্মে দীক্ষা নেওয়াও জাহাঙ্গীর পছন্দ করেন 
fni আরও বলা হয় লাহোরের দেওয়ান চন্দ, তাঁর কন্যার সঙ্গে অজুনের পানের 
বিবাহ দিতে চাইলে অজন তা প্রত্যাখ্যান করেন। এই অপমানের প্রাতশোধ নিতে 
চন্দ; জাহাঙ্গীরকে প্ররোচিত করেন। 

ঘটনা যাই হোক, অজর্নের হত্যা শিখদের মনোভাবের বিরাট পরিবর্তন আনে। 
সহসা যেন তারা উপলব্ধি করলো তাদের লড়াই করেই বাঁচতে হবে। সুতরাং শুধ 
ধমহি নয়, ধর্ম রক্ষার্থে ই তারা যোদ্ধায় পরিণত হতে লাগলো। 


1 "n3. হরগোঁবিন্দ ॥ 
প্রথম থেকেই হরগোবিন্দ ছিলেন ঘোরতর মোগল বিরোধণী। তান তাঁর অনু- 
গামীদের মোগলের বিরদ্ধে হদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে আহবান জানান ‘তান 
সাচ্চা পাদশাহ Conte নেন। যাবতীয় রাজকীয় প্রতীক তান গ্রহণ করেন। 
পরিধান করেন সামারক পোষাক। অর্থের বানিময়ে তান তাঁর অনঃগামীদের কাছে 
Fetes ঘোড়া বা Seal লাহোর সরক্ষার ব্যবস্থা তান করেন। অকাল wee ভল 
ণ করেন। 


জাহাঙ্গীর স্বভাবতঃই হরগোবিন্দের এই মনোভাবকে সহ্য করতে পারেন নি। 


[তিনি হরগোবিন্দকে CHUEGD করে গোয়ালিয়র দরে বন্দী করে রাখেন। কয়েক 
বৎসর পর তান মুক্তি পান। 


কিন্তু শাহজাহানের সঙ্গে তাঁর আবার বিরোধ বাঁধে। পর 
তিনি পরাজিত হয়ে পাহাড়ে গিয়ে বাকা জীবন অতিবাহিত করেন) " 
1 ST. হররায় ॥ 


গুর্‌ হররায়ের সময়ে মোগলদের সঙ্গে শিখদের সম্পকণ APIS হদ্যতাপূর্ণ 


ছিল। ॥ গর; হরাকিষেণ ॥ 
PS হবার তিন বছরের মধ্যেই হরাকবেণের মৃত্যু হয়। 
1 jns; তেগবাহাদ;ুর ॥ 


CONTRA সঙ্গে ওরঙ্ঞাজেবের সম্পর্ক অত্যন্ত তিন্ততার পর্যায়ে পেণছায়। 
র ব্রাহ্মণদের ইসলাম ধর্মে জোর করে দীক্ষিত করার 
চেষ্টায় তিনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন। যাই হোক গুরঞ্গজেব তাঁকে বন্দ করে এনে 


£ 5 c [CN c / 
হত্যা FAT! তাঁর হত্যা সমগ্র পাঞ্জাবে তাঁর প্রতিক্রিয়া WIS করেছিল। প্রতিশোধ 
^s It is the Source and not the object of prayer or worship. Sikhs 
revere it because it contains ihe teachings of their Gurus. 


—Khuswanta Singh. 


| 
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সপহায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে শিখগণ। 
॥ "ns; গোবিন্দ সিংহ ou 
গোবিন্দ সিংহ শেষ শিখ oa) আনন্দপুর ছিল তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র। শিখ- 
দের তিনি সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। 

[তিনি খালসা প্রথার প্রবর্তন করেন। শিখদের জন্য কেশ, কৃপাণ, কাছা, কাংঘা 
ও কর পাঁরধানের দেশ তিনি omni শিখদের পারচালনার জন্য গুরুর পরিবর্তে 
পাঁচ পুরোহিতের সংগঠন তান গড়ে দিয়ে যান। 

ATS প্রধানের অনুরোধে  রঙ্গজেব তাদের সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে গুরু 
গোবিন্দের বিরুদ্ধে মোগল বাহনী পাঠান। গোবিন্দ পরাজিত হয়ে দমদমায় 
আশ্রয় দেন। 

প্রথম বাহাদুর শাহের সঞ্চে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। বাহাদুর শাহের আমন্ত্রণে 
দক্ষিণ ভারতে যাবার পথে তান অততায়শর হাতে নিহত হন। 

Ta, গোবিন্দের কৃতিত্ব হল তানি এক বিশ্বাসকে বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন এবং 
ভারতের হীতহাসে এক নতুন গাঁতশীল শক্তি সৃষ্টি করোছিলেন। তান হিন্দ: ধর্মের 
রক্ষক ছিলেন, তানি ইসলাম বিরোধী ছিলেন, বিরোধী ছিলেন মোগল দ্বৈরতন্বের ৷ 

ক্যানংহ.ম তাঁর মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি পরাজিত জাতিকে 
নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করেন, তাদের মধ্যে সামাজিক স্বাধীনতা ও জাতীয় অভ্যুদয়ের 
আকাংখা জাগ্রত করেন।৭ 

u মারঠা জাতির উত্যন ও পতন ॥ 


ক্রমশঃ ক্ষীয়মান মোগল সাম্রাজ্যকে সর্বা'ধক 
আঘাত হেনোছল মারাঠা রাজ্য। প্রকৃতপক্ষে 
কেবল মার ঠাদেরই সেই শান্তি ছিলযার মোগল 
সাম্রাজ্যের পতন-জাঁনত = “LAST পূর্ণ করার 
সামর্থ ছিল। মারাঠাদের মধ্যে ছিল বেশ কয়ে- 
কজন কুশলী সমর নায়কএবং দক্ষ রাষ্ট্রনীতিবিদ 
কিন্তু মারাঠারা পারে নি, তার কারণ তাদের 
মধ্যে ছিল না এক্য, ছিল না তেমন কোন সব্বভা- 
রতীয় দৃষ্টিভঙ্গী । ফলে সামর্থ ও সম্ভাবন্য থাকা 
সত্বেও তারা আণ্টলিক শক্তিই থেকে গিয়েছিল। 

৯৬৮৯ wore থেকেই শিবাজীর দৌহিত্র শাহ ছিলেন ওুঁরঙাজেবের হাতে 
বন্দী। শুরঙ্াজেব শাহ; ও তাঁর মায়ের প্রতি বন্দী অবস্থায় খুবই সদয় ব্যবহার 
করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল যদি শাহর সঙ্গে কোন রাজনৈতিক সমঝোতায় ‘তান আসতে 
পারেন। গুঁরশ্াজেবের মৃত্যুর পর ১৭০৭ AIC বাহাদুর শাহ শাহকে ache 
দেন। 

শাহুর মীন্তলাভের পরই তার সঙ্গে তারাবান্ের বিরোধ আরম্ভ হয় মারাঠা জাতির 
নেতৃত্বের প্রশেন। এই বিরোধ নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন 
মারাঠা সরদারগণ কোন না কোন পক্ষে যেগদান করেন। এই বিরোধের ফলেই মারাঠা 


4 He effectually aroused the dormant energies of vanquished people, 


vith a loftly although fitful longing for social freedom 
and filled them with চি 


and national ascendancy. 
১৭ 


২১৯ ভারত কথা 


শাসনে পেশোয়া পদের সৃষ্টি হয় এবং সারাঠা ইতিহাসে আরম্ভ হয় পেশোয়াতল্ল d 
প্রথম পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বালাজন বিশ্বনাথ | 
1 বালাজী বিশ্বনাথ on 

শাহকে তাঁর সকল শত্রুদের পরাভূত করতে বালাজন [বিশ্বনাথ অসাধারণ সাহায্য 
করোছিলেন। কউনীতির সাহায্যে তান অনেক শাক্তশালী মার'ঠা সরদারকে শাহুর 
পক্ষে নিয়ে আসেন। ১৭১৩ খষ্টাব্দে শাহু তাঁকে পেশোরা পদে নিয়োগ করেন। 

বালাজী শীঘুই সকল মারাঠা সরদারদের বশীভূত করেন। কেবল কোলাপুর 
দক্ষিণ যেখানে রাজারামের উত্তরাধিকারধগণ রাজত্ব করতো তা বাদে প্রায় সমগ্র TAT 
তিনি আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁরই নেতৃত্বে পেশোয়াই মারঠা রাজ্যের প্রকৃত 
শাসকে পারণত ESI 

মোগল আভজাতদের অন্তরকলহের পর্ণ সুযোগ নিয়ে তিনি মারাঠা শক্তি বিস্তারে 
তৎপর হন। তিনি জুলফিকারকে দাক্ষিণাতো চৌথ ও সরদেশমুখী দিতে বাধ্য করেন। 
পারে নৈরদ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে তাঁর এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষারত zu] এই চুন্ডিপত্ৰ অনুসারে 
দাক্ষণাত্যের সকল সবায় মারাঠাদের চৌথ ও সরদেশমখী আদায়ের অধিকার দেওয়া 
হয়। বিনিময়ে মোগল সম্রাটের সাহায্যার্থে ১৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য দিতে প্রাত- 
sie দেওয়া হয়। মারাঠাগণ দাশ্ষণাত্যের শান্তি শৃংখলা রক্ষায় অত্গীকারবদ্ধ 
হয়। তাছাড়া মারাঠাগণ বাৎসরিক দশ লক্ষ টাকা দিতেও eerie om 

gis অনুসারে ১৭১৯ «UD বালাজী সৈনাবাহিনীসহ দিল্লীতে আসেন এবং 
ফারকশায়ারকে সিংহাসন থেকে অপসারণে সাহায্য করেন। এই প্রথম বালাজী fuma 
কিরণ অবস্থার স্গো প্রত্যক্ষভাবে পারচিত হন। ক্রমশঃ উত্তর ভারত সম্পর্কে তাঁর 
উচ্চাকাংখা জাগ্রত হয়। 

যথাযথভাবে চৌথ ও সরদেশমুখণ আদায়ের উদ্দেশ্যে 
ভাবে জাঁমদানের বাবস্থা করেন। এই ব্যবস্থার পেশোয়ার 


RH! কারণ এমনিতেই , Santa প্রথা মারাঠা সরদারদের যথেষ্ট শান্তশাললী করে 
তুলেছিল। তদুপরি চৌথ ও সরদেশমদ্খী আদায়ের নামে দুরবতা মোগল অণ্যলে 
তাদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তাদের অধিকতর উচ্চাকাং 

৮ ১৭২০ খৃষ্টাব্দে amem মৃত্য হয়। তিনি মারাঠা শান্তির বিস্তার ঘাঁটয়েই 
তপ্ত ছিলেন। সব্বভারতীয় সাগ্রাজয গড়ার কোন "pa তাঁর ছিল না। কেননা তেমন 
সম্পদ তাঁর যে নেই এই বাস্তব বোধ তাঁর fum] 

॥ প্রথম বাজীরাও ॥ 

বালাজীর পর পেশোয়া হন তাঁর ona বাজীরাও। িবাজণর পর তান ছিলেন 
গেরিলা বুদ্ধনীতির সর্বাধিক সফল প্রবন্তা। তিনি মেগলদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত 
যুদ্ধ “চালিয়ে মোগল ' সামাজোর মালব, গুজরাট ও বখন্দেলখণ্ডের একাংশের উপর .. 
মারাঠা প্রাধান্য স্থাপন করেন। - এই সময়েই মারাঠাদের গাইকোয়াড়, হোলকার, 
সান্ধরা, ভোঁসলে প্রভৃতি পরিবার পাদপ্রদীপের আলোয় আসে। Bo 

সারাজীবনই বাজীরাওকে নিজমের সঙ্গে বিরোধ করতে হয়েছে। . নিজাম TOTA- 
ছেন কোলাপদরের রাজা, মারাঠা সরদার এবং মোগল আভিজ।তদের সাহায্যে পেশোয়ার 
ক্ষমতা খর্ব FAG! দুইবার তিনি মারাঠাদের সম্মুখীন হন যুদ্ধক্ষেত্রে, দুইবারই 


FRE tha 
তান পরাজত হন। 


১৭৩৩ cuit gaias সিদিদের বিরুদ্ধে আভিযান করে qp Te তাদের 


বিতাড়িত করেন। তানি পতুগাীঁজদের অধিকার থেকে সলসেট ও বোঁসন দখল 


wife শান্তর উত্থান ২২০ 


করেন। 

মাত্র কুড়ি বংসর সময়ের মধ্যে বাজীরাও মারাঠা রাষ্ট্রের চাঁরত্রই বদলে দেন 
মহারাষ্ট্রের রাজ্য থেকে wale সাম্রাজ্যে রূপান্তর এবং যে সাম্রাজ্যের বিস্তার উত্তর 
ভারত পর্যন্ত এর কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে বাজীরাওয়ের। কিন্তু তাঁর ব্যর্থতা হল তান 
কেবল রাজ্য জয়ই করেছেন. বিজিত রাজ্যকে সংহত করতে প্রয়োজনীয় শাসন কাঠামো 
তিনি গড়ে ee. নি নারী বাজার u 


বাজীরাওর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বালাজী বাজীরাও পেশোয়া হন। তিনিও 
ছিলেন পিতার মতই যোগ্যতাসম্পন্ন । ১৭৪৯ সালে শাহর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে 
Tota তাঁর সাম্রাজ্যের যাবতীয় দায়িত্বভার পেশোয়ার উপরই অর্পণ করে যান। এত- 
কাল পেশোয়া পদ ছল বংশানক্রামক এবং তারাই ছিল সামজ্যের প্রকৃত শাসকা। 
শাহর নির্দেশে এই ব্যবস্থা আইনগত স্বীকৃতি পেল। এই ঘটনার প্রতীক হিসেবে 
মারাঠাদের মূল কর্মকেন্দ্র সাতারা থেকে পুণায় স্থানান্তারত হল। 

[তার মতই তিনি রাজ্যজয়ের নীতি অনুসরণ করে চলেন। বার বার বাংলায় 
অভিযান চালিয়ে তিনি Given দখল করেন। দক্ষিণে মহীশূর ও অন্যান্য অণ্টলকে 
করদানে বাধ্য করেন। ১৭৬০ খষ্টাব্দে নিজামকে পরাজিত করে তান বিশাল 
এলাকা দখল করেন। মোগল সম্রাটের রক্ষাকর্তীয় (তান পাঁরণত হন। দোয়াব ও 
রাজপুতনা জয় করে মারাঠাগণ দিল্লী পৌঁছে ইমাদ-উল-মূল্‌ককে উজণীর হতে স হায্য 
করে। পাঞ্জাব থেকে আহমদ শাহ আবদালার প্রাতনাধিকে তারা বিতাড়িত করে। 
এর ফলেই আহমদ শাহ আরেকবার ভারত আক্রমণে প্রস্তুত হলেন মারঠাদের সঙ্গ 
বোঝাপড়া করে নিতে। - ॥ পানিপথের তৃতীয় যাচ্ধ ॥ 

উত্তর ভারতের অধিকার নিয়ে চূড়ান্ত শান্ত পরাক্ষার ক্ষেত্র হল পাঁণিপথের তৃতীয় 
যুদ্ধ মারাঠা ও আহমদ শাহ আবদালীর মধ্যে। আহমদ শাহ রোহিলাখশ্ডের নাঁজর- 
উদ্‌-দৌল্লার ও অযোধ্যার সুজা-উদ্‌দৌল্লার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। এই দুই 
রাজ্যই মারাঠা আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়োছল। 

“অবস্থার গুরুত্ব বুঝে বাজী' রাও এক বিশাল সৈন্যবাহিনী উত্তর ভারতে প্রেরণ 
করেন। এই বাহিনীকে কার্যতঃ নেতৃত্ব দেন সদাশিব রাও ভাউ। তাছাড়া ইউরোপীয় 
পদ্ধতিতে শিক্ষিত পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীও পাঠানো হয়। এই বাহিনীর 
নেতৃত্ব করেন ইব্রাহিম খাঁ। উত্তর ভারতে এসে তারা মিত্র খুজতে থাকেন। কিন্তু 
এই অঞ্চলের সবাই মারাঠাদের পূর্ব আচরণে ছল অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ রাজপুত রাজা- 
গুলির আভ্যন্তরীণ শাসনে তারা হস্তক্ষেপ করে এবং বিপুল অর্থ জরিমানা হিসেবে 
আদায় করে। অযোধ্যার ate তাদের আচরণও ছিল এই রকম। তাদের ব্যবহারে 
শিখজাতিও ছিল অসন্তুষ্ট । জাঠরাও তাদের সম্পর্কে বিদ্বেষ পোষণ করতো। wr 
পাঁর তাদের সেনাপতিদের মধ্যেও ছিল না কোন সংহতি। 

সুতরাং সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় ম রাঠাগণ অ হমদ শাহের সম্মুখীন হল পানি- 
পথের রণক্ষেত্রে ১৭৬১-র ১৪ই SMAI! যুদ্ধে মারাঠারা পর্য্যদস্ত হল। প্রায় 
আঠাশ হাজার সৈন্যসহ বিশবাসরাও ও সদাশবরাও নিহত হলেন। বাজীরাও আরও 
সমর সম্ভার নিয়ে উত্তর ভারতে যাওয়ার পথে পরাজয়ের মর্মান্তিক খবর পান। এর- 
পর তান আর বেশী দিন বাঁচেন নি। 

কোন সন্দেহ নাই এই পরাজয় মারাঠা মর্ধাদাকে ভুলাণ্ঠিত করোছল। তাদের SAT- 
সাম্রাজ্য গঠনের স্বগ্নবিলীন হয়ে গিয়েছিল। 

বলা TA পাণিপথের AY ভারতের ইতিহাসে এক দিক fede ঘটনা। 


॥ পর্ষদ নির্দোশত পাঠক্রম d 


Growth of European commerce and conflict among 
European trading companies—Anglo-French con- 
flict—Carnatic: the first area of conflict— 
Effects of the Anglo-French rivalry in Europe and 
elsewhere—Wer of Austrian Succession and Seven 
Years Wer—Reaction of Carnatic rulers to the 
growing conflict—Result of the wars—causes of 
French failure. 


॥ বিষয়-ক্রম ॥ 


ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানশ_ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী 
ইঙ্গ ফরাসী দ্বন্ব_ প্রথম কর্ণটকের যংদ্ধ_দ্বিতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ 
তৃতীয় কর্ণটকের যাদ্ধ_ ফরাসী ব্যর্থতার কারণ। 


তৃতীয় অধ্যায় 
ইউরোপীয় ৰাণিজ্যের বিস্তার 
ও 


স্বার্থের সংঘাত 


Secas ইউ-ইণপ্ডিয়া কোম্পানী 


১৬৮৭ arr পর্যন্ত সুরাটই ছিল ইংরেজ বাণিজ্য সংস্থার প্রধান বাঁণিজ্যকেন্দর। 
aig’ সময় অবাধ তারা মোগল দরবারে আবেদন নিবেদন করে বাঁণাঁজ্যক সুযোগ- 
Fite প্রার্থনা করতো। ১৬২৩ সাল নাগাদ তারা AA, ব্রোচ, আমেদাবাদ, আগ্রা 
এবং মশলীপর্তমে কুঠি স্থাপন করোছিল। সূচনা থেকেই ইংরেজরা! বাণিজ্যের Cr 
সঙ্গে কুউনশীতির সাহায্যে যে সব অণ্চলে তাদের Fis ছিল সেই সব অণ্টলকে সুরক্ষিত 
করতে সচেষ্ট ছিল। ১৬২৫ খন্টাব্দে তারা সুরাটকে AAFO করার চেস্টা করলে 
সেখানকার কুঠির কর্তৃপক্ষদের গ্রেপ্তার করা হয়। একইভাবে ইংরেজ জলদসযযরা 
মোগল জাহাজ আক্রমণ করলে AAT কর্তৃপক্ষকে বন্দী করা হয় এবং আঠারো 
হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে তাদের SIS দেওয়া হয়। 

দাক্ষণ ভারত ছিল তাদের কার্যকলাপের পক্ষে খুবই উপযোগশী। কারণ সেখানে 
কেন্দ্রীয় শান্তর কর্তৃত্ব তত প্রবল ছল না। বিজয়নগ্নরের পতনের পর দাঁক্ষণ ভারত 
কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভন্ত হয়ে যায় এবং এদের প্রলুব্ধ করা বা ভীতি প্রদর্শন 
করা খুব কঠিন ছিল না। দক্ষিণে ইংরেজরা তাদের প্রথম কুঠি স্থাপন করে ১৬১১ 
খৃষ্টাব্দে মশলীপত্তমে। কিন্তু ১৬৩৯ সালে স্থানীয় রাজার কাছ থেকে মাদ্রাজ পেয়ে 
তারা সেখানে সরে আসে । রাজা তাদের মাদ্রাজ সরাক্ষত করার এবং শাসন করার আঁধ- 
কারও 'দিয়েছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ তারা মাদ্রাজের উপর তাদের 
সার্বভৌমত্ব দাবী করে এবং সেই দাবা প্রাতষ্ঠায় তাদের অস্ত্ধারণেও দ্বিধা ছিল 
না। উল্লেখযোগ্য হল প্রথম থেকেই ইংরেজরা ভারতীয় ভূখণ্ড জয় করে ভারতীয়দের 
কাছ থেকেই অর্থ দাবী করতো। 

১৬৬৮ AH ইংরেজরা পর্তুগালের কাছ থেকে বোম্বাই লাভ করে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই সুরক্ষার ব্যবস্থা করে। বোম্বাই ছিল অনেক বৃহৎ ও সুরক্ষিত 
বন্দর। তাছাড়া মারাঠা শান্তর উত্থানে স:রাটে তাদের ব্যবসা আনাশ্চত হয়ে যায়। 
পাঁরণত হয়। : 

পূর্ব ভারতে কোম্পানন প্রথম Sis স্থাপন করে উীঁড়ষ্যায় ১৬৩৩ MOTI . 
১৬৫১ সালে তাদের বাংলার হৃগলীতে বাণিজ্য করার অধিকার দেওয়া mu! ATT 
তারা পাটনা, বালাশোর, ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। তারা 
বাংলাতেও স্বাধীন বাণিজ্যকেন্ত্র গড়ে তুলতে চাইলো। তারা একদিকে মাদ্রাজ ও , 
বোম্বাইতে সহজ সাফল্যে উৎসাহিত হয়েছিল, অন্যাদকে মারাঠাদের সঙ্গে গুরঙ্গাজেব 
যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় তাদের কাছে এক স্বাবধাজনক পারাস্থাতর সৃষ্ট হয়েছিল। স্বভা- 
বতঃই এখন তারা স্বপ্ন দেখতে লাগলো এমনভাবে রাজনৈতিক শক্তি অজন করতে 
যার ফলে মোগলেরা তাদের স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করার অধিকার দিতে বাধ্য হবে, 
ভারতীয়দের বাধ্য করা যাবে সস্তায় তাদের কাছে জিনিষ fais করতে, কিন্তু তাদের 
জিনিষ উচ্চদামে কিনতে, তাদের ইউরোপাঁয় প্রাতদ্বন্দীদের দুরে সরিয়ে দিতে এবং 
ভারতীয় শাসকশান্তর সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণমুন্ত হয়ে এদেশে বাণিজ্য করতে । সেই সঙ্গে 
রাজনৈতিক শান্ত অর্জিত হলে এদেশের রাজস্ব-সংগ্রহ ব্যবস্থাতেও তারা অংশ নিতে . 
পারবে এবং এর ফলে যে আয় হবে তা দিয়েই তারা রাজনৌতক শান্ত বিস্তারের চেষ্টা 
টানে Ru সঙ্গো ইংরেজদের প্রথম বিরোধ হয় ১৬৮৬ খন্টাব্দে। ইংরেজরা 
পারাপ্থীত ও মোগল “ie ঠিকমত পরিমাপ করতে পারে নি। ফলে তারা 
ৰ হয়। বাংলার সবকটি কুঠি থেকে তারা বিতাড়িত হয়। সুরাট 
প্পত্তমের PFS অধিকৃত হয়। দখল করা হয় বোম্ঝই wore! 


তখনও 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
মশলাপত্তম এবং ভিজাগা 


২২২ ভারত কথা 
পরাজয়ের পর ইংরেজরা আবার আবেদন-ীনবেদনের পথ ধরে। ভারতীয় রাজন্যবর্গের 
নয়ন্ত্রণেই বাণিজ্য করতে তারা স্বীকৃত হয়। 

ওরঙ্ঞজেবও তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেন। কারণ তাঁর পক্ষে এই বাঁণজ্য 
সংস্থার গুড় অভিসন্ধি অনুমান করা সম্ভব ছিল না। বরং তান মনে করতেন 
ইংরেজদের বাণিজ্যের ফলে দেশীয় ব্যবসায়ীদেরও যথেষ্ট লাভ হাচ্ছিল। তাই রাজ- 
কোষের উপাজনিও বৃদ্ধি পেয়োছল। তার থেকেও বড় কথা হল যাঁদ তারা ভারত 
থেকে বিতাড়িত হতো তাহলে ভারতের সমগ্র বৈদোশক বাণিজ্য বিপযস্ত হয়ে যেতে 
পারতো । সুতরাং গুরঙ্গজেবের দিক থেকে তাদের ক্ষমা না করে কোন উপায় ছিল 
I! ১৫০,০০০ টাকা ক্ষাতপরণ হিসেবে দিয়ে ইংরেজরা পুনরায় বাণিজ্যিক আঁধ- 
কার পেল। ১৬৯১ খন্টাব্দে বাৎসাঁরক তিন হাজার টাকা «fene তারা বাংলায় 
বিনাশদল্কে বাণিজ্যের সুযোগ পায়। ১৬৯৮ খন্টাব্দে তারা সূতানটি, কলকাতা ও 
গোবিন্দপুর গ্রামের জমিদারী লাভ করে। এই তিনটি গ্রাম এক স্গে মিলে পরে কল- 
কাতা শহরের সৃষ্টি হয়। এখানেই তারা নির্মাণ করে ফোর্টউইিয়ম। ১৭১৭ সালে 
তারা মোগল সম্রাটের কাছ থেকে যে নির্দেশনামা লাভ করে তার ফলে তাদের অর্জিত 
সংযোগগনীলরও স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতেও এইসব RE 
সম্প্রসারিত হয়। 

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার নবাব ছিলেন মবীর্শদকুলি ও 
আলাবার্দর মত শান্তশালী শাসক। তাঁরা ইংরেজদের RIA রাখতে কখনও তাদের 


প্রাপ্ত সুযোগের অপব্যবহার হতে দিতেন না। এমন ক কলকাতাকে সংরাক্ষিত 


করতেও ইংরেজদের তাঁরা wate দেন নি। ফলে তারা নবাবের অধীনে সামান্য 
জাঁমদারই থেকে 'গয়োছল 


যাঁদও তাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা এভাবে ব্যাহত হয়োছল তথাপি বাণিজ্যে তাদের 
অগ্রগতি হয়োছল অভাবনীয় গাঁততে। RCT ভারতীয় AST ও Pee বস্ত্র 


প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকা সত্বেও এই অগ্রগাত সম্ভব হয়োছল। এই নিষেধাজ্ঞা জার 


অন্যাদকে অন্য মোগল TG] ভাঙ্গনের ফলে যে অনিশ্চয়তর সম্টি হয়েছিল তা 
থেকে অনেক স্থিতিশীল এ সব স্থান 


| ফলে এখানে জনসংখ্যাও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি 
পায়। উল্লেখযোগ্য হল এই তিন জায়গাতেই ইংরেজদের বসতি ছিল সরক্ষিত এবং 
Gi ছিল mr CUT যেখানে ইংরেজ নৌবহর সর্বদাই মোতায়েন থাকতো। 
ফলে বিপদে তাদের পালিয়ে যাবার পথ যেমন ছিল, তেমনি সুযোগে ক্ষমতা 
বিস্তারের কাজেও ব্যবহৃত হতে পারতো এ নোবহর। 

॥ ফরাসী ইস্ট-ইাণ্ডয় কোম্পানী ॥ 

ইংরেজরা ভারতে আসার প্রায় পণ্টাশ বংসর আগে ফর।সী বাণজ্যতরী ১৫২৭ 
aoe দিউ বন্দরে এসে পেশছায়। কিন্তু তাদের পেছনে দেশের র।জশান্তির সমর্থন 
না থাকয় তারা বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারে নি। কিন্তু mae চতুর্দশ লুইয়ের 
শাসনকালে অবস্থার পাঁরবর্তন হয়। তাঁর মন্ত্রী কোলবার্ট এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ 
ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৬৬৪ খস্টাব্দে গঠিত হয় ফরাসী ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী । 


এই কোম্পানী গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত-ফরাসী সম্পকে এক নতুন অধ্যায় 


]————— 


ইউরোপা স্বার্থের সংঘাত ২২৩ 


Wiss হয়। এই অধ্যায়কে' তিনটি _ পর্বে ভাগ করে নেওয়া যায়। প্রথম পর্বে 
ফরাসীগণ ভারতে শান্তিপূর্ণভাবে বসত স্থাপনে উদ্যোগী হয়। Tea পর্ব হল 
তাদের বাণিজ্যিক সম্যাদ্ধকাল। তৃতীয় পর্ব ইংরেজদের সঙ্গে সামারক সংঘর্ষের কাল | 

প্রথম পর্বে ভারত সম্রাট তখন উুরঞ্জাজেব। ফরাসী কোম্পানী তাঁর কাছে 
বাঁণাঁজ্যক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে বারবার নামে এক "QS প্রেরণ করেন। তান 
উরঞজেবের কাছ থেকে সংরাটে বাণিজ্যকৃঠি নির্মাণের অনুমাত অর্জন করেন এবং 
সেই অনুসারে কাঠি নার্মত হয় ১৬৬৭ WET! দু বৎসর পর আরেকাঁট Fis 
তাঁরা নির্মাণ করেন মশলীপত্তমো। তখন ভরতে ফরাসী কোম্পানীর আঁধকর্তা 
ছিলেন ফ্লান্সস ক্যারণ। তাঁর নেতৃত্বে ফরাসী বাণিজ্যের যথেষ্ট অগ্রগাঁত হয়। কিন্তু 
ফরাসী সেনাপাঁতি দ্য লা হে-র সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে তিনি ১৬৭২ খস্টাম্দে দেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর স্থলাভীষিন্ত হন মাটনি। মার্টিন তাঁর পূর্বসূরীর তুলনাঁয় 
অনেক বেশী যোগ্য ছিলেন। কটনৈতিক দক্ষতাও তাঁর ছিল অসাধারণ । {বজাপুর 
ও গোলকুণ্ডার মধ্যে বিরোধ "লাগিয়ে fein বিজাপনরের . সুলতানের কাছ থেকে 
পাণ্ডিচেরী লাভ করেন ১৬৭৪ AHI শেষ পর্যন্ত এই পণ্ডিচের SAAT 
আঁধকারেই থেকে গিয়োছল। 


পরবর্তী চাল্লশ বছরে ভারতে ফরাসীগণ কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করতে 
পারে fal কারণ তাদের ওলন্দাজদের সঙ্গো দার্ঘস্থায়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। 


এই সংকটময় মৃহূর্তে মার্টনকে আবার ভারতে পাঠানো হয়। তান আসার সঙ্গে 
সঙ্গে অবস্থার পারবর্তন আরম্ভ হয়। কোন সন্দেহ নেই ভারতে আগত ফরাসী 
প্রশাসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম যোগ্যতম Bis! কিন্তু ১৭০৬ VTT 
তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। 

মার্টনের মৃত্যুতে ফরাসীদের মধ্যে এক আঁনশ্চয়তার AIS হয়। xoa 
ওলন্দাজদের সঙ্গে আঁবরাম যুদ্ধের ফলে কোম্পানীর আর্থক অবস্থাও এ সময় এক 
গভশর সংকটের মধ্য দিয়ে চলাছল। এই অবস্থা চলোছল ১৭২০ খষ্টাব্দ পর্যন্ত। 
এ বৎসর জন ল কোম্পানীর দায়িত্বভার নিয়ে ভারতে আসেন। তাঁর সংপাঁরচালনায় 
ভারতে ফরাসী বাণিজ্যের আবার নবজীবন লাভ সম্ভব হয়। ১৭২৫-এ মাহে এবং 
১৭৩১-এ কাঁরকল ফরাসগণ লাভ করে। তাছাড়া বাংলার কাঁশমবাজার ও চন্দন- 
নগর এবং উড়িষ্যার বালাশোরে ফরাসীদের বাণিজ্যকুণি স্থাঁপত হয়। বলা যায় 
১৭৪০ সাল পর্যন্ত ফরাসী অগ্রগাঁত অব্যাহত থাকে। এরপরই ফরাসীগণ এক' গভীর 
রাজনোতিক আবর্তে জড়িয়ে যায়। সেই আবর্তন হল ইংরেজদের rt বিরোধ । 

u ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধ ॥ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত সাম্রাজ্যবাদী শান্তর লোল:প লালসার প্রত্যক্ষ সাক্ষী । 
এই ভারতের মৃত্তিকাতেই ইংরেজ ও ফরাসীরা পরস্পরের প্রাত যুযনধান ভারতে রাজ- 
নৈতিক প্রাধান্য অর্জনের প্রাতযোগতায়। প্রতিযোগিতার অবসানে দেখা গেল ইংরেজ- 
রাই একমাত্র ইউরোপাঁয় শান্ত হিসেবে ভারতে সংপ্রতিষ্ঠিত। 

ইঞা-ফরাসী বিরোধের যে নাটক তাকে তিনটি অংকে ভাগ করা যায়। প্রথম 
অংকের সময়সীমা ১৭৪৬ থেকে ১৭৪৮, দ্বিতীয় অংক ১৭৪৯ থেকে ১৭৫৭ আর 
তীয় অংক ১৭৫৮ থেকে ১৭৬৩। নাটকের অভিনয় মণ্ড দাক্ষিণত্যবিশেষ করে 
aps বলে পাঁরচিত যে স্থান। 

॥ প্রথম অংক প্রথম কর্পণাউকের TU 
সমুদ্রের উপকূল ঘেষে এক সংকীর্ণ স্থান কর্ণটক। পূর্বে বঙ্গোপসাগর I 
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পাশ্চমে এক পর্বতিমালা কর্ণটককে মহণশুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। উত্তরে 
বহমান গুণ্ডালকাম্মা নদী। দাঁক্ষণে মারাঠা জায়গনর তাঞ্জোর। আরো দক্ষিণে আরও 
কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য। তাদের মধ্যে প্রধান হল হিন্দ রাজ্য 'ত্রচিনোপল্লী। 
কর্ণাটকের রাজধানী হল আকণ্ট। 
॥ যুদ্ধের পটভূঁমকা ॥ 

যে দাক্ষিণাত্য মোগল সাম্রাজ্যের কবর খুড়োছিল সেই দাক্ষিণাত্যেই ভারতে ফরাস? 
ভাঁবষ্যতের সমাঁধ mui CINTA মৃত্যুর পর আরম্ভ হয় মোগল সাম্রাজ্যে ভাঙ্জান। 
চতু্দিকে Terma আর আনিশ্চয়তা। এই পারাস্থাতর সুযোগে ১৭১৩ খষ্টাব্দে 

X সুবাদার িজাম-উল-মৃলক প্রকৃত অর্থে স্বাধীনভাবে হায়দরাবাদ শাসন 

করতে থাকেন। তান সুবাদারের পদকে বংশানক্রামকও করে ফেলেন। কিন্তু 
TLR একই ঘটনা ঘটলো তাঁরই অধীনস্থ কর্ণাটকে। 

কর্ণাটকের শাসককে বলা হত নবাব। তখন কর্ণটকের নবাব সাদ,তুল্লা। তাঁর 
কোন পত্র সন্তান ছিল না। তাই তান সরাসরি মোগল AIÈ মহম্মদ শাহের সঙ্গে 
যোগাযোগ করে তাঁর ভাঁগনেয় দোস্ত আলাঁকে তাঁর উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। 
পরে তানি নবাবের পদকেও বংশানুক্ৰমিক করে নেন। কিন্তু এসব কাজে fei 
িজামের অনুমোদন প্রার্থনা করেন নি। ফলে নিজাম তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হন কিন্তু 
সাদাতুল্লার বিরদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেবার মত অবস্থা তখন নিজামের ছিল AT! 

এর মধ্যে কর্ণাটকে অস্থিরতা দেখা দেয়। সাদাতুললার মৃত্যুর পর দোস্ত আল 
নবাব হলেন। কিন্তু তান ছিলেন এ পদে ae ফলে সকল ক্ষমতা তাঁর 
প্র সফদার আলা ও শ্যালক চাঁদ সাহেবের কাছে কেন্দ্রীভূত হয়। ১৭৩৬ AEH 
তাঁরা ত্রাচনোপল্লী দখল করেন। ত্রাচনোপল্লী হিন্দু রাজ্য হওয়ায় মারাঠারা 
উত্তোজত হয়ে ওঠে। frame এই সুযোগ নিয়ে ম রাঠাদের সঙ্গে যনস্তভাবে কণ্টক 


করেন এবং তাঁর 


কর্ণাটকে ফরাসী ও ইংরেজ উভয়েরই বাণিজ্য কুঠি ছিল। ফরাসী i 
পণ্ডিচেরীতে আর ইংরেজদের MEE | এই জাই qut কোন ইডি ছল 


ভারতের এই পরিস্থিতিতে ইউরোপে আরম্ভ হয় অস্টিয়ার উত্তরাধিকার সংকরন্ত 
য্দ্ধ। এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ও UPS পরস্পর বিরোধী দলে যোগ দেয়। ফলে ইউ- 
রোপের এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া ভারতেও হয়োছিল। পরিস্থিতি গুরুতর হয় তখন 
যখন এক বিশাল ইংরেজ নৌবহর ভারতে এসে CTR এবং ফরাসী ব্যবসায়ীদের 
বন্দী করে। ডুপ্লে সঙ্গে সঙ্গে আনোয়ারউদ্দীনকে অনুরোধ করেন যেন তিনি 
ইংরেজদের এই আচরণ দমনে উদ্যোগণ হন। নবাবের পক্ষেও নিক্ষিয় থাকা সম্ভব 

না। কারণ এসব ঘটনা ঘটছিল তাঁরই রাজ্যে। কিন্তু তান ইংরেজদের সংযত 
করতে পারলেন না। নিরুপায় ডুপ্লের অনুরোধে লা THC নেতৃত্বে এক বিশাল 
ফরাসী নৌবহর ভারতে এসে পোশছায়। ফলে আরম্ভ হয় প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধ। 

এই যুদ্ধে ফর।সীগণ অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। Wala তারা ইংরেজ:দের 


পরাজিত করে। মাদ্রাজ তাদের দখলে চলে যায়। আনোয়ারউন্দশনের বাহিনীও 


ফরাসা দের AS পরাজিত হয়। 


ইউরোপায় স্বার্থের ATS 33€ 


কিন্তু তা age ফলাফল অমামাংসিত। কারণ ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের 
যুদ্ধ আইলা-চ্যাপেলের সন্ধি দ্বারা মীমাংসত হয়। এই সন্ধিতে স্থির হয় যে 
তারা ভারতেও যুদ্ধ বন্ধ করবে। উত্তর আমেরিকায় লুইবার্গের afew ভারতে 
ফরাসারা ইংরেজদের মাদ্রাজ ফিরিয়ে দেয়। 

কিন্তু এই র:জনৈতিক প্রশ্নের বাইরে প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধের একটা আলাদা 
তাৎপর্য আছে। সেই তাৎপর্য হল এ্রীতহাসিক ম্যালসনের ভাষায় যুদ্ধে এটা 
ATE হয়ে গেল যে করমণ্ডল উপকূলেই যে কোন একটি ইউরোপীয় শান্ত দ্বারা 


> 
ভারত [বাজত RAI ॥ দ্বিতীয় অংক ঃ দ্বিতীয়'কর্ণটকের mou ॥ 


প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধে উভয়পক্ষের প্রচুর ক্ষয়ক্ষাত হয়োছল। সুতরাং আশা 
করা গিয়োছল ১৭৪৮ খন্টাব্দে যে শান্তি স্থাঁপত হয়োছল তা দীর্ঘস্থায়ী হবে। 
কিন্তু এক বংসর যেতে না যেতেই উভয়পক্ষই আরেকবার শান্ত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত 
হয়ে গেল। অবশ্য তার জন্যও প্রয়োজন ছিল. একটা পারাস্থাত সৃচষ্টির। 

প্রথম কর্ণটকের যুদ্ধে সৈন্যবাহনী উভয়পক্ষই সম্প্রসারত করোছিল। প্রয়ো- 
জনে তারা ভারতীয়দেরও সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করোছল। যুদ্ধের পর কোন পক্ষই 
আর সৈন্য সংখ্যা সীমিত করতে চাইলো না। অথচ এই বিপুল পাঁরমাণ সৈন্য বাহ- 
নীর তত্তাবধানও ছিল ব্যয়-বহূল। তাই তারা একটা পাঁরকম্পনা করে। পাঁরকজ্পনা 
হল, যাঁদ কোনভাবে সেনাবাঁহনীর ভার ভারতীয় রাজন্যবর্গের উপর চাপিয়ে দিতে 
পারে তাহলে একই সঙ্গে তাদের দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। একটি হল সেনাবাহিনীর 
ব্যয়ভার থেকে অব্যাহতি ; আর দ্বিতীয়াট যে রাজা সেনাবাহিনণ গ্রহণ করবেন প্রয়ো- 


তাদের এই পাঁরকল্পনা রূপাঁয়ত হওয়ার মত পারাস্থাতও ছিল তখন ভারত- 
বর্ষে। কেননা ভারতীয় রাজন্যবর্গ তখন পরস্পরের ate ঈর্যাকাতর এবং 'িবদমান। 
তই প্রয়োজনে তাঁরা বিদেশীদের সাহায্য নিতেও shoo ছিলেন না। সুতরাং এই পাঁর- 
কল্পনার প্রথম বল তাঞ্জোর। হায়দরাবাদ এবং বলাবাহুল্য কর্ণাটক-ও এই পথ গ্রহণ 
করে। 

তাঞ্জোরের শাসক শাহজাীর সঙ্গে বিবাদ ছিল তাঁর অবৈধ ভ্রাতা প্রতাপ সিংহের d 
শাহজী প্রতাপ সিংহ কর্তৃক বিতাড়িত হলে ইংরেজদের AIT প্রার্থনা করেন। 
ইংরেজরা তাঁকে তাঞ্জোরের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র দেবীকোন্রাইয়ের অধিকারের 
বিনিময়ে সহায্যদানে সম্মত হয়। প্রতাপ সিংহ তখন দেবণকোট্রাই ছাড়া আরও আতি- 
fae কিছ; অপ্টলের অধিকার ছেড়ে দিতে প্রস্তাব করলে ইংরেজরা প্রতাপ RTS 
সমর্থন জানায়। ফলে নিরুপায় শাহজাী ইংরেজ আশ্রয়ে মাদ্রাজে বাকী জীবন আঁত- 
বাহিত করেন। ইংরেজদের এই সাফল্য ফরাসাঁদেরও উৎসাহিত করে। তারাও 
অন্যত্র একই সাফল্যের আশায় তৎপর হয়ে ওঠে। 

১৭৪৮ সালে হায়দরাবাদের নিজাম আসফ জং-এর মৃত্যুর পর তাঁর "LS নাসির জং 
ও দৌহিত্র মুজাফফর জং উভয়েই নিজাম পদের দাবাঁদার হন। নাঁসর আপন 
শন্তিবলে সিংহাসনলাভ করেন। ফলে ম.ুজাফফর তাঁর খুল্পতাতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে 
লুপ্ত হন। এই পরিস্থিতিতে হায়দরাবাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে 
ফরাসীদের সুবিধাই হয়োছল। 


> It brought into view silently but surely the possibility of the con- 
quest of India by one or the other of the two European powers on the 
Coromandel coast. —Malleso, 


২২৬ ভারত কথা 


অন্যাদকে কর্ণাটকের অবস্থাও ছিল ফরাসীদের অনুকূলে । . ১৭৪৮ AMTT 
চাঁদা সাহেব মারাঠা বন্দীশীলা থেকে ম্টীন্লাভ করেন। [তান আক্টে ফিরে আস- 
তেই তাঁর সঙ্গে আনোয়ার উদ্দীনের বিরোধ আরম্ভ Za Tela হায়দরাবাদের মুজাফ- 
ফর জং-এর সশ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন এবং তাঁরা যুন্তভাবে ডুপ্লের কাছে ফরাসী 
সাহায্য প্রার্থনা করেন। GUA স্বাভাবিকভাবেই সাহায্যদানে স্বীকৃত হলেন। সাম্ম- 
fae «rms আনোয়ার উদ্দীনকে পরাজিত ও নিহত করে। তাঁর পত্রকে বন্দী 
করে নিয়ে যাওয়া হয়। চাঁদা সাহেব কর্ণাটকের নবাব হলেন। আর হায়দরাবাদের 
নিজাম হলেন মুজাফফর। এইসব ঘটনায় দাঁক্ষণ ভারতে ফরাসী প্রভাব অসাধারণ 
বৃদ্ধি পায়। 

এই পাঁরাস্থাত স্বভাবতঃই সহজভাবে মেনে নেওয়া ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব ছিল 
না। আনোয়ারের আরেক পূত্র মহাম্মদ আলি পালিয়ে ভ্রিচিনোপল্লশীতে চলে আসেন 
এবং ইংরেজ সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল ইংরেজরা ৷ 
তারা দ্রুত সাহায্যদানে স্বীকৃত হল। তাদের সঙ্গে TS হলেন হায়দরাবাদের পদচ্যুত 
নিজাম নাসির জং। 

এইভাবে দ্বিতীয় কর্ণটকের যুদ্ধের Dn প্রস্তুত হয়। এই যুদ্ধে ফরাসী পক্ষের 
পঢরোভাগে ডুপগ্লে আর ইংরেজ পক্ষের পুরোভাগে রবার্ট ক্লাইভ | 

এই যুগ্ধের প্রথম দিকে ফরাসীগণ উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেলেও পরবতাঁ পর্যায়ে 
র্লাইভের রণনীতি ও কট ales কাছে তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়। ATT- 
TEX সান্ধদ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয়। এই সন্ধি aaa উভয়পক্ষই দেশশয় 
রাজনাবর্গের বিবয়ে হস্তক্ষেপ না করতে সম্মত হন।  কর্ণটকে ব্রিটিশ প্রাধান্য 
স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই সান্ধিকে ম্যালিসন ফরাসীদের পক্ষে চরম অসম্মানের 


নিলে বর্ণনা করেছেন। অংক reg Sacer QC 

পণ্ডিচেরীর সন্ধি ইতগ-ফরাসী দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে পারে ন। তার উপর 
৯৭৫৬ খস্টাব্দে ইউরোপে আরম্ভ হয় সপ্তবর্ষ Gy] যুদ্ধ। এই যুদ্ধেও দুই 
প্রাতপক্ষ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স aem এই বুদ্ধের ASA A শোনা গেল ভারত 
ভূমিতেও | 

সপ্তবর্ধ ব্যাপী যুদ্ধের খবর ভারতে এসে পেণঁছানো মাত্র ক্লাইভ বংলায় ফরাসী 
অধিকৃত চন্দননগর আঁধকার করেন। ফ্রান্স থেকেও ভারতে পাঠানো হয় ল্যালাকে ৷ 
ল্যালীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ আরম্ভ হল। 

ক্লাইভের চন্দননগর দখলের জবাব দিতে ল্যালী মাদ্রাজ দখল করেন। এরপর 
fold হায়দরাবাদ থেকে ব্যসীকে ডেকে পাঠিয়ে মারাত্মক ভূল করেন। ১৭৫৮ 
খষ্টাব্দে ইংরেজরা মাদ্রাজ TW UD করে এবং ফরাসশ অধিকার থেকে মশলণপত্তম 
ছিনিয়ে নেয়। এরপর TJAT ও Ti যক্ভাবে মাদ্রাজ জয় করলেও সেই জয় vim 
ধরে রাখতে পারেন নি। বন্দীবাসের যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর কাছে ফরাসী বাহনপর 
শোচনীয় পরাজয়ই ভারতে ইঞ্গ-ফরাসী দ্বন্দের মীমাংসা করে দেয়। 


অন্যদিকে ইউরোপে সপ্তবর্ধ বাপী যুদ্ধের অবসান হয় প্যারসের সান্ধির দ্বারা । 
এই সন্ধি ভারতের ইঙ্া-ফরাসী দ্বন্দেরও মীমাংসা করে দেয়। সান্ধর সর্ত TAP 
পণ্ডিচেরী ও চন্দননগর ফরাসীদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু ও দুই জায়গা 
সুরক্ষিত করার অধিকার তাদের দেওয়া হয় না। foals কর্ণাটকের TEM ভারতে 


FIAI বাণিজ্য একেবারে ধংস করে দেয়। সেই সঙ্গে ভারতে ফরাসী AST গঠনের 
স্বপ্নেরও অবসান হয়। 


ইউরোপীয় স্বার্থের সংঘাত ২২৭ 
॥ ফরাসী ব্যর্থতার কারণ ॥ 
প্রথমদিকে ফরাসাগণ ভারতবর্ষে যে সাফল্য পেয়োছল তাতো তারা ধরে রাখতে 
পারেই নি, বরং শেষ পর্যন্ত তাদের বড়ই অসম্মানজনক পরাজয় মেনে নিতে হয়। 
তাদের এই ব্যর্থতার Forfa কারণ নির্দেশ করা যায়। 


প্রথমতঃ অষ্টাদশ শতাব্দী ফরাসীগণ ইউরোপ মহাদেশীয় সমস্যায এত বেশী জাঁড়য়ে 
fea যে অনার দৃষ্টি দেবার অবকাশ তাদের ছিল না। ইউরোপে ফ্রান্সের লক্ষ্য ছিল 
প্রাকতিক সীমারেখা অর্জন করা। এই জন্য তাদের জাঁড়য়ে পড়তে হয়েছিল নির- 
EA যৃদ্ধে। ভারত বা উত্তর আমোরকার সাম্রাজ্য অপেক্ষা ইউরোপের কয়েক শত 
মাইলের অধিকার অর্জন ছিল তাদের বিবেচনায় অনেক বেশী RET | feng 
শেষ পর্যন্ত তারা ও মহাদেশেও কিছু অর্জন করতে পারে নি, আর বাইরে উপানিবোশক 
সামাজ্য গঠনের যে সন্ভাবনা ছিল তাও তারা অবহেলায় হারায়। অন্যাদকে ইংলন্ডের 
মহাদেশ থেকে পাবার কিছুই ছিল না। মূল ভূখণ্ড থেকে তো তারা faena 
ইউরোপে তাদের শুধু লক্ষ্য ছিল শন্তিসাম্য বজায় রাখা। ইংলন্ডের আসল লক্ষ্য 
উপাঁনবোশক আধিপত্য TSA | এই লক্ষ্যে তারা ফরাসীদের পর্যন্দস্ত করে ভারত ও 
উত্তর আমোরকায় অসাধারণ সাফল্য লাভ করে। 


দ্বিতীয়ত ফ্রান্স ও ইংলণ্ড উভয় দেশের সরকারণ দষ্টিভংগণ পার্থকাও ফরাসী 
ব্যর্থতাকে ত্বরান্বিত করে। ফ্রান্সে চর্তুদশ লুইয়ের অপ্রাতহত ট্বৈরতন্ত দেশের পক্ষে 
কল্যাণকর হয় dw ক্রমাগত যুদ্ধ করে তান তংক্ষাণক সাফল্য পেয়েছেন ঠিকই ; 
সেই সাফল্যই অন্যাদকে পতনকে ডেকে আনে। তাঁর উত্তরাধকারীরা ছিলেন অপ- 
দার্থ। অন্যদিকে ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা ছিল অনেক উদারনৌতক। ফরাসী শাস- 
নের অক্ষমতার উপর আলোকপাত করে আলফ্রেড লায়ল বলেছেন, NRY এবং 
অযোগ্য মন্দের দ্বারা ভুল পথে চালত হয়ে পণ্যদশ লুই যে AAMT ইউ- 


রোপীয় xe অনুসরণ করেন তার ফলেই সপ্তবর্ষ ব্যাপী ALK ফ্রান্স ভারতে 
আধিপত্য হারায় | 


তৃতীয়তঃ ফরাসী ও ইংরেজ উভয়ের miie সংস্থা গঠনের মধ্যেও আছে 
পার্থক্য। ফরাসণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ছিল একটি সরকারী বিভাগ । অংশীদারদের 
মধ্য থেকে ফরাসী সম্রাট এই কোম্পানীর পরিচালকদের নিয়োগ করতেন। সরকারীই 
অংশশদারদের লভ্যাংশ দিতেন। ফলে কোম্পানীর সংপাঁরচালনায় বা সাফল্য Oe 
অংশশদারদের কোন আগ্রহ ছিল না। অন্যাদকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ছল 
একাটি স্ব-শাঁসত সংস্থা। অংশবদারগণ কোম্পানীর উল্লাততে সর্বদাই সচেতন থাক- 
তেন। তাঁদের কাছে প্রধান ছিল বাণিজ্য d বাঁণাজ্যক স্বার্থ সুরাক্ষত করার পর রাজ- 
নগীতি। ফলে ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্য ছিল অনেক TGS ও লাভজনক । কোম্পা- 
নগর আর্থিক অবস্থা এতটা স্বাচ্ন্দপূর্ণ ছিল যে একবার তাঁদের 'ব্রাটশ রাজকেষে 

বাংসাঁরক ৪০০,০০০ পাউণ্ড দিতে বলা হয়োছল। 
চতুর্থতঃ কর্ণাটক যুদ্ধ থেকে aie যে, নৌ-শীন্তই ছিল ইঙ্গ-ফরাসীর 
দ্বন্দের গাঁত নির্ধারক। অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধে ফরাসী নৌ-শান্তি 
বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা আর এই ক্ষতপূরণ করে উঠতে পারে ন। অন্য- 
— ii was through the short-sighted, ill managed European policy of. 
mistresses and by incompetent ministers 


: isgui y his 
Louis XV, misguided by. in the Sı Years' 

ner Indian settelments in the Seven Years Work. 
that France lost — Alfred Lyall. 


২২৮ ভারত কথা 


দিকে ইংলণ্ড তার নৌ-শান্তর যথাযথ সদ্ব্যবহার করে কেবল ভারতেই যে সাফল্য 
পেয়োছল তা নয়, ইউরোপীয় প্রাতদ্বান্দিতায়ও তারা সফল হয়।. প্রকৃতপক্ষে উপাঁনবেশ 
TOA ইংলশ্ডের যাবতীয় সাফল্যের মুল কাঠি হল তাদের নৌ-শান্তর অপ্রাতি- 
রোধ্যতা। 

AGTE বাংলায় ইংরেজরা ১৭৫৭ সালে যে সাফল্য পেয়োছল তাই প্রকৃতপক্ষে 
ভারতে তাদের ভাগ্য সীনীশ্চতভাবে নির্ধারণ করে 'দয়োছল। তাতক্ষাণকভাবে È 
সাফল্যে ভারতে তাদের মর্যাদা আকস্মিকভাবে গগনচুম্বী হয়ে যায়। তাছাড়া তারা 
অপাঁরমেয় সম্পদের অধিকারীও হয়। অন্যদিকে প্রথম দিকে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীগণ 
সফল হলেও তাদের সম্পদ সরবরাহ করার সামর্থ দাঁক্ষিণাত্যের ছিল না। গিনসেণ্ট 
স্মিথ তাই বলেছেন, যারা নৌ-পথ এবং গাঞ্গেয় উপত্যকার সম্পদের উপর কৃত 
প্রতিষ্ঠা করেছে তাদের We বা ব্যুসীর পক্ষে পৃথক বা ae ভাবে পরাজিত করা 
সম্ভব ছিল না।* ম্যারিয়ট বলেন. ডুপ্লে ভারতে প্রবেশের চাবি মাদ্রাজে খুজে ভুল করে- 
ছিলেন, আর ক্লাইভ যুক্তিসংগতভাবেই তা খুজে পেয়েছিলেন বাংলায় 

ষষ্ঠতঃ নেতৃত্বদ'নের দিক থেকেও ইংরেজরা ছিল ফরাসণদের তুলনায় অনেকেটাই 
«to t ডুগ্লে ও ব্যসীর যোগ্যতা নিয়ে নিশ্চয়ই কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু এক 
সংকটময় মূহর্তে ল্যালীর অক্ষমতা পাঁরাস্থাতকে ফরাসীদের আয়ত্তের বাইরে নিয়ে 
যায়। অন্যদিকে ইংরেজদের নেতৃত্ব ছিল অনেক বেশণ সক্ষম War orn, সাহসিকতা- 
পর্ণ এবং উৎসগর্কিত। Aer সাফল্য তাঁদের জন্য যেন নাঁদ্টই ছিল। 

সপ্তমতঃ ফরাসীদের ব্যর্থতায় ডু্লের ব্যান্তগত দায়-দায়িত্ব অগ্রাহ্য করা যায় ATI 
তাঁর প্রথম ভুল হল তান এদেশের রাজনৈতিক প্রশ্নে এত বেশী জাঁড়ত হয়ে যান যে 


"UI সুতরাং সঠিক পারিপ্রোক্ষত [স্থির করতে না পারলে সাঁঠক নাতি নির্ধারণও 
সম্ভব নয়। ডুগ্লে তাঁর নীতি ও কমধারা স্থির করার ক্ষেত্রে এই মারাত্মক ভুল বিচ,র- 
কৌশল গ্রহণ করোছলেন। সবশেষে প্রাথামক সাফল্যে তিনি এত বেশনী উচ্চাকাংখী 
এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন যে তাঁর উচ্চতর কর্তৃপক্ষকেও নিয়মিত পাঁরস্থিতি অব- 
হিতও করতেন না। তাই তিনি যে সময়মত Tpi থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পানান 
তার জন্য কেবল ফরাসী সরকারকে আঁভযুন্ত করলে চলবে না, দায়ত্ব ছিল 
তাঁরও। 


© Neither Bussy nor Dupleix singly, nor both ci 
of success against the government which contro 
ihe resources of the Gangetic Valley. 
s Dupleix made a cardinal blunder in looking for the ke 
in Madras; Clive sought and found it in Bengal. 


ombined had a chance 
lled the sea-routes and 
—V. Smith. 
y of India 
—Marriott. 
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Growth of English East India Company’s com- 
merce and political power in Bengal till 1765— 
Growth of English trade in Bengal in the first half 
of 18th century—Farman of 1717—frictions with 
the Nawabs—conflict between the English and 
Siraj from 1756 to Plasey—its results—conflict 
with Mir Quasim—Buxer (1764)—Dewani 1765. 


u বিষয়-ক্রম d 
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চতুর্থ অধ্যায় 
বাংলায় ইংরেজ প্রভাব বিস্তার 


বাংলার £2 ইণ্ডিয়া কোম্পানী 


ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাই [ছিল সর্বাপেক্ষা উর্বর ও সম্পদশালী | 
বাংলার শিল্প ও বাণিজ্যও ছিল খুবই UNS. ওরঙ্গজেবের চরম অর্থ সংকটের সময় 
কিংবা পরবর্তীকালে যখন কেন্দ্রীয় মোগল শান্ত যথেষ্ট দুর্বল তখনও বাংলা নিয়ামত 
মোগল রাজকোষে রাজস্ব জমা TTS I 

স্বভাবতঃই এখানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তার কমচারীদের বাণিজ্যিক স্বার্থ 
ছিল অনেক ব্যাপক ও গভীর। ১৭১৭ সালে কোম্পানী মোগল সম্রাট ফ।রূক শায়া- 
রের কাছ থেকে. এক গুরুত্বপূর্ণ ফরমান বা নিদেশনামা লাভ করেই এই নিদেশ- 
নামা কোম্পানীকে Ta শুল্কে আমদানী ও রপ্তানী করার আঁধকার 'দয়েছিল। 
কোম্পানীকে তার মাল চলাচলকে নিরাপদ ও নিশ্চিত করতে কোম্পানীকে "nes বা 
অনুমোদন-পত্র দানের আঁধকারও দেওয়া হয়োছিল। কোম্পানীর কমচারীদেরও এখানে 
বাবসা করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা ফরমানে উল্লিখিত সযোগ- 
সুবিধাগুলি ভোগ করার অধিকারী ছিল না। তাদের অন্যান্য ভারতীয় ব্যবসায়ী- 
দের মতই শুল্ক দিতে হত। 

কিন্তু এই ফরমানই বাংলার নবাবদের সঙ্গে কোম্পানীর যাবতীয় বিরোধের উৎস 
হয়ে দাঁড়ায়। তার প্রথম কারণ এই ফরমানের ফলে বাংলার রাজস্ব সংগ্রহের পারমাণ 
উল্লেখযেগ্যভাবে হাস পেয়োছল। আর দ্বিতীয় কারণ হল অধিকতর লাভের প্রত্যা- 
শায় কোম্পানীর SEDI দস্তকের অপব্যবহার করে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসার 
ক্ষেত্রেও শুল্ক ফাঁক দিতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিল। ম্মার্শদকুলি থেকে আলণবার্দ 
পর্যন্ত বাংলার সকল নবাবই ইংরেজদের È ফরমানের ব্যাখ্যার বিরোধীতা করেছেন 
এবং ফরমানের অপপ্রয়োগের জন্য রাজকোষে প্রচুর টাকা কোম্পানীকে জমা দিতে বাধ্য 
করেছেন। LM, তাই নয়, দস্তকের অপব্যবহারও তাঁরা বহুলাংশেই বন্ধ করতে পেরে- 
ছিলেন। কোম্পানীও তার বাণাজ্যক স্বার্থে নবাবের এই কর্তৃত্বকে মেনে নিয়েছিল। 
কিন্তু নবাবকে অগ্রাহ্য করার প্রবণতা কোম্পানীর কমণ্চারীদের মধ্যে অব্যাহতই ছিল। 

w দিরাজদৌল্লা ॥ 


পাঁরস্থিতি জাঁটল রূপ ধারণ করে যখন আলীবা্দর পর তাঁর দৌহিত্র 1সরাজ- 
THIET বাংলার নবাব হন।. সিরাজ ছিলেন বয়সে তরুণ এবং অত্যন্ত বদমেজাজশী। 
[তান দাবী করেলেন মার্শদকুলি খাঁর সময়ে ইংরেজরা যে শর্তে বাংলায় বাণিজ্য 
^ করতো এখনও তাদের সেই শর্তেই বাণিজ্য 
করতে হবে। কিন্তু ইংরেজরা নবাবের এই 
নিদেশ মেনে নিতে অস্বীকার করলো। তখন 
তারা সদ্যসদ্য দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের পরাজিত 
করে যথেন্ট নৈতিক বলে বলীয়ন। তাছাড়া 
ভারতীয় রাজন্যবর্গের রাজনৈতিক ও সামরিক 
দুর্বলতা সম্পর্কে তখন তারা বেশ ওয়াকবহাল। 
FOI তারা নবাবকে শুল্কদানের পারবতে 
কলকাতায় সকল ভারতীয় পণ্যের উপরই আঁত 
রিক্ত শুল্ক দাবী করলো। কারণ কলকাতা তখন 
N UH OS তাদের জাঁমদারী। ফলে নবাব স্বভাবতঃই ইংরে 
[সিরাজ জদের উপর ক্ষিপ্ত হলেন।তান এমনও সন্দেহ করেন যে 
তারা সম্ভবতঃ তাঁর প্রাতদ্বন্বীদের বাংলার নবাবী পদে বসাবার ষড়যন্ত্রে িস্ত। 
উভয়ের সম্পকে তিন্ততা চূড়ান্ত পর্যায়ে পেছালো তখন, যখন ইংরেজরা নবা- 


২৩০ বাংলার ইংরেজ প্রভাব বিস্তার 
বের অনুমতি ছাড়াই কলকাতা সুরক্ষায় উদ্যোগী হয়। আসলে ইংরেজরা চন্দননগরে 


অবাঁস্থত ফরাসীদের আক্রমণের আশংকাতেই একাজে অগ্রসর হয়োছল। কিন্তু 
সিরাজের কাছে যুক্তিযুক্ত ভাবেই মনে হল ইংরেজদের এই আচরণ বাংলায় তাঁর সাৰ, 
ভৌমত্বকে অগ্রাহ্য করার সাসল। সুতরাং একজন স্বাধীন শাসকের পক্ষে একটি 
বেসরকারী বাঁণাঁজ্যক সংস্থার দুর্গ নির্মাণের চেষ্টা এবং সেই সংস্থার কর্মচারীদের 
দেশের আইন মেনে না চলার গুদ্ধত্য মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া সিরাজ 
আরও উপলাব্ধ করেছিলেন যে যাঁদ তান ইংরেজ ও ফরাসীদের সংঘর্ষ করতে দেন 
বাংলার মাটতে তাহলে তাঁকেও কর্ণাটকের শাসকের মত দুর্ভাগ্য মেনে নিতে হবে। 
সুতরাং Tels ইংরেজ ও ফরাসী উভয়কেই তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলতে 
এবং বাংলায় কোন সংঘর্ষে লিপ্ত না হতে নির্দেশ দেন। ফরাসরা নবাবের দেশ 
মেনে নিলেও ইংরেজরা কর্ণপাত করলো না। তারা যেন পূর্ব দিগন্তে এক নবীন 
আশার অরুণোদয়ের AST আভা .দেখতে পেয়েছে। সুতরাং দ্বারা আর থেমে 
থাকতে প্রস্তুত নয়। তারা নবাবী নির্দেশ অগ্রাহ্য করেই বাংলায় বাণিজ্য করতে 
চাইলো। এমন কি তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বাংলার বাণিজ্যিক আঁধকার দাবী 
করলো। সিরাজের আর ইংরেজ আভিসান্ধি বুঝতে বাকী থাকলো না। [তানি তাদের 
প্রচালত আইন মেনে চলতে বাধ্য করবেন বলে 'স্থির করলেন। 

অদ্বাভাঁবিক দ্রুতগতিতে এবং Vane প্রস্তুতি ছাড়াই ?সরাজ ইংরেজদের কাঁশিম- 
বাজার XS দখল করলেন এবং কলকাতা অভিমুখে অগ্রসর হয়ে ফোর্ট উহীলয়ম 
দখল করলেন। fein তাঁর এই সহজলভ্য সাফল্যে প্রমত্ত হয়ে কলকাতা ত্যাগ করে 
উৎসবে মেতে উঠলেন। সেই সুযোগে ইংরেজরা জাহাজে গায়ে আশ্রয় নিল। সিরাজ 
এক অমাজনীয় ভুল করলেন। শুর সামর্থের যথাযথ পরিমাপ তানি করতে পার- 
লেন না। : 

সমদদ্রের কাছে ফলত'য় AATA ইংরেজ রণতরণ সব অপেক্ষামান, ইংরেজরা সেখানে 
অপেক্ষা কতে লাগলো মাদ্রাজ থেকে সম্ভাব্য সাহার প্রত্যাশায়। অন্যাদকে তারা 
সিরাজের দরবারে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারে উদ্যোগৰ হলেন। ইংরেজ ষড়যন্ত্রের শিকার 
হলেন যাঁরা, তাঁরা হলেন সিরাজের প্রধান সেনাপাঁত মীরজাফর. কলকাতার অধিকর্তা 
মানিকচাঁদ, ধনী ব্যবসায়ী উমিচাঁদ, বিখ্যাত মহাজন জগৎশেঠ এবং খাদিম খাঁ। এই 
সময় মাদ্রাজ থেকে শান্তশালী নৌবহর নিয়ে কলকাতায় পেশছলেন রবার্ট ক্লাইভ ও 
ওয়াটসন। ক্লাইভ এসেই কলকাতা পুনরুদ্ধার করলেন এবং নবারকে তাঁদের সকল 
দাবী মেনে নিতে বাধ্য করলেন। 

কিন্তু এতেই তখন ইংরেজদের খুশী হবার কথা নয়। WaT চাইলো বাংলার 
নবাবী পদে সিরাজের পাঁরবর্তে তাদের মনোনীত একজন পন্তুলকে বসাতে এবং 
সেই AOA তারা খুজে পেলো মীরজাফরের মধ্যে। সংতরাং ষড়যন্ত্রের SUE রূপ 
দিয়ে তারা সিরাজের কাছে অসম্ভব দবীসমূহ পেশ করলো। আসলে উভয়পক্ষই 
বুঝতে পেরেছিল কেবল মাত্র যুদ্ধ ক্ষেত্রেই Tata বিরোধের চূড়ান্ত İMA 
সম্ভব। সেই অনুসারে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন মযার্শদাবাদ থেকে কুঁড়ি মাইল 
দূরে পলাশীর প্রান্তরে উভয়পক্ষ পরস্পরের জন্মুখীন ইল। প্রকৃতপক্ষে এই Wu 
ছিল নামেই য্দ্ধ। কারণ ইংরেজ পক্ষে মৃতের সংখ্যা ২৯. আর সিরাজের পক্ষে 
মৃতের সংখ্য! প্রায় পাঁচ শত। মীরজাফর ও রায় দূলভি পরিচালিত নবাব সৈন্য এই 
যুদ্ধে অংশ নেয় নি। কেবল মীরমদন ও মোহনলাল পাঁরচালিত মুষ্টিমেয় সৈন্য 
প্রবল সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছিল। সিরাত যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে পলায়ন করতে 
বাধ্য হন। তারপর তিনি ধৃত হয়ে মীরজাফরের পুত্র মরণের হাতে নিহত হন। 


বাংলায় ইংরেজ প্রভাব বিস্তার ২৩১ 


পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের সাফল্য প্রকৃতপক্ষে ক্লাইভের Faller সাফল্য। 
তান সুকৌশলে জগৎশেঠের ভীতি আর মীরজাফরের উচ্চাশাকে কাজে লাগিয়ে প্রায় 
feared চমকপ্রদ এঁতিহাসিক সাফল্যলাভ করেন। 

সামারক দিক থেকে পল-শণর যুদ্ধ যতই তুচ্ছ ঘটনা হোক না কেন. এর রাজ- 
নৈতিক প্রাতীক্রির়া ছিল সুদূর প্রসারী। ম্যালিসন বলেছেন. অন্য কোন যুদ্ধের ফলা- 
ফল এত ব্যাপক. এত তাংক্ষাণক অথচ স্থায়ী হয় নি। কোম্পানী ও তার কর্মচারী- 
গণ নতুন নতুন ANI মীরজাফরের কাছ থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করে। কোম্পানী লাভ 
করে চব্বিশ পরগণার জাঁমদারী। কোম্পানী নগদে যে বিপুল ধন-সম্পদ লাভ করে 
তা THA তারা তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে ভারত জয়ের ব্যয়ভার নির্বাহ 
করে। কোম্পানীর কমণচারীরাও বিপুলভাবে পুরস্কৃত হয়। ক্লাইভ একাই ব্যন্তিগত- 
ভাবে পেয়েছিলেন ষোল লক্ষ টাকা । তাছাড়া তাঁকে বাংলায় [ব্রিটিশ অধিকৃত wera 
প্রশাসক নিয়োগ করে সম্মানত করা হয়। 

এছাড়া কোম্পানন বিহার, উড়িষ্যা ও বাংলায় স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করার অধিকার 
লাভ করে। কোম্পানী কলকাতায় একটি টাকশাল স্থাপন করে। 

তৃতীয়তঃ রাজনৈতিক দিক থেকে বাংলায় কোম্পানীর গুরুত্ব ও প্রভ'ব উভয়েই 
বৃদ্ধি পায়। মীরজাফর নামে মাত্র নবাব হলেন। ইংরাজের Seria হেলনেই তাঁর 
গাঁতাবিধি নিয়ন্ত্ৰিত হত। প্রকৃত শাসনক্ষমতা সমার্পত হয়েছিল কোম্পানীর উপর । 

সর্বশেষে কোম্পানীর আরও তাৎপর্যপূর্ণ লাভ হয়েছিল অন্যাদক থেকে । বাংলার 
অপাঁরমেয় ধন-সম্পদ তারা এবার ব্যয় করার সুযেগ পেল ভারতবর্ষে তাদের রাজ- 
নৈতিক উচ্চাশা চারতার্থ করার উদ্দেশ্যে।  গ্যাডাঁমরাল ওয়াটসন তাই পলাশখর 
যুদ্ধকে শুধু কোম্পনী নয় সামাগ্রকভাবে 'ব্রাটশ জাতির দিক থেকেও অসাধারণ 
গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন।৯ পলাশীর Gee বাংলায় অন্যান্য ইউরোপীয় 
জাতির সকল স্বপ্নের অবসান Vibra ছিল। 

এখন থেকেই বাংলার সীমাহীন VY SS সূচনা হল। এখন থেকে বংলায় নবাব 
থাকলেন, অথচ তাঁর ক্ষমতা নেই। অন্যদিকে ইংরেজদের ক্ষমতা আছে. দায়িত্ব নেই। 
ফলে দুনণীতপরায়ণ, অত্যাচারী ও দ্বার্থপর কোম্পানীর কর্মচারীদের হাতে বাংলার 
জনগণের লাঞ্ছনার সামা রইলো না। ॥ মীরজাফর d 


মীরজাফর শীঘুই তাঁর কৃতকর্মের ভয়াবহতা অনুভব 
করতে পরলেন। কোম্পানীর কমচারীদের দাবী অনু- 
যায়ী পুরস্কার আর উৎকোচ দিতে দিতে রাজকোষ 
নিঃশেষিত হয়ে গেল। তখনকার পরিস্থিতি বোঝাতে 
ম্যালিসন বলেছেন যে তখন কমণ্চারীদের লক্ষ্য ছিল যা 
পাওয়া যায় তাই লুটে নেওয়া. মীরজাফর যেন এক 
সোনার থলি_ইচ্ছেমত তাতে হাত ঢুকিয়ে তুলে নেওয়া 
যায় যতখানি সম্ভব।” কোম্পানীর রাত 
বাংলার সম্পদ অপরিমেয়_ ধরে নিয়ে acp নিদেশ দেন 
2 The battle of Plassey was of extraordinary 
importance not only to the Company but to 
the British nation in «eneral, — Watson. 
ধমরজাফর ৩ The aim of Company's officials was to grasp 


all they could; to use Mir Jafar as a golden sack into which they 
could dip their hands at pleasure. —Malleson. 


১৮ 


২৩২ ভারত কথা 


বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রোসডেন্সীর ব্যয়ভারও বাংলাকেই বহন করতে হবে | কোম্পানীর 
লক্ষ্য শুধু অর বাণিজ্যই নয়, নবাবকে ব্যবহার করে বাংলার সম্পদ আহরণ । 
মীরজাফর IS বুঝতে পারলেন কোম্পানীর সকল দাবী মেটানো তাঁর পক্ষে 
সম্ভব «ai তান বত তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করতে লাগলেন ততই কোম্পানীর কর্ম 
চরীরা তাদের, প্রত্যাশার অপূর্ণতায় নবাবের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠতে লাগলো d 
শেষ পর্যন্ত ১৭৬০ সালের অক্টোবরে তারা মীরজাফরতকে তাঁর জামাতা মগরকাঁশমের 
CaS নবাবী ত্যাগে বাধ্য করলো। মীরকাঁশিমও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কোম্পানীকে 
বর্ধমান, মোদনীপুর ও চট্টগ্রামের জামদারী দান করলেন আর কোম্পানীর উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীদের উনিশ লক্ষ টাকা মুল্যের পুরস্কার বিতরণ করলেন। 
1 মীরকাশিম ॥ 
যে আশায় কোম্পানী মশরকাশিমকে নবাবের পদে আঁধাষ্ঠত করোছল WWE 
সেই আশা জাতংকে পরিণত হল। মীরকাশিম ছিলেন যেগা, কঠোর এবং “feat 
শাসক। শাঁঘুুই [তান বিদেশী নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেকে ae করতে উদ্যোগন হলেন | 
তান আশা করেছিলেন যে তাঁকে নবাবের পদে বসাবার জনো কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি 
স্বরুপ তান তো ইংরেজদের প্রচুর পাঁরমাণে পুরস্কৃত. করেছেনই, সুতরাং এবারে 
দেশ শাসংনর ক্ষেত্রে তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হবে। তান saw 
পেরোঁছলেন তাঁর স্বাধীন সত্বা অক্ষ: রাখার জন্য দরকার পাঁরপূর্ণ রাজকোষ এবং 
শান্তশালী সেন'বাহনী। সতরাং [তান জনজীবনে বিশুংখলা রোধে রাজস্ব [sept 
থেকে Ratio দূরীকরণে এবং ইউরোপীয় শিক্ষায় সেনাবাহিনীকে আধ্দীনক করে 
গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন কিন্তু এর কোনটাই ইংরেজদের কাছে প্রণীতকর ছিল না। 
বিশেষ করে মীরকাশম ইংরেজ কর্মচারীদের দস্তকের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে 
কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। কোম্পানীর কম্চারগগণ দাবী করলো তাদের পণ্য তা 
সে রপ্তানীর জন্যই হোক, কিংবা দেশের অভ্যন্তরে উপভোগের জনাই হোক, fn 
শক হবে। এতে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ অসন্তুষ্ট হল। কেননা যেখানে তাদের শুক 
দিতে হত সেখানে ইংরেজী কর্মচারীরা faeces বাণিজোর সুবিধা ভোগ করে। তা 
ছড়া এই কর্মচারীরা বেআইনীভাবে Wet তাদের অনঃগ্রহধনা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের 
কাছে বাক করতো। ফলে এরাও শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যেত।'এই Se. 
ব্যবস্থায় অসম প্রাতিন্বান্িতায় সং ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ধদংসের মুখে এসে দাঁড়িয়ে 
ছিল। আর নবাবও তাঁর রাজস্ব থেকে IBS হতেন। তদ:পাঁর কোম্পানী ও তার 
SUPA তাদের নবলব্ধ ক্ষমতায় প্রমন্ত হয়ে এবং অধীলগ্সায় নবাবের কর্মচারী 
ও বাংলার সাধারণ মানদষের উপর অত্যাচার আরম্ভ করোছল। তারা তাদের উপ- 
ঢৌকন ও উৎকোচ দিতে বাধ্য করতো। তারা ভারতীয় কৃষক, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের 
তাদের কাছে স্বল্প মুল্যে মাল বাক করতে এবং তাদের মাল বেশগ দামে কিনতে 
বাধ্য করতো। তাদের দাবী অগ্রাহ্য করলেই তারা অত্যাচার কর/তা, বন্দী করে 
রাখতো। এই সময়কে পার্সিভাল স্পীয়ার খোলাখুলিভাবে নিলঞ্জ ল্ঠনের সময় 
বলে বর্ণনা করেছেন।” প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকেই বাংলার সম্পদের Ge অবক্ষয় 
আরম্ভ হয়। 
মীরকাশিম বুঝেছিলেন এই অবস্থার প্রতিকার না হল বাংলার অস্তিত্বই রক্ষা 
করা যবে না। প্রথমেই তিনি অল্তঃবাণিজা থেকে সকল প্রকার শুল্ক রাহত করেন। 
অর্থাৎ যে সুবিধা জোর করে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ভোগ করতো তা [তিনি আইনগত 


"$ Thi je period of open and unashamed plunder. 
s This was the p p এনএ 


বাংলায় ইংরেজ প্রভাব বিস্তার ২৩৩ 


ভাবে তাঁর দেশের ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করেন। কিন্তু ইংরেজরা ভারতীয়- 
দের সঙ্গে ANI মেনে নিতে রাজী ছিল না। তাঁরা ENES পুন'প্রবর্তনের 
দাবী জানালো । সুতরাং আরেকটি যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হল। এই যুদ্ধের প্রাতি- 
পাদ্য বিষয় হলঃ মীরকাশম দাবী করলেন তিনি স্বাধীন নবাব, Here যে কোন 
[সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা তাঁর অ.ছে। অন্যাদকে ইংরেজদের awa হল, মগরকাশিম 
নবাব হয়েছেন তাদের দৌলতে. সুতরাং তাঁকে অদের নিদেশমতই চলতে হবে। 

মীরকাশম ও ইংরেজদের মধ্যেকার বিরোধকে এীতিহাীসকগণ নানাভাবে [চর 
করেছেন। ফোর্ট উইলিয়মের তদানীন্তন গভর্ণর BAT ভেরেল্‌্ট বলছেন হযে এই 
বিরোধের প্রকশ্য কারণ হল অন্তঃবাণিজ্য শুক REO কিন্তু অন্তনিণহত কারণ 
হল মীরকাঁশমের স্বাধীন নবাব [হাসবে নিজেকে প্রাতষ্ঠা করার ইচ্ছা । অধ্যাপক 
ডড্‌ওয়েল ও ডঃ নন্দলাল চ্যাটজেঁ* এই অভিমত'কই সমর্থন Sata কিন্তু একট? 
সুক্ষ্ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে মীরকাশিম রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের কেন 
চেণ্টাই করেন নি। যাঁদ করতেন তা হলে যে তিনটি জেলার Sarat তিনি ইংরেজ- 
দের দিয়েছিলেন তা 'ফাঁরয়ে নেবার চেষ্টা করতেন। কিংবা তিনি ইংরেজদের এক- 
চেটিয়া ব্যবসা ব্যাহত করতে উদ্যোগী হতেন। তান কেবল চেয়েছিলেন তাঁর afs- 
য়ারে, ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান অন্;প্রবেশের AMAF ATIS করতে । আর এই 
চেষ্টাকে স্বাধীন হবার চেষ্টা বলে কখনোই আভাহত করা যায় না। 

১৭৬৩ LOH পর পর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হবার পর মীরকাঁশম অযোধ্যা 
পালিয়ে যান। সেখানে তান, অযোধ্যার নবাব স্জাউদ-দীল্লা এবং পলতক UNIS 
সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম এক ইংরেজ-বিরোধী জোট গঠন করেন। এই সাম্মীলত 
বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজ বাহিনীর সাক্ষৎ হয় বকৃসারের ANETT ১৭৬৪ AVAA ২১শে 
অক্টোবর । যুদ্ধে সম্মীলত বাহিনী শোচনপয় ভাবে পরাজিত হয়। 

এই mu সম্পর্কে ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন, পলাশীর যুদ্ধ ছিল কয়েকটি 
কাম'নের লড়াই, বক্সারের যুদ্ধ ছিল চূড়ন্ত kaa 

AP ANAT যুদ্ধে কেবল বাংলার নবাবই পরাজিত হলেন না. সেই সঙ্গে অযোধ্যার 
নবাবও। পলাশনী ale কেবলমাত্র ইংরেজদের বাংল র নবাব স্থির করার এবং বাংলার 
সম্পদ asd সুযোগ দিয়ে থাক তাহ’ল বকসার বঙ্গ-ব্হার-উাঁড়ষ্যার সঙ্গে 
অযোধ্যাকেও UE করেছিল। এই জন্যই স্যার জন স্টিফেন বলেছেন যে ভ'রতে ব্রিটিশ 
শান্তর উত্থানের দিক থেকে পলাশশ থেকে বক্‌স'র অনেক বেশ MITAT I মাইকেল 
এডওয়ার্ডস মনে করেন বক্সারের HS ভারতে ব্রিটিশ সাম্রজাবাদের প্রকৃত ভিত্তি 
স্থাপন করোছল।" এর পর ইংরেজরা যথার্থই এক সর্বভারতাঁয় রজনৈতিক শক্তিতে 
পরিণত হল, যার অনঃগ্রহের উপর নিভরশঈীল হতে মে'গল সম্র/টকেও | 

তাছাড়া এই যুদ্ধের পর থেকে কোম্পানী কেবল বাণাজ্যক সংস্থা থাকার পাঁর- 
বতে' দেশের প্রশাসনের অংশীদারে পরিণত হল। এই পারস্থিতিতেই রবীন্দ্রনাথের 
Vivas যথাথ'তাঃ বাকের মানদণ্ড দেখা দল রাজদণ্ড রূপ/পোহালে শবরী। 
রামজে মর তাই বলেছেন বক্‌সারই বাংলায় কোম্পানীর শাসনের সূচনা Fa 

^ Plassey was a cannonade but Buxar a decisive battle. —V. smith. 


è Buxar deserves far more than Plassey to be considere E 
of the British power in India. $ d as the origin 
—Sir John Stephen, 


4 The battle of Buxar was the real foundatior of the British dominion. 


in India. —Michel Edw 
৮ Buxar finally reveted the Shackles of the Compeny's il en 


Bengal. 
B? —Ramsay Muir, 


208 ভারত কথা 


u মীরজাফর N 

মাঁরকাশমের পর ইংরেজরা TIA বৃদ্ধ মীরজাফরকে বাংলার নবাবী পদে IAA 
মীরজাফর তাঁর বিশবাসভাজন দেওয়ান নন্দকুমারের সাহায্যে শাসন চালাতে চান। কিন্তু 
কোম্পানীর কর্মচারীরা আদৌ নন্দকুমারের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। 

u নজমতদোৌলা ou 

১৭৬৫ খুজ্টাব্দে মীরজাফরের মৃত্যু হলে কোম্পানী Be মীরজাফরের 
নাবালক পুত্র নজমৎদৌল্লাকে বাংলার নবাব FAL এই বালক-নবাবের সঙ্গে 
কোম্পানীর এক চুক্তি zu! RIS বলে তারা নন্দকুমারকে বরখাস্ত করে কারারুদ্ধ FTA l 
নায়েব দেওয়ানের পদে exe হন ইংরেজদের 1বমব,সভাজন রেজা খাঁ আর 1বহারের 
দেওয়ান feum হন 1সতাব qu 

এ. এম. খাঁ বলেছেন দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৌতক নিয়ন্ত্রণ লাভে কোম্পানীর 
প্রধান অস্ত্র ছিল রেজা খাঁ। কারণ রাজনোতক ক্ষেত্রে স্থির হয় এখন থেকে 
কোম্পানীর অনুমোদন ছাড়া বংল:র নবাব মোগল সগ্রাটের কাছে কোন সনদ দাবী 
করতে পারবেন না। অর্থাৎ এতকাল বাদশাহী HAMA জোরে বাংল:র নবাব কোম্পা- 
নীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হত। এখন নবাবের সেই অধিকার খর্ব করা mu! 
কার্যক্ষেত্রে নবাব এখন কোম্পানীর উপরই semaine বিষয়েও Teaser হয়ে 
গেলেন। অবস্থা এমন হয়োছল যে সামান্য একজন কর্মচারী নিয়োগ করতে হলেও 
নবাবকে কোম্পানীর অনুমাত নিতে 251 তাছাড়া শাসনক;য পাঁরচালনার ভার- 
প্রাপ্ত ছিলেন যে রেজা খাঁ তান তো প্রকৃতপক্ষে ছিলেন কোম্পানীরই প্রাতানাধ। 
অন্যাদেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোম্প নীর কর্মচারীগণ উৎকোচ নিয়ে বিনা শুল্কে 
ব্যান্তগত ব্যবসা চালিয়ে uus চূড়ান্ত করে ছাড়ে । কোম্পানশীর যে কোন কর্মচারী 
দেশের লোকদের নিপাঁড়ন করে অর্থ আদায় করে। নবাবের কমণ্চারীদের এই 


অন্য য়ের প্রাতকারের কোন ইচ্ছাও ছিল না বা (বাক্ষপ্ত চেষ্টা করলেও তা ব্যার্থ হয়। 
বাংলার অবাঁশহ্ট সম্পদ লুণ্ঠিত হয়ে ইংলণ্ডে সণ্চিত zai 


॥ গভর্নর ক্লাইভ ॥ 

কোম্পানীর কর্মচারীদের এই ব্যাপক ও উন্মত্ত CAT Ted সংবাদ ইংলন্ডে পেণছলে 
তারা এই HATS প্রতিরোধ করতে এবং বক্সার যুদ্ধের পরবর্তী পাঁরবর্তিত পাঁর- 
স্থাততে কোম্পানীর শাসন পুনগঠিত করতে রবার্ট” ক্লাইভকে দ্বিতীয়বার বাংলার 

TERA পদে নিয়োগ করে কলকাতায় পাঠায়। 
; কলকাতার পাঁরস্থিতি পর্যালোচনা করে ক্লাইভ 
Toate সিদ্ধ ন্তে আসেন। প্রথমটি হল বক্‌সারের 
পর কোম্পানী যে সব ক্ষমতা লাভ করেছে তার কোন 
আইনগত ভিত্তি নেই। কারণ তখনও বাংলার নবাব 
নিয়োগের ক্ষমতা অইনতঃ দিল্লীর মোগল AENA ৷ 
আর মোগল সম্রাট তখনও যতই ক্ষমতাহীন হোন না 


E B, কেন. জনগণের বিচারে তিনিই. ছিলেন. সবশিয় 
2 |) ক্ষমতার অধিকারী । সুতরাং কোম্পনী মোগল AI 
ঢের অনুমোদন ক্ষমতা অ f 
Ln «C ছাড়া যে সব 
ক্লাইভ 


করেছে তার কোনটারই আইনগত AFIS 
; Reza Khan became useful to the Company as chief instrument of 
their political and economic control of'the country. —A. M. Khan. 


বাংলায় ইংরেজ প্রভাব বিস্তার ২৩৫ 


নেই। দ্বিতীয়টি হল, বক্‌সারের যুদ্ধে মীরকাশিমের সহযোগনী ছিলেন সম্রাট দ্বিতীয় 
শাহ আলম এবং অধেধ্যার নবাব। অথচ এদের সঙ্গে কোম্পানীর কোনরকম চুক্তি 
হয় নি। ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক শুন্যতা থেকে গিয়েছে। তৃতীয় 
হল বাংলার নবাব নজমংদৌল্লার সঙ্গে কোম্পানীর যে চুক্তি হয়েছিল তা ক্লাইভের 
কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। তাঁর লক্ষ্য ছিল বাংলার নবাবকে মসনদে রেখে 
নবাবীর রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার ইংরেজদের হাতে তুলে নেওয়া 

সুতরাং এই ন্রিবিধ উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে ক্লাইভ মোগল সম্রাট শাহ অলামর 
সঙ্গে এলাহাবাদের দ্বিতীয় চুক্তি সম্পাদন করেন। এই সন্ধির দ্বারা স্থির হয় শাহ 
আলম অযোধ্যার কারা যে এলাহাবাদ প্রদেশ পাঁবেন। বাংলা. বহার ও উীঁড়িষ্যার 
দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের অধিকার থাকবে কোম্পানীর হাতে। এই অধিকারের 
বিনিময়ে কোম্পানী সরাসাঁর সম্রাটকে বাৎসারক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা নজরাণা দেবে। 
আর বাংলার নবাবকে তাঁর বাৎসাঁরক বায়ভার মেটানোর জন্য দেওয়া হবে 1তপ্পান্ন লক্ষ 


কোম্পানী দেওয়ানী পেয়ে রাজস্ব আদায়ের SA রেজা খাঁর উপর অর্পণ aq 
রেজা খাঁকে দেওয়া হয় সহকারী নবাবের Genie | নবাবের হাতে থাকে আইনশৃংখলা 
রক্ষা ও বিচার বিভাগের ভার। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই দায়িত্বও রেজা খাঁর উপরই 
আপি Bl ফলে প্রকৃতপক্ষে নবাবের হাতে আর কোন ক্ষমতাই থাকে না। 

বাংলার রাজনৈতিক আঁধকার লাভের ধারাবাহক ইতিহসে এলাহাবাদের দ্বিতীয় 
সন্ধিপত্র এক Taw দলিল। এই সন্ধি ক্লাইভের রাজনোতিক দূরদর্শতা ও 
বিচক্ষণতার পাঁরচয়ও বটে। কারণ, প্রথমতঃ এই সন্ধির ফলে বাংলার নবাব পদে 
একজন রইলেন ঠিকই, কিন্তু আসল ক্ষমতা কোম্পানীর করতলগত হল । অবস্থাটা 
হল এমন. কোম্পানী যাঁদ হয় কায়া, নবাব হলেন তার ছায়া। যে বিচার বিভাগ 
নবাবের হাতে রাখা হয় তারও কোন কার্যকাঁরতা থাকলো না। কারণ নবাবের না 
ছিল পলিশ, না ছিল সেনাবাহিনী। সুতরাং আইনের শাসন কার্যকরী করার 
কোন উপায় তাঁর থাকলো না। [দ্বিতীয়তঃ এই সন্ধি বাংলায় কোম্পানীর অবস্থাকে 
আইনগত মর্যাদা দিল। এতকাল পযন্ত কোম্পানী যে সব ক্ষমতা ভোগ করাছল 
সেগুলি ছিল বাংলার নবাবের কাছে থেকে জোর করে আদায় করা। অথচ সেই 
নবাবের ক্ষমতা হস্তান্তারত করার কোন আইনগত অধিকার ছিল না। নবাব ছিলেন 
মোগল FG কর্তৃক নিযুক্ত, তিনি সম্রাটের পক্ষে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। এই 
প্রয়োগ ক্ষমতাও তাঁর উপর আঁপত হয়েছিল সম্রাট কতৃকি॥ সুতরাং তাঁকে যদি তাঁর 
ক্ষমতা অন্য কাউকে দিতে হয় তার জন্য প্রয়োজন সম্রাটের অনুমোদন। waite 
কোম্পানী বে-আইনীভাবেই এতকাল বিভিন্ন ক্ষমতা ভোগ ও প্রয়োগ করে জাসছিল। 
কিন্তু এই সন্ধি সরাসার সম্রাটের সঙ্গে সম্পন্ন হওয়ায় বাংলায় কোম্পা- 
নার মর্যাদা ও ক্ষমতা আইনগত স্বীকৃতি লাভ করলো। তৃতীয়তঃ এলাহা- 
বাদের সন্ধি বাংলার নবাবের অবস্থা এমন পর্যায়ে নিয়ে এল যে ste 
কাশিমের মত কোন স্বাধীনচেতা নবাব অধিষ্ঠিত হলেও তাঁর পক্ষে ভার 
নিজেকে প্রাতষ্ঠিত করা সম্ভব হত না। কারণ সন্ধি পাত্রর {বিভিন্ন ধারায় নবা-বর 
ক্ষমতা একেবারেই খর্ব করা হয়। চতুর্থতঃ সুযোগ থাকলেও ক্লাইভ নবাবকে অপসারণ 
করে সরাসরি বাংলার দায়িত্বভার গ্রহণ না করে অসাধরণ রাজনৌতক [qun পরিচয় 
দিয়েছেন আর তাঁর এই বিজ্ঞতার পরিচায়ক হল এলাহাবাদের সন্ধিপন্র। তার কারণ 
তখনকার পরিস্থিতিতে কোম্পানী যাঁদ প্রত্যক্ষভাবে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করতো 
তাহলে তা অন্যান্য ইউরোপাঁয় teins ঈর্বাকাতর করে তুলতো। সেক্ষেত্রে 


২৩৬ ভারত কথা 


নতুন করে এক বিরোধের  পটভূঁমকা তৈরী হত। ক্লাইভ অসাধারণ waive 
ARDA দিয়ে সে পথে গেলেন না। যে পথে গেলেন তান সে পথে প্রকৃত ক্ষমতা 
কোম্পানীর হাতেই এল অথচ কোন AAS থাকলো ST! শুধু তাই AT! আইনগত 
'দ্া্টতেও কোম্পানীকে অভিযুক্ত করার কোন উপায় থাকলো না। এর 7L 
স্ীবধাজনক পাঁরাস্থাত আর কি হতে পারে? বিশেষ করে ক্লাইভের এই চালে 
ভ.রতের অন্যান্য রাজন্যবর্গেরও ইংরেজদের মনগত অভিসন্ধি সম্পর্কে সন্দিহান 
হবার কোন কারণ থাকলো না। AGIs কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের তাৎপর্য হল 
একদিকে কোম্পানীর আয়ের অস্বাভাবক বৃদ্ধি, অন্যাদকে বাংলার সম্পদের অবাধ 
FHT! ১৭৬৬ থেকে ১৭৬৮-মান্র এই TS বংসরের মধ্যে কোম্পানগ কেবল 
মাত্র বাংলা থেকেই সংগ্রহ করে ৫৭ মালয়ন পাউণ্ড। এই শোষণকার্যের সুবিধার 
জন্য কোম্পানী মোগল প্রবার্তত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা বাতিল করে দেয়। পাঁরবর্তে 
প্রতি বংসর নীলামে জমি ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এর অর্থ হল এক- 
দিকে ইজারাদারদের জামির উৎপাদনশীলতা রক্ষার কোন XN থাকলো না. অন্যদিকে 
কৃষকের কাছ থেকে যত বেশী সম্ভব শোষণ করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্যে পারণত হল । 
আর এটাই তো স্বাভাবক। কারণ জমির সঙ্গে তো ইজারাদারের কোন আঁত্বক সম্পর্ক 
স্থাঁপত হল না। ইজারাদার নিশ্চিত নন পরের বৎসর জাঁমর উপর তার দখল থাকবে 
fear! সুতরাং সীমিত সময়ের মধ্যে কোম্পানীর দাবা মিটিয়ে যত বেশী সম্ভব 
উপ জন করা ছাড়া তার কোন বিকল্প ছিল না। তাদের এই মনোভাবের ফলেই 
কৃষকের উপর অমানাবক নির্যাতন ও শোষণ অরম্ভ হল। কৃষকের এই ভয়াবহ _ 
অবস্থার ফলেই ১৭৭০ NOTA সারা বাংলা জুড়ে দেখা দেয় ভয়ংকর মন্বল্তর | 


অন্যাদকে অযোধ্যার নবাব কোম্পানকে পাঁচ কোট টাকা দিতে বাধ্য হলেন 
যুদ্ধের ক্ষাতপূুরণ বাবদ। কোম্পানী নবাবের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এই 
শর্তে যে এ কাজে যাবতীয় ব্যয়ভার নবাবকেই বহন করতে হবে। এই চুক্তির কলে 
অযোধ্যর নবাবও বস্তুতঃ কোম্পানীর উপর fea হয়ে গেলেন। নবাব এই 
চুঁন্তকে স্বাগত জানয়োছলেন এই ভুল ধারণা থেকে যে কোম্পানী হল মূলতঃ একটি 
বাঁণাঁজ্যক সংস্থা. সংতরাং তারা কখনোই নবাবের প্রকৃত শত্রু নয়। বরং তাঁর Tq 
শত: হল মারঠা ও আফগানগণ। আর তাদের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে Bae 
গাতপ্রাধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছেন ইংরেজ সাহায্যকে নিশ্চিত করে। তাঁর এই 
ধারণা যে কি দুঃসহ ভুল তা অক্পাঁদনের মধ্যেই শুধু তাঁর রাজতেই নয়, গো; দেশই 
বুঝতে পেরোঁছল। বিপরীত পক্ষে ইংরেজরা অসাধারণ চাতুর্ষের সঙ্গে বাংলায় তাদের 
TUS এই সান্ধতে সংহত করেছিল। শুধু তাই নয়। বাংলায় তাদের কর্তৃতবকে 
নিশ্চিত ও নিরাপদ করতে সম্ভাব্য মারাঠা আক্রমণ প্রাতিহত করার উদ্দেশ্যে অযোধ্যাকে 


[তর r: 
মধ্যবতা’ রাজ্য {হসেবে ব্যবহারের যে সুযোগ তারা পেয়োছল তার "iate সদ্ব্যবহার 


তার! করে অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে চুন্তিপত্ স্বাক্ষ ] 
j র করে। তাঁর তখনকার 
মান'সকতা গোপন করেন fal à DV 


ng তান এক চিঠিতে স্পন্টতঃই লিখেছিলেন, নামে না 
হলেও আমরাই প্রকৃত নবাব এবং সম্ভবতঃ তা কোন ছদ্মবেশ ছাড়াই U^ 

- We must become Nawab i i i $ 
se with out disguise. awab in fact, if not in name, perhaps totally 


—Clive. 


॥ পৰ্ষদ নিদেশশত পাঠক্রম 1 


British imperial expansion (The war operations to 

be described as briefly as possible. The main 

stress should be given on (a) the British motives, 

(b) The decisive factors in the British victory.) 

(a) Marathas (one long narrative) 

(b) Mysore (one long narrative) 

Subsidiary Alliance (1768) as an instrument of 

British political control. 

(c) Other conquests (Anglo-Sikh relations till the 
death of Ranjit Singh.) 

(d) Annexaticn of the Punjab. 

(e) Dalhousie and British imperial expansion— 
Novel features. 


পঞ্চম অধ্যায় 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার 
(১৭৬৭--১৮৫৭) 


u form | 


মারাঠা শন্তির পুনরুখান ও পতন- প্রথম মাধবরাও-_ প্রথম Zer- 
মারাঠা বুদ্ধ-_ছ্বিতীয় ইঞ্গ-মারাঠা TARON ইঙ্জা-মারাঠা Ie 
_মারাঠা ব্যর্থতার sabes রাজ্যের পতন-_দ্বিতীয় Eer- 
Tr যুদ্ধ_তৃতাঁয় ইঞগা-মহীশুর যুদ্ধ চতুর্থ Repas 
যুদ্ধ_অধীনতামুলক মিত্রতার নীতি__অধীনতামূলক fuss 
নীতির স্বাবধা-এই নশীতির exor effets ইঙ্গ-শিখ সম্পর্ক 


ব্রিটিশ অধিকার ১৭৮৫ গর 
রাজ্য বিস্তার ১৭৮৫-১৮০/গ্রী] 
M রাজ্যবিষ্তার১৮০৫১৮১১এ, 
চুল রাজ্য বিস্তার ১৮১৯১৮০৮ হী 
EZ রালবিস্তার ১৮৫৮ Sheree 
C আশ্রিতরাজ্ঞ 


WISTS শক্তির পুনরুত্থান ও পতন 


॥ প্রথম মাধবরাও ॥ 

বালাজী বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর পেশোয়া হন তাঁর পুত্র প্রথম মাধবরাও। তাঁর 
HDA বড় কৃতিত্ব হল, তৃতীয় পাঁনপথের যুদ্ধে ম.রাঠারা যে শোচনীয় বিপষয়ের 
সম্মুখীন হয়েছিল তা থেকে তাদের পুনরুদ্ধার করে এক নবজাগ্রত শক্তিতে পাঁরণ 
করা। 

দাক্ষিণাত্যে তখন মারাঠদের প্রবল প্রাতিপক্ষ ছিল হায়দরাবাদের নিজাম ও 
মহীশ্‌রের হায়দর আল। মারাঠাদের গৃহবিবাহদর সুযোগে নিজাম মহারাষ্ট্র আক্রমণ 
করেন। কিন্তু তানি মারাঠাদের হাতে পরীজত হন। অন্যাদকে' হায়দর আল 
তৃতীয় পানপথের যুদ্ধের পর মারাঠা রাজ্যের একাংশ দখল করে নেন। কিন্তু 
শ্রীরঙ্ঞাপত্তনের যুদ্ধে মাধবরাও হায়দর আলিকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। দুই 
প্রবল শত্রু পরাজিত হবার ফলে দাঁক্ষণাত্যে মারাঠাদের নিরত্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত 


হয়। এরপর মাধবরাও উত্তর ভারতের দিকে দৃষ্টি দেন। এ কাজে তাঁর সবচেয়ে 
যোগ্য সহযোগী ছিলেন মহাদজী সিম্ধিয়া। মালব ও বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে মারাঠা 
আধিপত্য পনঃপ্রাতাষ্ঠত হয়। রাজপুত ও জাঠরা আবার মারাঠাদের চোঁথ Trew বাধ্য 
হয়। মোগল বাদশাহ শাহ আলমকে ইংরেজ নিয়ন্ত্রণ থেকে TS করে মারাঠারাই। 
দিল্লীতে আবার প্রবেশ করে মারাঠাগণ। 

কিন্তু এই নবআঁজত শন্তিকে সংহত করার আগেই প্রথম মাধবরাওয়ের মৃত্যু হয়। 
তাঁর মৃত্যু মারাঠাদের পক্ষে এক বিরাট ক্ষাত। তাঁর মৃত্যু সম্পকে গ্র্যান্ট ডাফ্‌ বলে- 
ছেন পানিপথের যুদ্ধের চেয়েও পেশোয়া প্রথম মাধবরাওয়ের মৃত্যু মারাঠাদের পক্ষে 
অনেক বেশ ক্ষাতকারক।৯ তিনি যেভাবে দ্রুতগতিতে fanaa কালক্ষেপ না করে 
পুনরায় মারাঠাদের শান্ত ABA করেছিলেন তাতে মনে হয় তান দীর্ঘায় হলে মারাঠা- 
দের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হত। আরও দুর্ভাগ্যের কারণ হল তাঁর মৃত্যুর পর 
যতটুকু শান্ত aloo হয়েছিল দুর্বল উত্তরাধিকারীদের অক্ষম নেতৃত্বে তার অবক্ষয় 
আরম্ভ হয়। ॥ প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ॥ 

প্রথম ইঞ্া-মারাঠা যুদ্ধের মুল কারণ হল ইংরেজদের আগ্রাসী মনোভাব এবং 
'মারাঠাদের Tro saz | 

মাধবরাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা নারায়ণরাও পেশোয়া হন। কিন্তু পিতৃব্য 
রঘুনথরাও এ পদের জন্য লালায়ত হয়ে ওঠেন | তাঁরই চক্রান্তে নারায়ণরাওকে হত্যা 
করা হয় এবং রঘুনাথরাও পেশোয়া হন। 

এর মধ্যে সদ্য নিহত নারায়ণরাওয়ের পত্নী এক প্র সন্তান প্রসব করেন। পঢ়ুণার 
দরবারের নানা ফড়নাবীশ, মহাদজা [সানিয়া প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এই বালককে পেশোয়া 
বলে ঘোষণা করেন। বালকের নামকরণ হয় দ্বিতীয় মধবরাও। 

এই অবস্থায় পদচ্যুত পেশোয়া রঘুনাথর1ও ইংরেজ সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের 
Wey AAMT সন্ধি স্থাপন করেন। ইংরেজরা মারঠাদের অন্তকলহের সুযোগে 
মহারাস্ট্রে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে উদ্যোগী হয়। Amba সন্ধি তাদের এই 
উদ্দেশ্যের পথে অনেকটাই অগ্রসর করে দেয়। 

অন্যদিকে দ্বিতীয় মাধবরাওয়ের অভিভাবক নানা ফড়নাবীশ এই সন্ধি অগ্রাহ্য 
করেন। কিন্তু ইংরেজ সেনাবাহিনী পুণার দিকে অগ্রসর Sa নানা পরাজিত হয়ে 


> The plains of Panipath were not more fatal to the Maratha empire 
than the early. end of this excellent prince. 


he 


—Grant Duff. 


২৩৮ | ভারত কথা 


বালক মাধবকে নিয়ে পুরন্দরের দুর্গে আশ্রয় নেন। আর ইংরেজ সাহায্যে রঘুনাথ 
পেশোয়ার পদে অধাষ্ঠত হন। 

অন্যাদকে এই সময়ই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট রেগুলেটিং ans নামে এক আইন পাশ 
ক’র। এই আইন অনুসারে কলকাতার tat উইলিয়ম কতৃপক্ষের JATIA ছাড়া 
মাদ্রাজ ও বোম্বাই কতৃপক্ষের যুদ্ধ ঘোষণা বা সন্ধি স্থাপনের অধিকার লোপ করা 
হয়! তখন বাংলার গভনির ওয়ারেন হেস্টংস। তিনি সুরটের সন্ধিকে অরাজ- 
নৈতিক, অবিবে5নাপ্রসূভ এবং অনুমোনদহঈন বলে বণনা করেন এবং এ সান্ধকে 
বাতিল বলে ঘোষণা করেন। তানি নানা ফড়নাবীশের সঙ্গে নতুনভাবে প:রন্দরের 
সান্ধ সম্পন্ন করেন। এই সন্ধি অনুসরে ইংরেজরা রঘুনাথরাওয়ের পরিবর্তে দ্বিতীয় 
নাধবরাওকেই পেশোয়া বলে স্বীকৃতি দেয়। কিন্ত বোম্বাই কতৃপক্ষ এই বাবস্থায় 
"IM না হয়ে RAG কর্তৃপক্ষের কাছে পদুন্ণাববেচন,র আবেদন জানায়। কর্তৃপক্ষ 
পঃরন্দরের সন্ধিকে বাতিল করে সুরাটের  সন্ধিকেই বহাল রাখে। ফলে হাস্টংস 
FUMES সমর্থন জানাতে বাধ্য হন এবং পনর 


1 


z মারাঠা aH অ রম্ভ হয়। 
কিন্তু দীর্ঘ যুদ্ধেও কোন মীমাংসা না হওয়ার শ্রান্ত, HS উভয়পক্ষই সন্ধিতে 
সম্মত EU! শ্বাক্ষারত হয় সলবাইয়ের সন্ধি। প্রথম ই 
পা্সভাল প্পীয়ার বলেছেন, এই বুদ্ধ যেমন ছল 
টালনায়ও ছল দুভগগাজনক।২ কোম্বিজ এ্রীতহাসিব 
ইংরেজরা মারাঠা শক্তিকে ঘায়েল করেছিল। কিন্ত প্রকৃত ঘ 
॥ দ্বিতীয় ইত্গ-মারাঠা যুদ্ধ ow 
ইঞ্গ-নারাঠা দ্বন্দের দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল কেন্দ্র হল ফরাসী 
ভারতে গভনরি জেনরেল হিসেবে এসেছেন লর্ড ওয়েলেসাল। feta 1ছলেন উগ্র 
সগ্রাজাবাদী। তানি ies করতেন ফরাসী আশংকা থেকে ভারতকে রক্ষা করার 
একমাত্র উপায় হল উত্তরোত্তর ভারতীয় d Sante কোম্পানগর সমারক সামর্খের উপর 
[নিভ'রশীল করে তোলা। এই iae থেকেই তানি HUS উপর কেপলার 
সামারক শান্তর সাহায্য গ্রহণ করার জন্ম ক্রমাগত চাপ ANS করে যান। 
চাপ দীর্ঘকাল ama রাখলেও শেষ পর্যন্ত অন 


TIA 


কিন্ত তারা 
ভ'কলহের ফলে নাতস্বীকার 


১৮০০ খন্টোব্দের মার্চে নানা ফড়নাবাঁশের মৃত্যু হয়। তাঁ 
ব্রিটিশ রোঁসডেন্ট কনে'ল পামার বলেন, তাঁর মৃত্যর সঙে 
যা কিছ; বিজ্ঞতা ও গতিশীলতা তারও অবসান mu 
পাঁরণাত জানতেন । তাই তিনি এই হচ্তক্ষেপকে কখনোই অনুমোদন করেন নি। 

শালার ম.ত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তদানীন্তন পেশোয়া বাজণরাও 'নিজের প্রভাব TEN 
রাখতে এক মারাঠা প্রধানকে অপরের বিরদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি গ্রহণ FA | 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত [তান নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়েন। দৌলতরাও সিম্ধিয়া ও 


TUN দরবারে প্রাধানালাভে আগ্রহ ছিলেন। প্রথম 
করে পেশোয়াকে তাঁর নিয়ল্রণে নিয়ে আসেন। এবং 


7 থেকে TE হতে তাদের সাহায্য নেবার জন্য পেশোয়ার 
উপর চাপ দিতে থাকেন। কিন্ত তারা সাফল্য পায় নি। 

: The first Maratha war must be re i 
tion and unfortunate in its handli 
* With him departed all 
Government. 


র মৃত্য সম্পকে পুশার 


A সঙ্গে মারাঠা সরকারের 
নানা ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের 


Sarded as unnecessary in its incep- 
ng. —Percival Spear. 
the wisdom and moderation of the Maratha 
—Col]. Palmer. 
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এর মধ্যে আকস্মিকভাবে দ্রুত পট পাঁরবর্তন ঘটে। ১৮০১ TDI এপ্রিলে 
পেশোয়া যশোবন্তের ভ্রাতা বিধুজীকে হত্যা করেন। ক্ষিপ্ত যশোবন্ত পুণার দিকে 
অগ্রসর হয়ে পেশেয়া ও সিণ্ধিয়ার সাম্মলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন এবং বিনায়ক 
রাওকে পেশোয়ার পদে অধিষ্ঠিত করেন।  বাজীরাও বেসিনে পালিয়ে আসেন এবং 
নিরুপায় হয়ে ১৮০২ সালে ইংরেজ সাহায্য গ্রহণ করে বোঁসনের চুক্তি স্বাক্ষর করেন। 

এই সন্ধি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোম্পানীর পাঁরচালক 
মণ্ডলীর প্রধান লর্ড ক্যাসলরীগ বলছিলেন, এই সন্ধির ফলে ইংরেজরা দুর্ধর্ষ মারাঠা 
marma সীমাহীন জটিলতায় জাঁড়য়ে গেল।* উত্তরে ওয়েলেসলী বলোছলেন 
কোম্পানীর বিনা বায়ে শান্তবৃদ্ধি -ঘটবে এই সন্ধি দ্বারা. কেননা যে কোন জরুরী 
অবস্থায় পেশোয়ার বাহিনীকেও ব্যবহার করা AWA! পরবর্তীকালে এডওয়ার্ডস 
বলেন এই সন্ধি ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে পারণত wae 
কারণ এই ale দ্বারা পেশোয়ার! বৈদেশিক নদীতিকি নিয়ন্ত্রণ করে এবং পেশোয়ার 
রাজো ইংরেজ সেনা মোতায়েন করে মারাঠা রাষ্ট্রকেই ধংস করার আয়োজন সম্পূর্ণ 
হয়। 

স্বভাবতঃই এই সন্ধিতে অসন্তুষ্ট হয়ে lea, ভোঁসলে aghe ইংরেজদের সঙ্গে 
দ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু ভোঁদলে পরাজিত হয়ে দেওগবওয়ের সন্ধিতে 
ইংরেজ অধীনতা স্বীকার করে নেন। দৌলতরাও 1সিন্ধিয়াও পরাজিত হয়ে একই পথ 
অনুসরণ করেন অজনগাঁওয়ের সন্ধির মাধামে। হোলকার অরও কিছুকাল যুদ্ধ 
চালয়ে গেলেও সাফল্য পান নি। 

এর মধ্যে ওয়েলেসলীর sempe হন লর্ড বার্লো। তিনি ১৮০৫ সালে 
দ্বিতীয় ইঞ্গা-মারাঠা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হোলকারের সঙ্গে রাজপুরঘাটে সান্ধ 
করেন। এই যুদ্ধ যেমন মারাঠা শান্তর পতনকে আনিবার্য করে তুলোছিল, তেমান 
অন্যাদকে এই যুদ্ধের সাফল্যই ইংরেজদের এক সর্বভারতীয় METS পাঁরণত FTA l 


॥ তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যাদ্ধ 1 

১৮১৩ AEH লর্ড হেস্টিংস ভারতে গভনির জেনারেল হয়ে আসার সঙ্গে 
সঙ্গে ইঙ্গ-মারাঠা বিরোধের তৃতীয় ও শেষ পর্বের সূচনা Eu! ১৮০৫ AOA 
ওয়েলেসলীর ভারত ত্যাগের সঙ্গে সত্যে যে আগ্রাসী নীতিকে স্তিমিত করা হয় তই 
UR তীব্রভাবে প্রহ্জালত হয়ে ওঠে লর্ড হেস্টিংসের সময়ে। তান ভারতে fair 
আধপতা বিস্তারে কৃতসংকল্প ছিলেন | 

অন্যদিকে ওয়েলেসলীর বিদায়ের পর থেকে কয় বৎসর মারাঠারা শ্বাস ফেলবার 
যে সময় পেয়েছিল তাকে নিজেদের সংগঠিত করার কাজে না লাগিয়ে আরও তাঁর 
অনর্তকলহে fare হয়ে নিজেদের শোচনীয় বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে । 

হোস্টংস পিণ্ডারী নামে লুটেরা দস্যদলকে দমনের জন্য এক' পারকল্পনা রচনা 
করেন। fein GIET এই দস্যদল সন্ধিয়া, হোলকার প্রভৃতির ATYR T | 


x The Treaty would involve the English in the endless and complica- 
ted distractions of that terbulent' Maratha Empire. 


—Castlereagh. 
4 Our own military resources were considerably increased without 
expense to the Company, ihe army of the Peshwa likewise became 
t ne call on every occasion of emergency. 
bound at o! বিনা 


A Tei i ame the British empire of India. 
+ British empire in India became th ip Rawanda, 


280 ভারত কথা 


FRE পণ্ডাঁরীদের সঞ্চো যুদ্ধ আরম্ভ হলে এরা যেন ইংরেজদের বিরোধিতা করতে 
না পারে সেই জন্য তান আগে থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 

প্রথমেই তানি পেশোয়ার উপর জোর করে পঢ়ণার সন্ধি চাপিয়ে দেন। এই 
সন্ধি অনদসারে পেশোয়ার পদ লোপ করা হয়। পেশোয়া ইংরেজদের এক ZTN- 
ভোগা কমচারীতে পরিণত হন। এর পর তিনি সাম্ধয়া, হোলকার প্রভূত নেতাদের 
কঠোর শর্তে ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। 

হেস্টিংসের এই জবরদাদ্তি নীতির ফলে স্বভাবতঃই পেশোয়া ও অন্যান্য মরাঠা 
নেতৃবৃন্দ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁদের নিদেশে পন্ণার ইংরেজ রোঁসডেন্টের বাসগৃহ্‌ 
অগ্নিদগ্ধ করা হয়। ভোঁসলে ও হোলকার পেশোয়ার পক্ষে অস্ত্র ধারণ করেন। 
আরম্ভ হয় তৃতীয় ইঞ্জ-মারাঠা বৃদ্ধ । 

কিন্তু সীতাবলদির যুদ্ধে ভোঁসলে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হন। হোলকারও 
পরাজিত হন মাহিদপ;রের IZA | পেশোয়ার সেনাপতি কোরেগাঁও ও অস্টির যুদ্ধে 
পরাজিত হলে মারাঠা শক্তির চূড়ান্ত পরাজয় নিশ্চিত হয়। 

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে পেশোয়ার পদ লুপ্ত হয় এবং পেশোয়ার রাজা 
কোম্পানী অধিকার করে। হোলকার কোম্পানীর অধানতা স্বীকার করে নেন। 
হোলকারদের হাত থেকে র'জপন্তানা কোম্পানী দখল করে। ভোঁসলেদের অণ্যলের 
একাংশও কোম্পানীর আঁধকারে আসে। 

U মারাঠা-ব্যর্থতার কারণ ॥ 

SIPÜ ডাফ মন্তব্য করেছেন, মারাঠাদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের দ্রুত সাফল্য এবং 
মারাঠা AO Es সমাপ্তি সমগ্র ভারতবর্ষকে বিস্মিত করেছে প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় 
TRIN SEN শোচনায় বিপর্যয়ের পরও মারাঠারা যত দত ay oe Cam 


as মারাঠা রাষ্ট্রে মত একটি Premi রাষ্টে সাফল্য বহুলাংশে নিভ'র করে 
রাণ্টপ্রধানের Tey ও চারত্রের উপর। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ও ত 


করার সংযোগ করে দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে সম্ভবতঃ যশোবন্তরাও হে লকারই ছিলেন 
যোগ্যতম। কিন্তু তিনিও সর্বক্ষেত্রে মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন নি। 
CT এই অক্ষমতাই মারাঠাদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। 

দ্বিতীয়তঃ মারাঠা রাষ্ট্র গঠনই ছিল albert) এই aed কোন সনিদিচ্টি 
আদশবাদের উপর প্রাতাষ্ঠত ছিল না। শেগল আমলে অত্যাচারের বিরদ্ধে মারাঠা 
8I স্বাধীনতা রক্ষাকই নৈতিক আদর্শ হিঃসংব গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী“ 
কালে এই নৈতিক feies raa হয়ে যয়। 

তৃতীয়তঃ মারাঠা রাষ্ট্রের অর্থনোতিক কাঠমো ছিল খুবই দর্বল। আভ্যন্তরীণ 
সম্পদ সীমিত হওয়ায় মারাঠাদের বাঁহদেশে জোর জবরদস্তি করে অর্থ আদায় করে 
রাষ্ট্রীয় ব্যয় মেটাতে ssi চৌথ ও সরদেশমুখী ছিল এমন কর। মহার ট্রের 
FO এই কর miO ছিল খুবই কুখ্যাত। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশ না হওয়ার 
এবং লদ্ঠতরাজের উপর মারাঠা রাষ্ট্র অর্থনীতি নিভ'রশনীল ছিল। এই 


৭ The rapidity of the conquest 
war surprised all India, 


—Grant Duff. 
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বাবস্থা কোন রাষ্ট্র স্থায়ত্ব অর্জন করতে পারে না। 

১তুর্থতঃ গেরিলা যুস্ধনগীতি ছিল মারাঠা জাতীয় চরিত্রের অন্তগতি। এই qu. 
নত পরাক্রান্ত মেগলবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের সাফল্য এনে দিয়োছল। কিন্তু 
পরুবতরকালে তারা এই «fe পাঁরত্যগ করে। তারা ইউরোপীয় রণকৌশল গ্রহণ 
॥ কিন্তু এই কৌশলে তারা তাদের স্বাভাবিক দক্ষতা কোনদিনই অর্জন করতে 

fai বিশেষ করে এই রণকৌশলের সাহায্যে অন্য একটি ইউরোপায় শক্তিকে 
iSO করা খুব সহজসাধ্য ছিল না। তাদের পতনের পেছনে রণকৌশতলের এই 
পারবর্তন একাঁট গুরুত্বপূর্ণ কারণ । 

AGUS: মারাঠা রাষ্ট্রে জায়গীর প্রথার প7নঃপ্রবর্তন খুবই ক্ষতিকারক হয়েছিল। 
কেনলা দক্ষিণ TRIGA জারগরদারগণ প্রায়ই পেশোয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতো। 
জাতীয় সংহাতি fixie হত । 

soe: উত্তরাধিকার নিয়ে মারাঠাদের অন্তর্কলহ ইংরেজদের তদের আভ্যন্তরীণ 
fasta হস্তক্ষেপ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়োছল। 

সর্বশেষে শুধ; ব্যক্তিগত দক্ষতাই নয়, সামাগ্রকভাবে ইংরেজদের উন্নত রণকৌশল 
ও তাদের সুক্ষ কূটনৈতিক বুদ্ধি তাদের জয়ের পথকে প্রশস্ত করেছিল । 


মহীশুর রাজ্যের পতন 
॥ দ্বিতীয় ইঙ্গা-মহীশর Wet ou 


দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশুর যুদ্ধ চলাকালেই হায়দরের মৃত্যু হয়। তাঁর স্থলাভাষিন্ত 
হন তাঁর পুত্র টিপু সুলতান । 

সেই সময় TAPS রাজ্যের পক্ষে এক সংকটময় কাল। কারণ কিছুদিন অগেই 
cetera রাজ্যের ঘনিষ্ঠ মিত্রশন্তি মারাঠাগণ মহাীশুরের সঞ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে 
ইংরজদের সঙ্গে সলবাইয়ের Aled স্থাপন করে এবং ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ থেকে 
নিজেদের ATA নেয়। অন্যাদকে যে ফরাসী সাহায্যের উপর টিপ অত্যাধক গুরুত্ব 
চলন সেই সাহায্য থেকেও তানি বাণিত হন। কারণ ইউরোপে ফ্রান্স ও ইংলশ্ডের 
মধ্যে শান্তি স্থাপিত হওয়ায় ফরাসী সেনাপতি ইঙ্গ-সহীশুর যুদ্ধে অংশ না নিয়ে 
তাঁর নৌবহর নিয়ে দেশে ফিরে যান। 

ভাগো এমন সব অপ্রত্যাশিত পারহাস সত্তেও টিপু পিতার পদাংক অনুসরণ 
করেই অসম সাহসিকতার সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। 
গতি ম্যাংগালোর পুনরুদ্ধার করেন এবং ইংরেজ সেনাপতি ম্যাথুসকে বন্দী করেন। 

কিন্তু এর মধ্যে উভয়পক্ষই দীর্ঘ যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাছাড়া ইংরেজ 
কোম্পানীতেও দেখা দেয় চরম অর্থসংকট। বাধ্য হয়ে মাদ্রাজের গভর্নর টিপুর সঙ্গে 
সন্ধি করেন। এই সান্ধি ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি নামে পাঁরীচিত। 

এই সন্ধি অনুসারে উভয়পক্ষই পরস্পরের অধিকৃত স্থান ফেরত দিয়ে fee 
বস্থায় ফিরে আসে। ওয়ারেন হেস্টিংস অবশ্য এই সন্ধির বিপক্ষে iet! কারণ 
তখন পর্যন্ত ইঞ্গ-মহীশুর প্রতিদ্বান্দতা অমীমাংসিতই থেকে গিয়েছিল। কিন্তু 
মাদ্রাজের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষে কোনমতেই আর যুদ্ধ চালানো সম্ভব ছল না। 

" তৃতীয় ইঙ্া-মহাশ্‌র যুদ্ধ ॥ 

ইংরেজরা uoh যুদ্ধ বিরাতকে মূল প্রশ্ন মাঁমাংসিত না হওয়া পর্যন্ত িজে- 
দের পুনরায় পর্ণোদ্যমে সজ্জিত করার অবকাশ বলে মনে করতো। দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় মহাঁশ্‌র যুদ্ধের মধ্যবতাঁকালও ছিল সেই.সময়। তবে এই প্রস্তুতির ক্ষেত্রে 


ES 


hes ভারত কথা 


সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল ১৭৮৪ খক্টাব্দের পিটের ভারত শাসন আইন। এই আইনে 
আত্মরক্ষা ছাড়া ভারতীয় রাজনাবগ্গের বিরুদ্ধে কোম্পানীর যুদ্ধের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা 
জারী করা হয়োছিল। ফলে সন্ধি অগ্রাহ্য করে টিপুকে আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। 

তাহলেও প্রস্তুতি চলতেই থাকলো । নিজাম ও মারাঠাদের িপু-বিরোধী মনো- 
ভাবের সুযোগ নিয়ে ১৭৯০ খণ্টাব্দে কর্ণওয়ালিস এক ত্রিশান্তি মৈরী গড়ে তোলেন । 
বিশেষ করে টিপ, যখন ফরাসী ও Yet সাহায্য পেতে সচেষ্ট হন তখন কর্ণওয়ালিস 
টপকে ধংস করতে আরও বেশ সংকল্পবদ্ধ হন। কারণ তানি জানতেন আমোরকার 
স্বাধীনতা যুদ্ধে কিভাবে ফরাসীরা আমেরিকানদের সাহায্য করেছিল। বিশেষতঃ এই 
কারণে তান টিপু সম্পর্কে অতি মাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠেন। 

তৃতীয় মহীশুর যুদ্ধের sere কারণ fnac ঘটনা । টিপুর করদ রাজ্য 
কোচিনের দুটি জায়গা ওলন্দাজদের কাছ থেকে কিনে নেন ত্ৰিবাংকুরের রাজা। এই 
কাজকে টিপু তাঁর সার্বভৌম অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে বিবেচনা করে fanga রাজ্য 
আক্রমণ করেন। আঁশ্রত ত্রিবাংকুর আক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজরাও যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হয়। এইভাবে আরম্ভ হয় তৃতীয় ইঞ্জ-মহীশুর mud 

এীতহ।সিকেরা এই যুদ্ধের জন্য কর্ণওয়ালসকেই অভিযুন্ত করেন। কারণ 
less বিরোধে টিপু যখন ইংরেজ হস্তক্ষেপের আবেদন করেন তখন কর্ণওয়ালস 
কর্ণপাত করেন নি। বরং তান নিজাম ও মারাঠাদের নিয়ে fate জোট গঠন করে 
িপু-বিরোধাী বড়যন্তে লিপ্ত ছিলেন সবচেয়ে বড় কথা হল IIN 
যুদ্ধে অংশ নিয়েও ইংরেজরা ?পটের ভারত শাসন আইনকেই অগ্রাহ্য 

যাই হোক TAT, নিজাম ও ইংরে কষে 


ইংরেজবাহিনী পাঁরচালনার দায়ি নিয়ে শ্রীরজ্ঞপত্তম অবরোধ করলে [নর্পায় fuer. 
বাধা হন সন্ধি করতে। ! 

শ্রীরঙ্ঞপত্তমের সন্ধি অননসারে টিপ; তাঁর রাজ্যের অধনংশ ইংরেজদের ছেড়ে দিতে 
বাধা হন। তাছাড়া যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ কোম্পানীকে দিতে হয় প্রচুর পরিম:ণ 
অর্থ। সুতরাং এই সন্ধি মহশূর রাজ্যকে দুর্বল করে ফেলে। 
যদদ্ধের সাফল্য পরিমাপ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে. ইংরেজরা তাদের শত্রুকে যেমন 
দমন করেছে তেমনি মিত্রদেরও aimam সুযোগ দেয় নি।” 


Oye ইঞ্গ-মহীশুর apy || 

তৃতীয় ইঞ্জ-মহাশূর যুদ্ধের অপরিমেয় *লানি টিপ ভুলতে পারেন fa) তিনি 
সংযোগের অপেক্ষায় থাকলেন। ১৭৯৩ VÒT জন শোর কণওয়ালিংসর স্থলাভিযিন্ত 
হলেন। শোর তাঁর পূবসূরীর মত ঘোর সাগ্্রাজাবাদশ ছিলেন না। সেই সুযোগে 
নিজ শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি বাহদেশে মিত্রের সন্ধানে ব্যাপৃত হলেন। 

দেশের ভিতরে [তান নিজাম ও মারাঠাসহ অন্যান্য রাজন্যবগের সমর্থনলাভে 
সচেষ্ট হন। দেশের বাইরে তুরস্ক ও আফগানিস্থানের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ রাখেন 
তিনি অধিক নিভ'রশীল হতে চেয়েছিলেন ফরাসী সাহায্যের উপর। কারণ এই 
সময় ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন ছিলেন প্রচণ্ড ইংরেজ বিরোধী এবং তরি অবিশ্বাস্য 
সামরিক সাফল্যে সমগ্র ইউরোপ তখন আলোড়িত। AEN ফরাসঈদের সাহায্য 


v We have effectively crippled cur enemy without making our friends 
too formidable. —Cornwallis. 


{ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার (১৭৬৭-১৮৫৭) Sho 


সম্পর্কে তাঁর অধিক আশাবাদী হওয়াই স্বাভাবিক। এমন কি স্বয়ং নেপোলিয়লের 
কাছ থেকে তিনি সুস্পষ্ট সাহায্যের আশবাসও পেয়েছিলেন। 

এ সময়ই জন শোরের পরিবর্তে ভারতে আসেন লর্ড ওয়েলেসূলী ৷ ব্রিটিশ স্বার্থ 
বিরোধী যে কোন চক্রান্তকে তানি সূচনাতেই উৎপাটিত করতে সচেষ্ট হলেন। তান 
টিপুর বিরুদ্ধে ফরাসীদের সঙ্গে চক্রান্তের অভিযোগ এনে তাঁকে অনতিবিলম্বে 
কোম্পানীর অধীনতা মেনে নেবার আহবান জানান। টিপু তাতে ভ্রুক্ষেপ না করায় 
ওয়েলসূলী নিজাম ও মারাঠা সহযোগিতায় মহীশুর আক্রমণ করেন। 

নিজ রাজধানী রক্ষায় টিপু মরণপণ সংগ্রাম চালিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বিসজন 
দেন। মহাশ্‌রে স্বাধীন নবাবী শাসনের অবসান হল সেই সঙ্গে। মহধশূর তিন 
ভাগে বিভন্ত হল। এক ভাগ গ্রহণ করলো নিজাম। এক ভাগ কোম্পানগর আশ্রয়ে 
মহশরের প্রাচীন হিন্দঃ-রাজবংশ । অবশিষ্ট অংশ গেল সরাসরি কোম্পানীর অধিকারে 

ভারতের ইতিহাসে একজন বার দেশপ্রেমিক হিসেবে টিপু এক গৌরবময় আস- 
TAA আধিকারী। অনেকে তাঁকে প্রথম জাতীয়তাবাদী এবং শহশদের মর্যাদা দিয়ে- 
ছেন। কিন্তু মহাদুর হাসান এই মতের বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে তখনকার 
দিনে জাতীয়তাবাদী চেতনার নামগন্ধও ছিল না। আসলে এটা হল বতমানের ধার- 
ণাকে অতীতের উপর আরোপ করা। টিপু প্রকৃতপক্ষে লড়াই করেছিলেন নিজের 
সামর্থ্য ও স্বাধীনতাকে GM রাখার তাঁগদেই | এছাড়া বৃহৎ কোন লক্ষ্য ছিল alt 

॥ অধীনতামূলক মিত্তার নীতি 1 


ঘোর সামাজ্যবাদন ওয়েলসূলী ভারতে ব্রিটিশ রাজনৈতিক প্রভাবের অধশনে ভার- 
তের রাজন্যবর্গকে নিয়ে যে পদ্ধাতি অনুসরণ করেছিলেন ইতিহাসে তা অধণনতা' 
মূলক মিতার নীতি নামে পারাচিত। এই নীতি একই সঙ্গে দ্ববিধ উদ্দেশ্যসাধন 
করেছিল। একটি হল ভারতে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব sumus শক্তিশালী করা। অপরাট 
হল নেপোলিয়নের আক্রমণের আশংকা থেকে ভারতবর্যকে রক্ষা করা। প্রথমটির ক্ষেত্রে 
এই iis উল্লেখযোগ্য সাফলালাভ করেছিল। অনেক নতুন রাজ্য এই নীতির সাহায্যে 
কোম্পানীর অধিকারে এসেঁছল। 

এই «Res তাংপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এঁতিহাসিক আলফ্রেড লায়েল ভারতে 
বিভিন্ন যুদ্ধে ইংরেজদের অংশগ্রহণের চারটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে 
কোন বন্ধ; ভারতীয় রাজাকে তাঁর যুদ্ধে সাহায্য করতে ইংরেজরা যুদ্ধ করেছে। 
উদাহরণ স্বরূপ ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে নিজামের সঙ্গে সম্পাদিত pier দ্বিতীয় পর্যায়ে 
ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থেই যুদ্ধ করেছে। তবে এ ক্ষেত্রে সহযোগন হিসাবে কোন 
ভারতীয় রাজার সহযোগিতা পেয়েছে । যিনি একই কারণে ইংরেজদের সাহায্যদানে 
এগিয়ে এসেছেন। তৃতীয় পর্যায়ে ইংরেজরাই সৈনাবাহিনী গঠন করেছে, প্রশিক্ষণ 
দিয়েছে, abae করেছে। কেবল অর্থের বিনিময়ে মিত্রভাবাপন্ন ভারতীয় রাজাকে 
সেই বাহন দিয়ে প্রয়োজনে সাহায্য করেছে। যেমন ১৭৯৮ খঙ্টাব্দে হায়দরাবাদের 
সঙ্গে সম্পাদিত RIE! শেষ পর্যায়ে ইংরেজরা বন্ধ; ভারতীয় রাজ্যের নিরাপত্তার 
দায়িত্ব গ্রহণ করে সেই রাজ্যে স্থায়ীভাবে সৈন্য মোতায়েন রেখেছে। সেই বাহনগর 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেই রাজাকে তার একাংশের রাজস্ব সংগ্রহের ভার ইংরেজদের 
উপরই ছেড়ে দিতে হয়েছে। যেমন ১৮০০ সালে সম্পাদিত Tass sue Riz) 

ওয়েলেসলীই এই নীতির উদ্ভাবক বা প্রবর্তক ছিলেন না। তাঁর অনেক আগে 
থেকেই এই নীতি কার্যকরী ছিল এবং নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাঁর সময়ে তা DS 
রূপ লাভ করে। সম্ভবত ডুপ্লেই সর্বপ্রথম ভারতীয় MENNTA সাহায্যার্থে সৈনা- 
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বাহনী অর্থের ব্বানময়ে পাঠিয়ে ছিলেন। পরবর্তী কালে ইংরেজরাও এই পথ অনু 
সরণ করে। ক্লাইভ থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক Neda বা গভর্নর জেনারেল এই 
নীতি কোন না কোন ভাবে ব্যবহার করেছেন। ওয়েলেসলীর কৃতিত্ব হল, তান এই 
নগাঁতকে আরও ANT ব্যাপক করে ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজোর ক্ষেত্রেই তা প্রয়োগ 
SEA) ১৭৬৫ খনণ্টাব্দে এই নগীতই প্রযুক্ত হয়োছল কোম্পানীর সঙ্গে অযোধ্যার 
নবাবের HE সম্পাদনকালে। এ চুক্তিতে কোম্পানী নবাবের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ 
করে এই শর্তে যে, এ বাবদ যাবতীয় খরচ নবাবই বহন করবেন। স্থ,য়ীভাবে APHIS 
একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট রাখা হয়। এই নাঁতির পরবতাঁ রূপ হল ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে 
কর্ণটকের নবাবের সঙ্গে সম্পাদিত gis! এই চুক্তি দ্বারা কর্ণাটকের নবাবের যাব- 
তাঁয় বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। আরেক ধাপ এগিয়ে 
গেল ১৭১৮ সালে অযোধ্যার নবাবের AUA pis সম্পাদন হলে। এবার চুঁক্তিবলে অন্য 
কোন ইউরোপণীয় শান্তর Are যোগাযোগ করার {কিংবা তাদের রাজকার্ষে [নিয়োগ 
করার অধিকারও নবাব হারালেন। এই নীতির চুড়ান্ত রুপ হল সহায়ক বাহনীর 
তত্তাবধানের জন্য নগদ অর্থের বানগয়ে সাহায্য গ্রহণকারগ রাজ্যের একাংশ কোম্পানী 
কর্তৃক আঁধগ্রহণ করা। সাধারণতঃ এ বাবদ কোম্পানীর নগদ অর্থের দাবী এত 
বেশশ fea যে ভারতীয় রাজন্যবর্গ সব সময় তা Tima উঠতে পারতেন না. বাকী 
থেকে যেত। REI করে এই সব রাজন্যবর্গের আয়ের প্রধান উৎসই ছল gia 
রাজস্ব আর এই vin রাজস্ব থেকে আয় আবার নির্ভর করতো GA ais- 
পাতের উপর। ভাল ব্াঁষ্টপাত হলে ভাল ফসল হত। ভাল ফসলে ভীম রাজস্ব 
সংগ্রহের পাঁরমাণ বাঁদ্ধ পেত। এই Migs অবস্থায় কোম্পানীও তার সহায়ক 
বাঁহনী বাবদ আয় সম্পর্কে আনশ্চিত অবস্থায় থাকতো । তাই এই আনশ্চিত অব- 
স্থার পাঁরবর্তে স্থরতা আনতে ওয়েলেসলী নগদ অর্থের 'বানময়ে রাজ্যের একাংশ 
দাবী করলেন, যে একাংশের উপর কোম্পানীর পাঁরপূর্ণ আঁধকার থাকবে। 


সুতরাং চুড়ান্ত পর্যায়ে অধীনতামূলক Tae নীতির শর্তগ্াল হলঃ 

(এক) কোম্পানীর অনুমোদন ছাড়া এই' fumes আবদ্ধ TENT eT কোন বৈদোঁশক 
সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না বা যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না। আনান্য রাজ্যের 
সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে কোম্পানীকেই মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। 

(দুই) বৃহৎ রাজ্যগুলি তাদের নিরাপত্তা রক্ষার্থে ব্রিটিশ সেনাপাতির অধীনে এক 
ইংরেজ বাহিনী নিজ নিজ acai মোতায়েন রাখবে এবং এই . বাহিনীর ব্যয়ভার 
মেটানোর জন্য এইসব রাজ্য তাদের একাংশ পূর্ণ সাবভৌমত্বের অধিকার সহ কোম্পা- 
ala হাতে তুলে দেবে। ছোট রাজ্যগুি একই উদ্দেশ্যে কোম্পানীকে অর্থ দেবে। 

(তিন) এই মি্রতায় আবদ্ধ প্রতি রাজ্যে একজন করে 'ব্রাটশ aires থাকবেন । 

(চার) কোম্পানীর TES পরামর্শ না করে এইসব রাজ্য তাদের রা-কার্যে কোন 

, ইউরোপীয়কে নিয়োগ করতে পারবে না। 
(পাঁচ) কোম্পানী এইসব রাজ্যের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করবে না। 
(ছয়) বিদেশী আক্রমণ থেকে মিন্রতায় আবদ্ধ রাজ্যগীলকে সর্বতাভাৱে রক্ষায় 


কোম্পানী দায়বদ্ধ থাকবে। 
| অধশনতামুলক মিত্রতা ates sien ॥ 


এই মিতার নশীতকে এঁতিহাসিকেরা বিখ্যাত উঁয়ের ঘোড়ার পদ্ধাততে fate 
সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ কেশৈল বলে বর্ণনা করেছেন। 


ব্রিটিশ সাম্ৰাজ্য বিস্তার (১৭৬৭-১৮৫৭) ২৪৫ . 


প্রথমতঃ এই নীতির প্রয়োগের তাংক্ষণক সুফল হসেবে বলা যায়_এর ফলে 
দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে ঈর্ষাকাতর হয়ে যে অন্তকলহ চলছিল 
তা বন্ধ হয়। বাইরের আক্রমণের আশংকা থেকে এই' সব রাজ্যগুলি মুক্ত হয়। 

দ্বিতীয়তঃ এই নীতি নানাদিক থেকেই. কোম্পানীর পক্ষে কল্যাণকর হয়েছিল। 
ভবিষ্যতে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে কোম্পানী এই সব আশ্রিত রাজ্য- 
arius যুদ্ধক্ষেত্ৰ হিসেবে ব্যবহার করে নিজস্ব এলাকায় শান্তি ও শৃংখলা অক্ষ 
রাখতে সমর্থ হয়েছিল। 

তৃতীয়ত সম্পূর্ণ বিনা বায়ে কোম্পানী এক বিশাল বাহিনী সদা প্রস্তুত অব- 
স্থায় পেয়ে গেল! এই বাহিনীকে তারা যখন-তখন, যে কোন স্থানে এবং যার-তার 
বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সুযোগ পেল এবং বহু ক্ষেত্রে তারা করেও ছিল তাই । 

চতুর্থতঃ পরবর্তীকালে এই বাহিনীকে আশ্রিত রাজ্যজয়ের কাজেও ব্যবহার করা 
হয়োছল। লর্ড ডালহোসী সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে যে সাফল্য পেয়োছলেন তার পেছনে 
{ছল এই বাহিনী। লর্ড স্যালসাবউরী চমৎকার বলেছেন যে, এই amer পরবর্তী 
কালে এমন পর্যায়ে পেশছোছল যেন চাঁদকে বাঁচাতে পাধবীকে মঙ্গলগ্রহের আক্রমণ 
থেকে রক্ষা করেছিল 

পণ্চমতঃ দেশায় রাজন্যবর্গের রাজধানীতে ব্রিটিশ সৈন্য স্থায়ীভাবে মোতায়েন 
করার মধ্য দিয়ে ইউরোপের অন্যান্য জাতিগনীলর বিদ্বেষ জাগ্রত না করেও ইংরেজরা 
চমৎকারভাবে কৌশলগত অবস্থান FANS করতে পেরোছল এই নীতির সাহায্যে।/ 

ষণ্ঠতঃ এই নগতির সাহায্যে কোম্পানী সম্ভাব্য ফরাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে এক 
মজবূত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরোছল। বিশেষ করে দেশীয় রাজনা- 
বর্গের উপর এই নীতি আরোপ করে ইংরেজরা এ সব রাজন্যবর্গের অধীনে কর্মরত 
ফরাসী কর্মচারীদের বিতাড়িত করতে পেরেছিল । 

সপ্তমতঃ দেশীয় রাজাদের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রেও বিরোধ মেটাবার দাঁয়ত্ব নিয়ে- 
ছিলো কোম্পানী। শুধু তাই নয়। যদিও এই নীতির শর্তাবলী অনুসারে রাজন্য- 
বর্গের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোন আঁধকার কোম্পানীর ছিল না 
তথাপি প্রত রাজ্যেই ছিল ব্রিটিশ রোসিডেণ্ট। তাঁরা দেশীয় রাজাদের উপর যথেষ্ট 
প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন আর সেই সুযোগে আভ্যন্তরীণ বিষয়েও নাক গলাবার 
অধিকার তাঁদের থেকেই যেত। 

অণ্টমতঃ কোম্পানীর সৈন্যবাহনীর ভরণপোষণ বাবদ তারা যে সব অণ্যল দেশীয় 
রাজন্যবর্গের কাছে থেকে গ্রহণ করেছিল সেগুলি ব্রিটিশ সামাঙ্ঞাভুন্ত হয়েছিল। 

জনৈক ইংরেজ এঁতিহাসিক রসিকতা করে বলেছেন, ale কাটবার আগে তাকে 
যেমন খাইয়ে-দাইয়ে মোটাসোটা করে নেওয়া হয় দেশীয় রাজন্যবর্গের ক্ষেত্রে অধশীনতা- 
মূলক মিত্রতার নীতি ছিল were 

1 অধানতামুলক মিন্রতার নীতির বিরুপ প্রতিক্রিয়া ৷ 

তাৎক্ষণিক স্বাচ্ছান্দ্যের পর ক্রমশঃই এই নীতি দেশীয় রাজন্যবর্গ ও তাদের জন- 
গণের মধ্যে তীর প্রাতক্রিয়ার সৃষ্টি করোছিল। কালক্রমে তারা অনুভব করতে পারে 
জেনেশুনে কি বিষ তারা পান করেছে। i 
> The system of Subsidiary Alliance develoved later on as one of de- 
fending the moon in order to ward off an 'attack on the earth from 
the Mars. A 4 —Lord Salisbury. 

idi: la i H 

2 e ag 


১৯ 


২৪৬ Eu 


TS দেশীয় রাজন্যবর্গ ক্রমশঃই অনুভব করতে পারেন যে এই 'মনত্রতা তাঁরা 
নিলি Ro fers দয়েছেন। স্যার টমাস মুনরো স্পম্ট করেই 
বলেছেন, নিরাপত্তা কিনতে গিয়ে একাঁট রাজ্যকে হারাতে হত তাঁর স্বাধীনতা, জাতণয় 
চারত এবং জনগণের মর্যাদাবোধ।১১ 

দ্বিতীয়তঃ ব্ৰিটিশ রোঁসডেন্টগণ কালক্রমে প্রত্যেক রাজ্যে এত-বেশণ প্রভাবশালী 
হয়ে গিয়োছলেন যে তাঁরা রাজ্য শাসনের খুশটনাট {বিষয়েও হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ 
করেন। ফলে দেখা গেল রক্ষকই ভক্ষকে পাঁরণত হয়েছে। 


তৃতীয়তঃ অধীনতামূলক fer আশ্রয় পেয়োছল অনেক অত্যাচারণ ,শাসক। 
এই আশ্রয় যাঁদ না থাকতো তাহলে জনগণই হয়তো বিদ্রোহ করে সেই শাসকদের 
ক্ষমতাচ্যুত করতো। সুতরাং এই মিত্রতা এ সব অত্যাচারী শাসকের কাছে আশগর্বাদে 
পারত হয়েছিল আর জনগণের কাছে আঁভশাপ। 


চতুথ'তঃ এই নাতি রাজাগহালির অর্থনৈতিক সংকটকে আঁধকতর ঘনীভূত করে- 
fea i কোম্পানীকে দিতে হত মোট রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ | অধিকাংশ রাজ্যের 
পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব হত AT! বাকী থেকে যেত। চাপ আসতো কোম্পানশর দিক 
থেকে অনাদায়ী অর্থ আদায় করতে । 
উপর আরো করভার না চাপিয়ে । ফলে সংকট গভীর থেকে গভশরতর হত। 

কারা মাকসি এই নাতির প্রাতক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন যে, 


একটি রাজ্য যে মহরতে এই মিতা গ্রহণ করতো সেই Gus) থেকেই তার আন্তে 
সংকট সৃষ্টি হত। 


l h IRS, জয়পুর, মাচোর, aim, ভরত- 
a প্রভাত 1 
IS! n ইলা-শিখ ল্পাক্ক E S n 


“তধা বিছিন্ন শিখজাতিকে ওঁক্যবদ্ধ করে যান তাদের জাতীয়তাবাদের দের আদর্শে 
Seat করেছিলেন তান হলেন পাঞ্জাব comet gafen সিংহ) 


উদ্যোগী হতে রণাসংহ রণজিৎ fee ইংরেজদের 
কারণ MOR নদীর পূ্বাদকে রণজিৎ তাঁর রাজাসীমা সম্প্র- 
রেজদের সম্মখান না হয়ে তাঁর কোন উপায় ছিল না। কারণ 
>> "A state purchased security by the sacrifi independence, of 
national character and of Whatever renders a ru নরক 

\ —Sir Thomas Munro. 


and of an utter inability of improvement, 
—Karl Marx. 
»e The simple and direct mode of conquest from without i$ more credit- 
able both to our armies and to our national.character than that of 
dismemberment from within by the aid of a subsidiary force. 
* A —Thomas Munro. 


ব্রিটিশ সাম্ৰাজ্য বিস্তার 0১৭৬৭--১৮৫৭) ২৪৭ 


ভারত মহাদেশের অভ্যন্তরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন এক সম্প্রসারণশীল রাজ- 
নৈতিক wis, কেবলমাত্ৰ এক বাণাজ্যক সংস্থা নয়। 

১৮০০. খৃষ্টাব্দে পারস্যের জামান শাহর সম্ভাব্য ভারত আক্রমণের আশংকায় 
আতংকিত হয়ে ইংরেজরা রণজিৎকে অনুরোধ জানায় feta যেন জামান শাহকে 
' সাহায্য না করেন। ১৮০৫ AUK যশোবন্তরাও হোলকার অমৃতসরে এসোছলেন 
এবং ইংরেজ বিরোধিতায় রণাঁজতের সহযোগিতা প্রার্থনা, করোছিলেন। কিন্তু তখন 
রণজিৎ শিখ রাজ্য গঠনে ছিলেন ব্যাপৃত এবং সেই অবস্থায় ইংরেজদের প্রত্যক্ষ 
শিবরোধিতা তান siege মনে করেন নি। ৪07৮1: 
সম্পর্কেও সন্দিহান ছিলেন। 

১৮০৬ সালের ১লা জানুয়ারী রণাঁজতের সঙ্গে ইংরেজদের a সা 
হয়। সন্ধির সর্তানুসারে রণজিৎ হোলকারকে' অমৃতসর থেকে বিতাঁড়ত করেন। 
শবানিময়ে ইংরেজরা তাঁর সাম্রাজ্য সম্পর্কে নিশ্চিত নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়। 

এঁদকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে ফ্রান্স ও রাশিয়ার ny আক্রমণের 
সম্ভাবনা দেখা দিলে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো রণাঁজতের সঙ্গে 
বনিরাপত্তামূলক এক Rie সম্পাদনের উদ্দেশ্যে চার্লস মেটকাফকে তাঁর কাছে প্রেরণ 
করেন। রণজিৎ দাবী করেন যে শিখ-আফগান যুদ্ধ হলে ইংরেজদের নিরপেক্ষ 
থাকতে হবে এবং তাঁকে OHA পূর্বে মালব সহ সমগ্র পাঞ্জাবের অধীশ্বর বলে 
ইংরেজদের স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু এই সব আলেচনা চুক্তিতে রূপান্তারত 
হতে পারে নি। কারণ শত্রুর পর্ব দিক' সম্পর্কে ।কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার 
মেটকাফের ছিল না। তার চেয়েও বড় কথা হজ ততাঁদনের নেপোলিয়নের ভারত 
আক্রমণের আশংকাও অনেক স্তিমিত হয়ে এসেছিল । 

এর মধ্যে ১৮০৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে ইংরেজ সেনাপাঁত Colew অকটারলোনণ 
. ঘোষণা করেন যে, যেহেতু শতদ্রুর পবাঁদকের রাজাগনীল ব্রিটিশ আশ্রিত সেইহেতু 
তাদের উপর যে কোন আক্রমণ ইংরেজরা বাহববলেই প্রতিহত করবে । এই পারাদ্থাততে 
নিরুপায় হরে রণজিৎ এ বংসরই এপ্রিলে ইংরেজদের সঙ্গে অমৃতসরের চুক্তি স্বাক্ষর 
করেন। এই চুক্তির ফলে শতদ্রুর পূর্বে রণাঁজতের রাজ্য বিস্তারের আশা ধূলিসাৎ 
হয়ে গেল। AE, নদীকেই তাঁর এবং ইংরেজদের সীমানা হিসেবে মেনে নেওয়ায় 
তাঁর আর্ক ক্ষাতও হল। সুতরাং রণজিৎ শতদ্রুর পূর্ব দিকে তাঁর প্রত্যাশা পারি- 
ত্যাগ করে পশ্চিমে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হলেন। তার থেকেও বড় কথা 
হল এই সন্ধি মেনে নিয়ে রণজিং ইংরেজদের সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ করে 
ফেললেন। বাহের পর্যন্ত ইংরেজরা এগিয়ে আসায় ভাঁবষ্যং বিপদের সূচনা হল। তা 
ছাড়া রণজিতের প্রতিবেশী রাজাগীলর উপর ইংরেজদের প্রভাব বহুলাংশে বর্ধিত হল। 


ইংরেজ অগ্রগতি প্রতিরোধে রণাঁজতের ব্যর্থতা আরও বেশী স্পন্ট হল পরবর্তী 
বংসরগুলোতে ৷ Pree রণাঁজতের অগ্রগতিতে বাধা দেয় ইংরেজরা । ১৮৩১ খ্টাম্দে 
রূপারে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল উইলিয়ম বোন্টিংক রণাঁজতের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
; করেন। উভয় পক্ষই পারস্পারিক বন্ধুত্বের প্রীতশ্রাত দেয়। কিন্তু Pras বিভন্ত 
করার রণাঁজতের প্রদ্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। . রূপার আলোচনা চলাকালেই ইংরেজরা 
Pra আমাঁরের সঙ্গে এক HY দ্ঘাপন করেন। রণাঁজৎকে যাঁদও বলা হয় যে এ 
cim এক বাণিজ্য gis মাত তবুও ইংরেজদের আঁভমন্ধি বুঝতে রণাজতের ভুল 
হয় নি। কিন্তু ভান তা সত্বেও ইংরেজদের ster শান্ত waters ergs ছিলেন না। 
পরে মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার অগ্রগতিতে আতংকিত হয়ে ইংরেজরা ১৮৩৫ সালে ?িরোজ- 
À t ] 
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পুরে এক সেনানবাস স্থাপন করে। এতেও রণাঁজৎ স্বস্তিবোধ করেন নি. কিন্তু 
একেবারেই TRIER থাকেন। 

এরপর আফগানিস্থানে রাশিয়ার প্রভাব দূর করতে ইংরেজরা কাবলের RRT- 
সনে দোস্ত মহাম্মদের পারবর্তে শাহ্‌ সুজাকে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা 
এ পরিকল্পনায় রণাঁজংকেও অংশ নিতে বলে। কিন্তু রণাঁজৎ রাশিয়া অপেক্ষা 
ইংরেজ কার্যকলাপেই তটস্থ ছিলেন বেশশী। অথচ রণজিৎ অংশ নিন বা না নিন এ 
পাঁরকলপনা রূপাঁরিত হবে বলেই ইংরেজরা যখন হুমকি দেয় তখন রণাজৎ ১৮৩৮ 


দেখা যাচ্ছে ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে রণজিৎ কখনো স্বকীয়তা বা 
স্বাতন্্ দেখাতে পরেন নি। বার: বার চাপের কাছে তান নাতি স্বীকার করেন। 
তাই এঁত্হাসিক এন, কে. সিংহ লিখেছেন তাঁর জাঁবনের শেষ দশকে রণজিৎ ছিলেন 
হতাশ, অসহায়। যে aires তানি গড়ে তোলেন তাঁকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতে তান 
| ভয় পেতেন, তাই কেবল নাতি স্বাঁকারের aR fef অনুসরণ করেন ১০ 

॥ পাঞ্জাব অধিকার d 

পা্সিভাল স্পাঁয়ার লিখেছেন, পাঞ্জাবে ছিল শিখজাতি। এই জাতি রণজিতের 
নেতৃত্বে পাঞ্জাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু পাঞ্জাবী জাতি গঠিত হয় বন, তাই 
পাঞ্জাবে এক্য ছিল সুদুর পরাহত।৯ কথাটির সত্যতা অনুভব করা যায় রণাঁজতের 
মৃত্যুর পরবর্তী পাঞ্জাবের অবস্থা থেকে। কলহে পাঞ্জাব হয়ে উঠোঁছল বিষাক্ত ৷ 


ইংরেজরা এই: পাঁরিস্থাতর উপর সত নজর রাখাঁছল। এমনিতেই শতদ্রুর 
অপর প্রান্তের উর্বর জামর উপর ছিল তাদের লোভ। ১৮৩৮ সীলেই ইংরেজরা 
রণাজতের মৃত্যুর পরই পাঞ্জাব অধিকারের ইচ্ছা প্রকাশ করোছিল। ১৮৪০ সালে লর্ড 
অকল্যান্ডও একই কথা বলোছিলেন। কিন্তু আফগান পারস্থিত সে সময় তাদের 


মর্যাদাবোধে প্রলেপ লাগাতে চাইলো। 
লর্ড BV গভর্ণর জেনরেল হয়ে এসে পাঞ্জাবে সামরিক শান্তি বৃদ্ধি করেন। 
“WET অপর প্রান্তে অবস্থিত শিখদের আর ইংরেজদের alerts বুঝতে TS} রইলো 
না। কোম্পানী যদিও বলোঁছল তাদের প্রদ্তুতি হল প্রাতরোধমূলক তথাপি: পাঞ্জাবের 


তখনকার বিশৃংখল পরিস্থিতিতে এই aie যে একেবারেই অর্থহীন তা-ও ছিল 
দিবালোকের মত স্বচ্ছ। 


১৮৪৩ AOIR মেজর CR mf কোম্পানার প্রতিনিধি হয়ে আসার 
পর EQS অবস্থার পরিবর্তন হয়। তাঁর উদ্ধত আচরণে এবং শিখদের ধমণ'য় বিষয়েও 
হস্তক্ষেপের ফলে যুদ্ধ ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। 


প্রথম ইঞ্জা-শিখ যুদ্ধকালে লাহোরের শাসন ছিল কিছ স্বার্থপর বি*বাসঘাতকের 
উপর, আর সেনাবাহিনীর ছিল না কোন আধিনায়ক। শিখরা «tex, অতিক্রম করে 


helpless and inert ... He feared to exp 
to the risk of war 

and yielding. —N. K. Sinha. 
s A Sikh nation had been created within the Punjab; with the help 
of Ranjit it had dominated the Punjab; but no Punjab nation had been 
born. —Percival Spear. 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার (১৭৬৭--১৮৫৭) ২৪৯ 


আক্রমণ করলে যুদ্ধ ঘোষিত হয়। শেষ পর্যন্ত সোবরাঁওয়ের যুদ্ধে শিখ প্রধানদের 
শব*বাসঘাতকায় ইংরেজদের জয় নিশ্চিত হয়। 

এই যুদ্ধের পরই পাঞ্জাব অধিকৃত হতে পারতো । রণাঁজতের স্মৃতির ate 
শ্রদ্ধাতেই তা করা হয়নি এ যুক্তি গ্রাহ্য নয়। আসলে তখনই পাঞ্জাব অধিকার করলে 
সমস্যা সৃষ্টি হত অনেক৷ তাই আপাততঃ পরা ক্ষামূলকভাবে সহনশীলতার নণীতকেই 
ইংরেজরা অনুসরণ FTA তবে লাহোর সন্ধিতে লাহোরকে সংকুচিত করা হয় এবং 
পাঞ্জাবের আয়তন হাস করা হয়। 


॥ fees ইা-শিখ ae oq 

কাশ্মীর হস্তান্তরের প্রশ্ন নিয়ে ইঙ্জ-শিখ বিরোধের সূচনা হয় তাছাড়া মহা- 
রাজা দলীপ সিংহের নাবাকলকত্বের সুযোগ নিয়ে লাহোরের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট সকল 
ক্ষমতাই নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত করেন। এ কাজ শিখদের মনে প্রচণ্ড অসন্তে ষের 
সৃষ্টি করে। এর মধ্যে ভারতের গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসেন উগ্র সাম্রজ্যবাদণ লর্ড 
ডালহৌসা।  মদ্লতানের শাসক মুলরাজ বিদ্রোহ করলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ spur 
আরম্ভ হয়। 

মুলতানের বিদ্রোহ সমগ্র পাঞ্জাবে দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে এবং এক জাতীয় বিদ্রো- 
হের রূপ লাভ করে। শিখ প্রধানদের সঙ্গে আফগানর?ও এই বিদ্রোহে যুক্ত হয়। লর্ড 
গফের নেতৃত্বে এক বিশাল ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হয়। শেষ পর্যন্ত 
'শিখগণ পরাজিত হয়। সমগ্র পাঞ্জাব কোম্পানীর অধিকারে চলে আসে। 

সরাসরি পাঞ্জাব দখল করে প্রত্যক্ষভাবে তার শাসনভারের দায়িত্ব গ্রহণ করাই ড ল- 
RAT য্যান্তযুন্ত মনে করেন। মেজর REPS বেল মনে করেন পাঞ্জাব অধিকার বি*বাস- 
ভঞ্জোরই সামিল কারণ বিদ্রোহ করেছিল শিখ জনগণ ও সৈন্য বাহনধ, মহারাজা 
নন। সুতরাং সেই মহারাজার অভিভাবক হয়েও ইংরেজরা তাঁকে যেভাবে = 
করেছিল তা বিশবাসভঞ্গেরই সামিল। আসলে ডালহৌসীর পূর্ব সিদ্ধান্তই ছিল 
পাঞ্জাব অধিকার । cmn তাঁর প্রয়োজন ছিল অজ;হাতের। মুলতানের বিদ্রোহ তাঁকে 
সেই অজুহাত যুগিয়ে দিয়োছল। সুতরাং খলের ছল খুজে পেতে অসুবিধে হয়নি। 

॥ সাম্ৰাজ্যবাদী ডালহৌন্ী ॥ 

ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে লর্ড ডালহোৌসশ এক গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করেন। উগ্র সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে রাজ্য বিস্তারই ছিল তাঁর লক্ষ্য। 
এই লক্ষ্য পূরণে তিনি যদ্ধাবস্থা বা শান্তিপূর্ণ অবস্থা উভয় পারস্থিতিরই পারি- 
পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি অধিকার করেন পাঞ্জাব, নিম্ন 
বহ্মদেশ এবং সিকিমের একাংশ। আর শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে রাজ্য বিস্তারের 
জন্য তাঁকে কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। এই কৌশলের নামই স্বত্ব শবলোপ নীতি | 
দ্বিতীয় ব্ৰহ্মদেশ যুদ্ধের are তানি TAC রাজার বিরুদ্ধে প্রথম রহ্গদেশ 
যুদ্ধের পর স্বাক্ষরিত ইয়ানদাবো সান্ধভঙ্গের অভিযোগ আনেন। তারপরই আরম্ভ 
হয় প্ররে চনামূলক কাজ যার ফলে ব্রহ্মদেশের পক্ষে যুদ্ধ ছাড়া উপায় feat না। যদিও 
এই যুদ্ধের ফলে নিম্ন ব্হ্মদেশের ধান ও চা উৎপাদনকারশ পেগ অধিকারে এসোঁছিল, 
বাণিজ্যের স:বিধে হয়েছিল তব; এডুইন আ্ণল্ড স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন দ্বিতীয় gu 
য্যদ্ধ ছিল অযোন্তিক এবং নৈতিক দিক থেকে অসঙ্গত।৯১ 

শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে তাঁর কর্ম পদ্ধাত ছিল আরো বেশ নিন্দিত 


ss The Second Burmese war was neither just in origin nor marked by. 
strict equity in its conduct or issue. —Edwin Arnold" 
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ঃ : 1 eae বিলোপ: নাতি n 
Í ডালহৌসী ভারতের হিন্দু রাজন্যবর্গকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেন। যথাঃ কে) 
যে সব রাজ্য কোম্পানীকে রাজস্ব দেয় না এবং কোম্পানীর অধীনস্থ নয়, (খ) যে সব 
রাজ্য কোম্পানীকে রাজস্ব দেয় এবং কোম্পানীর. অধীনতা স্বীকার করে, এবং (T) যে 
সব রাজ্য কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত সনদের ভাত্তিতে গাঠত ও স্থাঁপত। এই শ্রেণী 
বিভাগের মধ্যে, ডালহোৌসীর মতে, প্রথম শ্রেণীভুক্ত aren fers শাসকদের দত্তক পত্র 
গ্রহণের ক্ষেত্রে কোম্পানীর কোন এন্তিয়ার নেই, দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত রাজাগনীলর শাসক- 
দের ক্ষেত্রে দত্তক Th গ্রহণ কোম্পানীর অনুমোদন সাপেক্ষ আর তৃতীয় শ্রেণীভুন্ত 
IAD is ৮১705 - 
তখনকার দিলে রাজন্যবর্গ তাদের ওরসজাত পূত্র সন্তান না থাকলে সংহাসনের 
উত্তরাধিকার সংকট এড়াতে দত্তক পত্র গ্রহণ করতেন। ডালহোসী রাজন্যবর্গের এই 
অধিকার স্বীকার করে নিয়ে বললেন যে এই সব দত্তক LUST রাজন্যবর্গের ব্যান্তগত 
সম্পাস্তির অধিকারী হতে পারেন, কিন্তু রাজপদের নয়। রাজপদের উত্তরাধিকার পেতে 
হলে সরকারী অনুমোদন নিতে হবে। সেই অনুমোদন না থাকলে রাজ্যগালর স্বত্ব 
Teen"e হয়ে Goria ব্রিটিশ সাগ্লাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। 
ডালহৌসীই যে এই নাত প্রবর্তন করোছিলেন তা নয়। ১৮৩৪ ACH 
কোম্পানীর পার প্রথম এই নীতির কথা ঘোষণা করেন।, ডালহোৌসীর 
Fier হল তান এই নীতিকে স্মাবন্যস্ত এবং সুবিস্তৃতভাবে কার্যকর করেন। 
এই নীতি প্রয়োগের প্রথম, বাল হল সাতারা। সাতারার রাজা আগপা সাহেব যে 
WSF AA গ্রহণ করেন তাতে সরকারী 'অনুমোদন ছিল না। সুতরাং ১৮৪৮ NONN 
Taio সাম্জ্যে সাতারার পূথক স্বত্থর বিলোপ হল। সম্বলপুরের রাজা নিঃসন্তান 
ছিলেন, কোন দত্তক পঢত্রও তিনি গ্রহণ" করেন TH) সুতরাং ১৮৪৯ সালে সম্বল- 
পরের স্বত্ব বিলত হল। ঝাঁসর রাজা যে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেছেন সে সংবাদ 
ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে সময় মত পেশছোয় নি। সুতরাং ১৯৫৩ সালে ঝাঁস আঁধ- 
গৃহীত হল। নাগপুরের THT দত্তক পত্র গ্রহণের uate চেয়েও পান নি। তা 
সত্তেও রাজার মৃত্যুর পর নাগপুরের পৃথক স্বত্বর বিলোপ হল। একইভাবে জৈতপুর, 
were, উদয়পুর আধিগৃহীত ZA | 
এ যাবত নানা প্রসঙ্গে কোম্পানী বারংবার ঘোষণা করে এসেছে যে কোম্পানী 
ভারতীয়দের অধিকার শন্ধ নয় তাদের নিজস্ব প্রথা, ATT, সংস্কার বা আইনের ক্ষেত্রে 
হস্তক্ষেপ, করবে না। TEPAT গ্রহণ একটি সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রথা। মোগল শাসন- 
কালেও এই প্রথাকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। স্বত্ব বিলোপ নশীত সেই শাশ্বত ভারতীয় 
মূল্যবোধের উপরই এক নূশংস আক্রমণ | তাছাড়া আশ্রিত রাজ্য আর নির্ভরশীল 
রাজ্য বলতে কোন স্মানা্ট সংজ্ঞাও কোথাও নেই। অথচ রাজ্যগ্ীলর এই শ্রেণী 
বিন্যাসের ভিত্তিতেই স্ব্বাবলোপ নীতি প্রয়োগ করা হয়োছল। ডালহোসী তাঁরই 
AAA STAD প্রথকেও মূল্য দেন নি। . আসলে য্যন্ত-তর্ক কিছুই নয়, 
ডালহোসা তাঁর সাম্রাজ্যবাদী প্রকৃত্তিকে চারতার্থ করতেই একটা নীতির আবরণ 


NA ॥ suia বিলোপের নণীত ॥ 


ভারতীয় রাজন্যবর্গ চিরকালই নানা সম্মানজনক উপাখি, ভাতা প্রভাতি AAR- 
ক্রমে ভোগ করতেন। ডালহৌসাী এসে. ঘোষণা করলেন এই সব সম্মান বা ভাতা 
aie বিশেষকে দেওয়া হয়। FOI তা প্রাপকদের উত্তর পুরুষের উপর বর্তায় না। 


faio সাম্রাজ্য বিস্তার (১৭৬৭--১৮৫৭) ২৫১ 


এই dcs পেশোয়ার উপাধি ও ভাতা, কর্ণাটকের ATA, তাজোরের রাজপদ বাতিল 
করা হয়। এমন ক এই সব রাজন্যবর্গের বিধবা orators যাবতীয় সুযোগ সংবিধা 


থেকে তানি বণ্চিত করেন। n অন্যান্য পদ্ধতি ॥ 
এ ছাড়াও সামাজ্য বিস্তারের Beer লালসায় ডালহৌসী নানা পদ্ধাত খনজে বের 


বেরার ছল হায়দরাবাদের অন্তর্গত। এখানে উচ্চমান্রে তুলা উৎপাদিত হত। 
সেই তুলা প্রয়োজন হত ম্যানচেস্টোরের a বয়ন শিল্পের জন্য। সুতরাং নিজামের 
দেয় রাজচ্বের পাঁরবর্তে ডালহৌসী বেরার দখল করে নেন! 

অযোধ্যা তার সম্পদ আর উর্বর জামর জন্য চিরকালই বিখ্যাত সুতরাং ডাল- 
হোঁসীর sue wd পড়লো তার উপর। কুশাসনের তৈরী করা আঁভযোগে অযোধ্যা 
দখল করে নেওয়া হল। সাম্রাজ্যবাদী নিলঙ্জতার এক জব্লন্ত উদাহরণ অযোধ্যা 


fer প্রীতহাসিক বরার্টস ডালহৌসীর এই কাজকে জাতীয় বিশ্বাসের ate বিশ্বাস- F 
ঘাতকতা বলে বর্ণনা করেছেন। লগম্যান বলেছেন এটা fans রাজনোতিক ique 


1 ভালহৌসনীর সল্যায়ন U 


কত গিয়ে তান যে পথে অগ্রসর হয়োছলেন তাতে তানি যে ভারতীয় SUR 
বর্গকেই ক্ষিপ্ত করে তুলোছলেন তাই নয়, ভারতায় প্রথা ও এঁতহ্যকে অবজ্ঞা করে 
সাধারণ ভারতবাসীকেও তীব্রভাবে আঘাত করেছিলেন। সাম্রাজ্য বিস্তারের উল্মত্ত- 


কেই ewm না হোক ভারতীয়কে মর্যাদা দিয়ে এদেশে বেলার ATE TE 
করোছিলেন ডালহোঁসা তাঁর আচরণ দ্বারা তাঁদেরও লাঞ্ছিত করোছিলেন। একথা তো 
TOW করা যায় না ১৮৫৭-র অহাবিদ্রোহের পেছনে তাঁর ভূমিকা ছিল বহবলাংশে 
দায়ী। তাঁর quus পদ্ধাতর বিরুধে সর্বস্তরে যে বিক্ষোভ utes হয়োছিল তারই 
বাহঃপ্রকাশ ঘটে মহাবিদ্রোহের মধ্য 'দিয়ে। তাঁর সম্পর্কে ইনেস যথার্থই বলেছেন যে 
খা sim যেখানে সম্ভব হলে রাজাজয়কে এড়িয়ে যাওয়াকে atte হিসেবে 
গ্রহণ করেছিলেন সেখানে তান আইনের সূত্রে রাজ্যজয়কেই নাতি হিসেবে গ্রহণ 


॥ পর্ষদ িদেশিত পাঠক্রম u 


Administrative foundations 


(i) Nature of the growth of British political power 
till 1765 (two short paragraphs)—Implications 
of Diwani of 1765—and of Diarchy in 1772. 

(ii) Growth of centralisation (Hastings to corn- 
wallis). 

(ii) Organisation of a new judicial and police 
system. 

(iv) Need for an increased income from land re- 
venue— Types of arrangements in this connec- 
tion—their broad effects. 


u বিষয়-ক্রম ॥ 


ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা_কোম্পানীর শাসনের লক্ষ্য 
কোম্পানীর দেওয়ানীলাভ ও দ্বৈতশাসন_প্রশাসনের  কেন্দ্রয়- 
করণের''স্‌চন।_রেগুলেটিং ais (১৭৩৩)--পিটের ভারত শাসন 
আইন (১৭৮৪)_বেসামরিক প্রশাসন__সামারক প্রশাসন 
পিসী প্রশাসন_বিচার ববভাগ_ভূমি রাজদ্ব ব্যবস্থা__চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত_রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত_মহলওয় বর প্রথা | 


as অধ্যায় 
ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি 


1 dep শাসনের লক্ষ্য ॥ 

ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কেমস্পানী এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশবর হবার পর তার 
উপর স্বাভাবিক দায়িত্ব এসেছিল অর্জিত সাম্রাজ্যে প্রশাসানক ব্যবস্থা গড়ে তোলার | 
১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ খজ্টাব্দের দীর্ঘ একশ বংসরের কোম্পানী শাসনে নানা সময়েই 
নানা পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু মৌল লক্ষ্যের পারবর্তন হয় নি কখনো। সেই লক্ষ্য 
হল কোম্পানীর ব্যবসায়ে লভ্যাংশ বৃদ্ধি, 'ব্রাটশ অধিকৃত ভারতে শোষণের নতুন নতুন 
ক্ষেত্র সৃষ্টি এবং অধিকৃত অণ্ল ব্রিউিশ-ক্ষমতা অক্ষম রাখা । অন্যান্য যে সব উদ্দেশ্যের 
কথা বাক্ষপ্তভাবে বলা হয় Gila সবই ছিল এই মৌল লক্ষ্যের UTA এই! 
উদ্দেশ্য সামনে রেখেই এদেশে ইংরেজরা প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলোছল। তারা 
সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিল দেশে শাল্তি-শংখলা TA রাখার উপর। কারণ 
তাদের বাণিজ্য এবং শোষণ Talat হত ate পরিস্থিতি হত বিশরখল। 

॥ কোম্পানীর দেওয়ানীলাভ ও দ্বৈতশাসন di 

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর বাংলার দেওয়ানীলাভের মধ্য দিয়েই ইংরেজের এদেশে 
রাজনৈতিক শান্তিলাভের সূচনা হয় কিন্তু ক্ষমতা পেয়েও তারা প্রশাসানক ব্যবস্থার 
পারবর্তন সাধনে আদৌ আগ্রহী ছিল না। তাদের তখনো একমাত্র কাজ লাভজনক 
ব্যবসাকে অব্যাহত রাখা এবং এদেশ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে ইংলণ্ডে পাঠানো । 
১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত দ্বৈতশাসন কালে তারা ভারতীয় কর্মচারীদের আগের 
মতই কাজ করে যেতে দিয়েছিল, কেবল তাদের উপর নিয়ন্্ণ আর বাংলার নবাবের 
{ছল না, ছিল কোম্পানর। ফলে অবস্থাটা দাঁড়ালো এমন যেখানে ভারতীয় কর্ম- 
চারীদের দায়িত্ব ছিল, কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। অন্যদিকে কোম্পানীর ছল ক্ষমতা, 
কিন্তু দায়িত্ব ছিল না। 

মোগল শাসনকালে প্রাদোশক শাসনের দুই প্রধান কর্মচারী ছিলেন সুবাদার ও 
দেওয়ান। সংবাদার সাধারণ প্রশাসন. পারচালনা করতেন আর দেওয়ান রাজস্ব বিভাগ, 
দেখতেন। কিন্তু মোগল-শাসনের আন্তম লগ্নে বাংলায় মৃশাদিকুলি উভয় ক্ষমতাই 
নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। 

১৭৬৫ ATOKA বাদশাহ শাহ আলম দেওয়ানী ক্ষমতা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
উপর অর্পণ করেন। È GA নাজম-উল-দৌল্লা বাংলার নবাব হলে কোম্পানী 
মনোনীত সহকারী নবাবের উপর প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করেন। ফলে কোম্পানী 
প্রত্যক্ষভাবে বাদশাহর কাছ থেকে লাভ করে দেওয়ানী আর প্রকারান্তরে নবাবের কাছ 
থেকে গ্রহণ করে সাধারণ প্রশাসনিক AAS | 

কিন্তু সেই সময় কোম্পানী রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব সরাসরি গ্রহণ করতে রাজী 
“ছল না। তাই তারা দুজন সহকারী দেওয়ান নিযুন্ত করে_বাংলায় রেজা খাঁ এবং 
বিহারে সিতাব রায়। আবার রেজা খাঁকে সহকারী নবাব Trae করে তাঁর উপর 
সাধারণ প্রশাসনের দায়িত্বও অর্পিত হয়। এভাবে প্রশাসনিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত দায়িত্ব 
কোম্পানীর উপর থাকলেও সেই দায়িত্ব তারা পালন করেছিল ভারতীয়দের মাধ্যমেই, 
"প্রত্যক্ষভাবে নিজেরা নয়। এই শাসন-কাঠামোই দ্বৈতশাসন নামে পাঁরচিত-দ্বৈত এই 
অর্থে যে কোম্পানী ও নবাব উভয়ের যুগ্ম শাসন। 


এই অদ্ভূত শাসন কাঠামোকে ক্লাইভ সমর্থন করেছেন নানাভাবে । প্রত্যক্ষ শাসন- 
ভার গ্রহণ করলে ভারতীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে কোম্পানীর বিরোধ অনিবার্য হয়ে 
উঠতো, যা অন্ততঃ সেই সময়ে কোম্পানীর কাছে ছিল সম্পূর্ণ অনাঁভপ্রেত। অন্যান্য 
ইউরোপীয় জাতিসমূহও কোম্পানীর এই কর্তৃত্ব মেনে নিত কিনা তা নিয়েও সংশয় 


260 ভারত কথা 


fen ইংলণ্ডের বৈদোশক নীতির ক্ষেত্রেও তা প্রাতকূল প্রভাব ফেলতে পারতো । 
তাছাড়া এদেশে প্রশাসন চালাবার জন্য যোগ্য জনবলও তখন কোম্পানীর ছিল না। 
কোম্পানীর পাঁরচালক মন্ডলণও রাজ্যজয় অপেক্ষা ব্যবসা সম্পর্কেই তখন ছিলেন 
আঁধক uem: সর্বোপার এদেশে রাজশান্ত আত হলে ইংলণ্ডের পালামেন্টেরও 
ভারত-বিষয়ে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা TA 

কিন্তু এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে বাংলার আইন-শৃংখলা ভেঙ্গে পড়োছিল। 
কেননা তখন আইন কার্যকরী করার কোন কর্তৃপক্ষই ছিল না। রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে 
শোষণই একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায় অর্থনৌতিক সংকট তীর হয়ে ওঠে। বাংলায় মন্বন্তর 
দেখা দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্য অচলাবস্থায় পেণছায়। বিশেষ করে বাংলার বস্ত্রাশল্প, 
যা ছিল জগৎ বিখ্যাত, তা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় কোম্পানীর নীতির ফলে।, 
সর্বস্তরে TAVIS ছিল এ সময়ের প্রশাসনের মূল কথা । 

॥ প্রশাসনের কোন্দ্রিয়করণের ASAT ॥ 

১৭৭২ খজ্টাব্দে কোম্পানী দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রত্যক্ষভাবে বাংলার 
শাসনভার গ্রহণের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। কিন্তু একটি বাণাজ্যক সংস্থার পক্ষে একি 
দেশের শাসন পাঁরচালনা যে সম্ভব নয় তা শীঘুই অনুভূত হয়। ভারতে কোম্পানীর 
বিশাল লাভজনক ব্যবসা সে সম্পর্কে 'ব্রাটশ পার্লামেন্টের পক্ষেও দণর্ঘকাল উদাসীন 
থাকা সম্ভব হল না। তাই ভারতে কোম্পানীর কর্মপদ্ধাতকে নশীতগতভাবে fata 
করতে পার্লামেন্টকে উদ্যোগী হতেই হল। 

u রেঙগলেটিং at, ১৭৭৩ ॥ 
ভারতীয় বিষয়ে- পার্লামেন্টের প্রথম পদক্ষেপ হল ১৭৭৩ MA রেগনলোটং 
আইন পাশ। এই আইনে কোম্পানীর পাঁরচালক মণ্ডলণর গঠন পাঁরবর্তন করা হল 
এবং কোম্পানী তন্বাবধানের দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারকে দেওয়া হল। ভারতে বাংলা- 
দেশ পারচালনার জন্য গভর্ণর জেনারেল ও তার পাঁরষদ নিয়োগ করা হল এবং এদের 
উপরই বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিভাগের পাঁরচালনার দায়ত্ব দেওয়া হল। কলকাতায় 
সংপ্রীম কোর্ট স্থাপনের 1নর্দেশও আইনে ছিল। 

কিন্তু এই আইন কোম্পানীর উপর ব্রাটশ সরকারের বিশেষ কোন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা 
করতে পারে fal ভারতে গভর্ণর জেনারেলকেও তার পারষদের নিদেশমত চলতে 
হয়। কোম্পানীর কর্মচারীদের TAO অক্ষুপ্নই থাকলো। 

n পিটের ভারত শাসন আইন, ১৭৮৪ n 

রেগৃলেটিং আইনের fapiens দূর করতে ১৭৮৪ acier পিটের ভারত 
শাসন আইন পাশ হয়। এই আইনে কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলশ ও ভারত সরকারকে 
নিয়ন্ত্রণ করতে বোর্ড অফ্‌ কনট্রোল গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়। গভর্ণর জেনা- 
রেলের ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিভাগকে বাংলার অধীনে আনা 
হয়। এই আইনের ফলে ব্রিটিশ সরকারের জাতীয় alive রূপকারে পারণত হল 
কোম্পানী এবং দেশের সকল শ্রেণীর শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষক পাঁরণত হল 
ভারতবর্ষ । 

পিটের ভারত শাসন আইনের কাঠামোই ১৮৫৭ খন্টাব্দে পর্যন্ত সামাগ্রক ভাবে 
অক্ষ ছিল। মধ্যবতাঁকালে ১৭৮৬ VR গভর্ণর জেনারেলকে তার পাঁরষদের 
মতামতকে অগ্রাহ্য করার অধিকার দেওয়া হয়, ১৮১৩ থক্টাব্দের সনদ আইনে 
কোম্পানীর এদেশে একচেটিয়া বাণাজ্যক অধিকার খর্ব করা হয়। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে বিভন্ন আইনের মাধ্যমে কোম্পানীর উপর ব্রিটিশ পার্লা- 


; ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি ! 246g 
মেন্টের see গ্রাতম্ঠিত হয়, প্রাত্যহক প্রশাসন যে লণ্ডন থেকে পরিচালনা সম্ভব 
নয় এই বাদ্তববোধ থেকেই ভারতে গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। অর্থাৎ 
ইংলণ্ডের জাতীয় স্তরে ভারতীয় প্রশাসনে কোন্দ্রিয়করণের নীতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। 

এই জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করেই ভারতে ইংরেজ-প্রশাসনে আসে 
নানা পারবর্তন। ক্রমশঃই স্পষ্ট হয়ে গেল গতানুগাঁতক শাসনব্যবস্থায় ইংরেজ স্বার্থ 
রাক্ষত হতে পারে AT! সুতরাং কোম্পানী সমগ্র প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ওয়ারেন 
হেস্টিংস্‌ ও কর্ণওয়ালিসের নেতৃত্বে বাংলার শাসনে ব্যাপক পাঁরবর্তন এনে ব্রিটিশ 


শাসনের নতুন কাঠামো প্রবার্তত হয়। 
॥ বেসামারক প্রশাসন ॥ 


হেস্টিংস এদেশের কর্মচারীদের WATTS রোধে এবং আইনশৃংখলার afer 
বশেষভাবে উদ্যোগ হয়োছল। দ্বৈতশাসনের ব্যর্থতা প্রতিরোধে এ ছাড়া উপায় ছিল না। 

১৭৪৬ NULH কর্ণওয়ালস ভারতের গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসেন। তান 
কমণচারগদের ব্যান্তগত ব্যবসা, উৎকোচ ও উপচৌকন গ্রহণ কঠোর হস্তে বন্ধ করেন। 
কর্মচারীদের বেতন aie করেন। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের পদোন্নাীতর ব্যবস্থাও 
তিনি করেন। ; 

৯৮০০ aora ওয়েলেসলী বেসামারক রীদের প্রশিক্ষণের জন্য কলকাতার 
ফোর্ট উইলিয়মে একটি কলেজ স্থাপন করেন! কারণ feta লক্ষ্য করেছিলেন আতি 
অল্প বয়সে যারা এদেশে সরকারা চাকুরীতে যোগ দিতে আসতো তাদের কোন প্রশাসানক 
প্রশিক্ষণই ছিল না। তাছাড়া তারা ভারতীয় ভাষাও জানতেন না। কিন্তু কোম্পানীর 
পারিচালক মণ্ডলী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ দিয়ে একই উদ্দেশো ১৮০৬ সালে 
ইংল্য।ণ্ডের হেইলাীবউরাঁতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কলেজ স্থাপন করে। 

১৮৫৩ খষ্টোব্দ পর্যন্ত ভারত IANS ইংরেজ কর্মচারীদের নিয়োগ করতেন 
' কোম্পানীর পারচালক sewer]! ১৮৫৩ VOA সনদ আইন পুনর্নবীকরণের সময় 
এই ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রাতযোগিতামূলক পরাশক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। 

ভারতীয় বেসামারক প্রশাসনের একাট উল্লেখষেগ্য বৈশিষ্ট্য হল কর্ণওয়ালসের 
সময় থেকেই ভারতীয়দের বর্জন করা হয়। এর কারণ MAFI ইংরেজদের মতে 
তাদের ভাবধারা ভিত্তিক যে প্রশাসন তা কেবল ইংরেজদের দ্বারা কার্যকরী করা সম্ভব৷ 
কর্ণওয়ালিস বিশ্বাস করতেন ভারতীয় মানেই দুনঈ্শীত পরায়ণ। কিন্তু ভাসল কারণ 
হল এই প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কমণচারাঁদের ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষণের কাজেই ব্যবহার 
করা হত। স্বভাবতঃই এ কাজ ভারতীয়দের দ্বারা সম্ভব হত না। কারণ ইংরেজ 
স্বার্থ সম্পকে ভারতীয়দের সহানুভূতিশীল হবার কথা নয়। তাছাড়া ইংলণ্ডের 
প্রভাবশালী গোষ্ঠী ভারতীয় প্রশাসনের উচ্চপদগনাল কুক্ষিগত করে রাখতে ছল খুবই 
আগ্রহী। তাই সে সব ক্ষেত্রে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার তারা মেনে নিতে পারে 
Tai তবে নিম্নপদে ভারতীয়দের নিয়োগে কোন বাধা ছিল না। 


॥ সামরিক প্রশাসন ॥ 
ব্রিটিশ শাসনের দ্বিতীয় স্তম্ভ হল সামরিক প্রশাসন। সামারক বিভাগ 'ব্রাটশ 
সামাজ্যবাদের forts গুরত্বপূর্ণ স্বার্থ রক্ষা করেছিল। সামারক {বিভাগের সাহায্যে 
ভারতীয় শন্তিসমূহকে দমন করা হয়োছল, ইউরোপাঁয় প্রাতদ্বন্ীদের প্রচেষ্টা থেকে 
ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এই বিভাগই রক্ষা করেছিল এবং সামারক বিভাগই দীর্ঘকাল 
ভারতে ইংরেজ আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করোছিল। 


২৫৫ ভারত কথা 


সেনাবাহনীতে আধিকাংশ সৈন্যই ছিল ভারতীয় কিন্তু উচ্চ পদাধকারীরা 
সবাই ছিলেন ইংরেজ। ভারতীয়দের গ্রহণ করার কারণ হল ইংরেজদের গ্রহণ করা ছল 
অনেক বেশন ব্যয়বহুল ৷ তাছাড়া ভারতবর্ষ জয় করার জন্য যে পাঁরমাণ লোকের 
প্রয়োজন তা ইংল্যান্ড থেকে সংগৃহনত হবার সম্ভাবনা ছিল না। তাই ভারসাম্য 
বজায় রাখতে উচ্চ পদাধিকারীরা ছিলেন ইংরেজ আর অধিকতর সতকতামূলক ব্যবস্থা 
হিসেবে fee, সংখ্যক ইংরেজ সেনাবাহিনী সর্বদাই এদেশে মজুত রাখা হত। 

এ অবস্থায় বিস্ময়কর মনে হতে পারে কিভাবে মুষ্টিমেয় কাঁতপর' ইংরেজ পদস্থ 
SWR বিপুল সংখ্যক ভারতীয় aise সেনাবাহনী নিয়ে ভারতীয়দেরই পরাজিত 
IRAI বাস্তব ক্ষেত্রে এটা সম্ভব হয়েছিল দুটি কারণে | একটি হল ভারতীয়- 
দের মধ্যে তখনো জাতীয়তাবোধ Felts হয়নি। ভারতীয় সৈনারা ভাবতেই পারে 
ন যে মারাঠা বা পাঞ্জাবাদের পরাজিত করতে ইংরেজদের সাহায্য করে তারা Ge 
বিরোধী কাজ করছেন। দ্বিতীয় কারণটি হল আন:গত্য ছিল ভারতীয় সৈন্যের dez 

॥ পঢলিস প্রশাসন ॥ 

ব্রিটিশ প্রশাসনের তৃতীয় স্তম্ভ ছিল পিসী ব্যবস্থা এই ব্যবস্থাও প্রবর্তন 
করেছিলেন কর্ণওয়ালিস। তিনি জমিদারদের আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব থেকে 
অব্যাহাত দেন। পরিবর্তে তান এক নিয়ামত niam] ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এই 


তোলেন। তান স্থানীয় পরায় প্রতি থানায় একজন করে দারোগা নিয়েগ eres 
এরা সাধারণতঃ ভারতীয় হতৈন। জেলা স্তরে থাকতেন পঢ়লস সুপারিনটেন্ডেন্ট। 
এই পদে ভারতীয়গণ নিযুন্ত হতে পারতেন না। গ্রামে আইনশুংখলা রক্ষায় feum 

গ্রাম্য পাহারাদ।র। এই পুলিসী ব্যবস্থার ফলে গ্রামাঞ্চলে দসন্যতা বহুলাংশে 


সা খালা স্তরে যে কোন TERT লক চো দলেও পিস বাহন 
সহায়ক হয়েছিল। পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পুলিস বাহিনীর 
ব্যাপক ব্যবহার করা হয়েছিল। 

॥ বিচার বিভাগ ॥ 


ate জেলায় স্থাপিত হয় দেওয়ানী আদালত। আদালতের সর্বোচ্চে থাকতেন 
একজন বিচারক। কর্ণওয়ালিস, হেস্টিংস প্রবর্তিত দেও 


পদ বাতিল করেন। জেলা কোর্টের বিরুদে 


রে রা হয় সদর দেওয়ানী আদালত। 
জেলা কোটের নাঁচে ছিল রেজিস্ট্রারের LU! এই কোর্টেরও প্রধানরা ছিলেন 


ইংরেজ। এদের অধীনে ছিল নিম্ন আদালত। এই সব আদালতে থাকতেন ভারতীয়রা | 
তাদের বলা হত মুনসেফ বা আমণন। 


ভাগ করেন) গঠিত হয় ভ্রাম্যমাণ আদালত। এদের নীচে ছিল ভারতীয় বিচারপাতি- 
দের অধীনে আদালত। এই সব আদালত সাধ রণ অপরাধের বিচার করতো । ভ্রাম্যমাণ 
craton বিরদ্ধে আপাঁল করার জন্য ছিল সদর frame আদালত। ফৌজদারী 
আদালত মুসলমান আইনকে সংশোধিত আকারে প্রয়োগ করতো। অঙ্গচ্ছেদ ধরনের 
শাস্তি বাতিল করা হয়েছিল। দেওয়ানী আদালত চিরাচরিত প্রথাকে গুরুত্ব দিত। 


১৮৩১ সালে উইলিয়ম বেন্টিংক প্রাদেশিক ama আদ।লত বাতিল করে সেই 
দায়িত্ব জেলা জজ এবং জেলা কালেক্টরের উপর অপর্ণ কংরন। বিচার বিভাগে 
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ভারতীয়দের পদমর্যাদার উন্নতি ঘটিয়ে তিনি তাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী 
বিচারক এবং প্রধান সদর আমীন পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। ১৮৬৫ খ্টাব্দে 
কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রুজে স্থাপিত হয় হাইকোর্ট। ফলে সদর দেওয়ান আদালত 
ও সদর নিজামত আদালত বাতিল করে দেওয়া হয়। 

ইংরেজরা নতুনভাবে আইন সংকলনের ব্যবস্থা করেন। ave ভারতে 
বিচার ব্যবস্থা পারিচালিত হত প্রথাগত আইনের ভিত্তিতে। তা ছিল শাস্ত্রীয়, 
শরিয়াতি এবং সম্রাটদের নিদোশত আইন। ইংরেজরা প্রথাগত আইন ছাড়াও নতুন 
আইন রচনা করেন. প্রচলিত আইন সংকলিত করেন এবং সকল আইনকে নতুন ভাবে 
বিন্যস্ত করে UAT করে তোলেন। ১৮৩৩ সালের. আইনে আইন প্রণয়নের সকল 
অধিকার দেওয়া হয় গভর্ণর-জেনারেলের পরিষদকে। এসবের অর্থ হল এখন থেকে 
ভারতীয়রা মানুষের তৈরী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। ভাল হোক মন্দ হোক এই 
সব আইন রচিত হয় য্যান্তর Peleo! এতকাল যেমন আইন দৈবানদেঁশত, সতরাং 
তার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা যাবে না__এমন একটা ধারণা প্রচলিত ছিল তার আমূল, 
পরিবর্তন করেন ইংরেজরা I 

৯৮৩৩ খ্টাব্দে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড মেকলের নেতৃত্বে এক আইন 
কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশনই ভারতীয় বিচার 
T, (6544 


হেস্টিংস কর্ণওয়ালিস 

ইংরেজরাই সর্বপ্রথম এদেশে আইনের শাসনের আধুনিক ধারণার বাস্তব রূপ 
দেন। আইনে প্রজার অধিকার ও কর্তব্য সূনারঘ্টভাবে উল্লিখিত আছে। 
সেখানে ব্যান্তগত আভরনচির কোন মূল্য নেই। বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য আমলাতন্ত্র এবং 
পলিশ স্বেচ্ছাচারী আচরণই করেছে। সাধারণ মানুষের অধিকারে বেআইনভাবে 
হস্তক্ষেপ করেছে। আইনের শাসনের উল্লখযোগ্য দিক হল যে কেন কর্মচারীকে 
আইন ভাঙ্গার অপরাধে আদালতে আঁভযুস্ত করা যাবে। অংশতঃ হলেও আইনের 
শাসন ব্যান্তগত স্বাধীনতা রক্ষায় অনেকটাই সাহায্যকারী হয়েছিল। ভারতের এত- 
কাল যাবৎ প্রচলিত প্রশাসনিক পদ্ধতির সঙ্গে ইংরেজ প্রবর্তিত প্রশাসানক ব্যবস্থার 
বিরাট পাৰ্থক্য এইখানেই । অবশ্য আইন রচনায় বেসমারক কর্মচারী ও পুলিশ 
বিভাগের উপর অনেক বেশ! ক্ষমতা দেওয়া হয়োছল। আর সেটাই স্বাভাবক। কারণ 
বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর কাছে গণতান্ত্রিক আইন কখনো প্রত্যাশা করা যায় না। 


OUTRE 


[D 


২৫৭ ভারত কথা 


Taio প্রবার্তত বিচার ব্যবদ্থর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল আইনের TICS প্রত্যে- 
কের সমতা । সৃতরাং একই আইন প্রত্যেকের ক্ষেত্রে একইভাবে TRE হবে। সেখানে 
কোন ভেদাভেদ নেই । এতকাল ভারতে আইনের ব্যবহার হত জাতি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর 
স্বার্থ রক্ষায়। এখন সেই ব্যবদ্থার পাঁরবর্তন হল। এখন একজন সামান্যতম ব্যান্তুর 
পক্ষেও আইনের আশ্রয় নেওয়া অসম্ভব ছল না। 
অবশ্য একটা ব্যাতিক্রম এ ক্ষেত্রে fat! তা হল ইউরোপীয়দের জন্য ছিল পৃথক 
FRITH এবং পৃথক আইন। ভারতে থেকেও ভারতীয় আইন তাদের ক্ষেত্রে PULS 
হত না। ফৌজদারী মামলায় তাদের বিচার একমাত্র ইউরোপীয় 1বচারকরাই করতে 
পারতেন। অনেক ইংরেজ সামারক ও বেসামারক কর্মচারী, ব্যবসায়ী, ভারতীয়দের 
প্রাত অনেক সময়ই শুধু AVS নয় নৃশংস আচরণও করেছেন। কিন্তু. আইন তাঁদের 
দেখেছে অন্য TGS সুতরাং বিচারের বাণী aes হয়েছে অনেক CHT 
এই যে নতুন বিচার ব্যবস্থা প্রবার্তত হল তার আদর্শগত দিক যত মহানই হোক' 
না কেন বাস্তব ক্ষেত্রে আইনের আশ্রয় পাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। 
, কেননা নতুন ব্যবস্থাপনায় বিচার পদ্ধাতই হয়ে উঠোঁছল অত্যন্ত ব্যয় বহুল৷ 'বচারা- 
লয়গলে ছিল অনেক দূরবতাঁণ ্থানে। চার পদ্ধাতি ছল দীর্ঘকালব্যাপণ। তাছাড়া 
আইনও এমন জটিল হয়ে যায় যে অশিক্ষিত মানুষের কাছে তা বোধগম্য femp না। 
ফলে আইন বাস্তব অর্থে ধনীদের রক্ষাকবচে পারণত হয়োছল। কেবল দশর্ঘকাল- 
ক্ষয়ী আদালতের ভয় দেখিয়েই ধনীরা দরিদ্রের “শোষণ করার এতটা নতুন উপায় 
খুজে পেল। তাছাড়া কর্মচারীদের ব্যাপক দুন্শীতও আইনের শাসনকে যথাযথভাবে 
হতে দেয়ান। A ভুমিরাজদ্ব ব্যবস্থা ॥ ^ 
৯৭৬৫ খক্টোব্দে কোম্পানী বাংলা, বহার ও উীঁড়ষ্যার দেওয়ানী লাভ করর পর 


uer. auae dul তা সত্তেও তাদের AIT সংগ্রহের 


॥ চিরস্থায়ী বন্দোবজ্ত ॥ 
ভূমি-রাজদ্র সংগ্রহের এই সংকটময় পরিস্থাততেই ১৭৯৩ খন্টাব্দে বাঙলা ও 
“বিহারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন লর্ড কর্ণওয়ালস। এই ব্যবস্থার 
দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমটি হল জমিদার ও রাজদ্ব সংগ্রাহকগণ স্থায়ী 
ভূস্বামীতে পরিণত হল। এখন থেকে তারা কেবল সরকারের পক্ষে রায়তদের কাছ 
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থেকে রাজস্বই সংগ্রহ করবে না. তারা তাদের নিজ নিজ অণ্চলের জমির মালিক 
হয়ে গেল। এই মালিকানা বংশানুক্রামক ও হস্তান্তরযেগ্য বলে স্বাকাত দেওয়া 
হল। অন্যাদকে কৃষকদের অবস্থার ব্যাপক পাঁরবর্তন হল। এতকাল ধরে কৃষকেরা 
gina উপর যেসব অধিকার ভোগ করাছল এই ব্যবস্থায় সে সব আঁধকার থেকে তারা 
‘gigs হল। কৃষকেরা এতকাল গোচারণ জমি. জঙ্গল জমি. খালের জাম, মৎস্যচাষের 
জমি, বাসগৃহের জমি farsa ভোগ করতো। রাজস্ব বৃদ্ধির বিরুদ্ধেও তাদের 
. “রক্ষার ব্যবস্থা ছিল! নতুন ব্যবস্থায় কৃষকেরা এই সব সৃযোগ থেকে বণ্চিত হলেন। 
এখন তাঁরা নতুন জমিদারদের দয়ার উপর নভবরশীল হয়ে গেলেন। এই ব্যবস্থা নিতে 
হয়োছিল জাঁমদাররা যেন সময় মত তাঁদের রাজস্ব সরকারা তহাঁবলে জমা দিতে পারেন 
সেই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে। নতুন ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, কৃষকদের : 
কাছ থেকে সংগৃহণত রাজস্বের এগার ভাগের দশ ভাগ তাদের সরকারী তহবিলে জমা 
দিতে হত, এক ভাগ তারা নিজের কাছে রেখে দিতে পারতো। কিন্তু রাজস্বের 
ন্যুনতম পরিমাণ স্থায়ীভাবে 'স্থরীকৃত ছিল। অবশ্য কোন জমিদার যদ ফসলী জমির 
পাঁরমাণ বাড়াতে পারতো, কিংবা কৃষির Cato ঘটাতে পারতো. কিংবা কৃষকের কাছ 
থেকে আঁতরিস্ত আদায় করতে পারতো তাহলে যে উদ্বৃত্ত আয় হত তর উপর সরকারের 
কোন দাবী থাকতো না। কিন্তু তাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজস্ব জমা দিতেই: 
হত, তা সে উৎপাদন হোক চাই না হোক। সে ব্যর্থ হলে তার জমিদারী বিক্রি 
হয়ে যেত। 

কিন্তু এতকাল যে জমির উপর জমিদারদের কোন মালিকানা ছিল না, ব্রিটিশরা : 
সেই মালিকানা স্বীকার করে নিলেন কেন। এর একটা কারণ সম্ভবত এই যে তখন 
ইংলণ্ডে জমিদারদের জমির মালিকানা ছিল, একই ব্যবস্থা তারা ভারতেও প্রবর্তন 
করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উভয় ব্যবস্থায় যে পার্থক্য করা হল তা এই যে ইংলণ্ডে 
জমিদারদের উপর রাষ্ট্রও কোন নিয়ন্্ণ ছিল না, আর ভারতে সেই নিয়ল্পণ ছিল 
সর্বব্যাপী । প্রকৃতপক্ষে তখনকার বাংলার জামদাররা ছিল কোম্পানীর রায়ত। 

আরেক দল বলেন জমির জমিদারদের মালিকানা স্বীকার করে নেওয়ার পেছনে 
ইংরেজদের সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসানক উদ্দেশ্য ছিল। 
এই জমিদারদের মাধ্যমে ইংরেজরা AAA NGA পর্যন্ত তাদের সমর্থকদের ছাঁড়য়ে 
দিতে পেরেছিল। তারা জানতো [বিদেশী হিসেবে এদেশে তাদের fefe কখনো 
LX হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত স্থানীয় পর্যায়েও তারা তাদের সমর্থনের ভত্তি 
পোন্ত করতে না পারছে। ASA জমিদার সম্প্রদায়ের মাধ্যমে তারা সেই সমর্থনের 


ভীত্তকেই wp করতে চেয়েছে। এই FST যথেষ্ট গুরুত্ব দেবার মত। কারণ অষ্টাদশ. 


শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশে পর পর কয়েকাট বিদ্রোহ হয়োছল। যাঁদ তখন এই 
জমিদার শ্রেণী থাকতো তা হলে তারা নি:জদের স্বার্থেই এ সব বিদ্রোহ দমনে 
অগ্রণী হত। এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জমিদার শ্রেণীর 'িরে।ধিতা থেকে 
ইংরেজদের এ প্রত্যাশা অমূলক ছল তা কখনোই বলা যায় না। তাছাড়া Wes 
নোতিক স্থিতিশীলতার জন্য কোম্পানী তখন উৎকশ্ঠিত ছিল তার জন্যও এ মালিকানা 
দানের প্রয়োজন ছিল। কারণ কোন জমিদার সময় মত রাজস্ব দিতে না পারলে 

জমিদারী বিক্রি হয়ে যেত। তাহলে দেখা যাচ্ছে তাদের জামদারণই কোম্পানীর 
আর্থিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি ছিল। মুষ্টিমেয় জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব 

, যত সহজ ছিল লক্ষ লক্ষ কৃষকের কাছ থেকে রাজদ্ব আদায় ততটাই কঠিন ছিল 
এছাড়া জামর উন্নীত ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও জামদারদের মালিকানা দানের 
জন ছিল। বিশেষ করে যখন আঁতারিন্ত আয়ের উপর সরকারের কোন দাবা ছিল i 


edm ভারত কথা 
u রায়তওয়াঁর বন্দোবস্ত 1 
দাক্ষণ ও দাঁক্ষণ-পাশ্চম ভারতে io সরকার প্রাতা্ঠত কা ক 
seg FAG হয়। ইংরেজরা ভেবোছলেন এই অঞ্চলে কোন বৃহৎ জামদার নেই। 
ক্ষুদ্র জীমদারদের সঙ্গে জাঁমর বন্দোবস্ত করা হলে কোন লাভ হবে না। তরাং 
মান্রাজের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ ছিল প্রত্যক্ষভাবে কৃষকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা 
হোক। তাঁরা আরও ais দেখিয়োছলেন যে বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়ে 
কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছে। কারণ তাদের রাজদ্বের একাংশ জাঁমদারদেরই ছেড়ে 
Tace হত। কুষকদেরও জামদারদের নির্দয় শোষণের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়োছল। 
তাই তারা রায়তওয়াঁর বন্দোবস্ত প্রথার কথা বলেন। এই প্রথা অনুসারে কৃষকদেরই 
জমির মালিকানা থাকবে যাঁদ তারা নিয়মিত রাজস্ব দিতে সমর্থ হয়। এই প্রথাই হল 
ভারতের চিরাচরিত প্রথা । 


DN পযন্ত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই প্রথা মাদ্রাজ ও বোম্বাই, প্রোসি- 
ডেন্সীতে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু এই প্রথায় জমির বন্দোবস্তকে কখনোই চিরস্থায়ী 


উৎপাদন না হলেও কৃষকের কোন রেহাই ছিল না। সূতরাং এমন অবস্থায় জমির 
উপর: কৃষকের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়োছল কখনই বলা যায় না। 


EA জমির মালিক বলে ধরা হত। এই ব্যবস্থায় fates সময় অন্তর রাজস্বের 
হার সংশোধিত হত। 


সম বন্দোবস্ত যে বাবস্থা দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতে প্রচলত ছিল তার oer 
জমিদারা প্রথা এবং রায়তওয়ারণ প্রথার পার্থক্য অনেক। ব্রিটিশ এই নতুন ভূঁম- 
সা নানা এমনভাবে ঢেলে লাজিযোছল ষে প্রকৃত কৃষক. যেন কোনমতেই কে 
সুবিধা ভোগ করতে না পারে। সারাদেশব্যাপী এখন জমি বিক্রি করা বা বন্ধক 
দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচালত হল। এই ব্যবস্থা করা 


সংগ্রহকে নিশ্চিত করার জন্য। কারণ জাম হস্তান্তরের ata যাঁদ না দেওয়া হত 


র অপর যে বিশ্বাস কাজ 
করে দল ত fou ducc তথ qw E 


Si RCo নে বাকা ভারতে ROM vine করো হা 
চিরাচারত Sit ব্যবস্থার ক্ষেতে এক বৈস্লবিক রবতন। এই' পাঁরবর্তনে ভারতের 


মানের Mider ও কত উর তত ডা cee 


1 পৰ্ষদ দেশত পাঠক্রম ॥ 


Industry & Trade 


Expansion of India’s foreign trade—and decline of 
some Indian industries—(To stress cotton-goods 
during the period 1765-1857). 


n বিষয়-ক্রম ou 


ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৬০০-১৭৫৭-_ভারতীয় পণ্যের বিরদ্ধে 

ব্রিটিশ সংরক্ষণ নীতি_ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী £ ১৭৫৭-র পরে 

ভারতীয় শিল্পের অবক্ষয়__ভারতীয় অর্থনগীতির রূপান্তর-__ 

1 রুপান্তর_ত্রিটিশ মূলধনের বিনিয়োগ--সম্পদের 
l 


॥ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঃ ১৬০০-১৭৫৭ n 


১৬০০ থেকে ১৭৫৭ AV পর্যন্ত ভারতে ইস্ট-ইশ্ডিয়া কোম্পানী ছিল একাঁট 
"Rcs বাণিজ্যিক সংসল্থা। তাদের দৌলতেই বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের 
অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। তারাই তখন ভারতীয় হস্তশিল্পজাত সামগ্রশর 
উৎপাদনে ও বিপনণে ছিল সবচেয়ে বেশশ সহায়ক ৷ ঢাকার মসলীন, মুর্শিদাবাদের 
Pee, কাশ্মীরের শাল ও গালিচা, বেনারসের সোনা ও রূপার অলংকার, হাতির 
দাঁতের নানা দ্রব্য প্রভৃতি ভারতীয় পণ্যের তখন ব্যাপক চাঁহদা ছিল ইউরোপে । 
তাছাড়া ভারতের মশলা, চান, সোডা, নীল প্রভাতি পণ্যেরও চাহিদা ছিল। ইস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সব জিনিস ভারতের বিভিন্ন প্রন্ত থেকে সংগ্রহ করতো । 
চাহদার সঙ্গে FATS রক্ষা করে উৎপাদন করে এই সব দ্রব্যের ভারতীয় উৎপাদক- 
দের অগ্রিম মূলধন সরবরাহ করতো | এই প্রথাকে বলা হয় AAT অনেক সময় 
কোম্পানী ভারতীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার জন্য ভারতে কারখানা স্থাপন করতো । 
মোগল AMT কোম্পানীর এই উদ্যোগে বাধা দেন fal কারণ এতে যেমন একদিকে 
ভারতীয় শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের বৃহত্তর সুষেগ সৃষ্টি হয়েছিল তেমান অন্যদিকে 
বিদেশে ভারতাঁয় বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ফলে রাজস্ব সংগ্রহের একটি নতুন ক্ষেত্র 
প্রস্তুত হয়োছিল। 

এই সব ভারতীয় পণ্য বিদেশে রপ্তানণর বিনিময়ে কোম্পানী নিয়ে আসতো 
সোনা ও AT! ফলে ভারত সোনা ও রূপা প্রভাত মূল্যবান ধাতুর ভাণ্ডারে পারণত 
হয়োছিল। এডওয়ার্ড টেরি স্যার টমাস রোর সঙ্গে ভারতে এসোঁছলেন। Teta 
হিসেবে দিয়েছেন যে কোন ভারতীয় জাহাজ লোহিত সাগর থেকে ফেরার পথে তাতে 
যা থাকতো তার মূল্য প্রায় দুই লক্ষ স্টারালং পাউণ্ড-এর অধিকাংশই থাকতো সোনা 


Xu A ॥ ভারতীয় পণ্যের বিরদ্ধে ব্রিটিশ সংরক্ষণ atic on 

ভ'রতীয় Uus চাঁহদা ছিল ইংলন্ডে ক্রমবর্ধমান-এবং সেই চাহিদা সর্বোচ্চ শিখরে 
CHR সপ্তদশ - শতাব্দীর শেষভাগে । এই চাহিদায় ইংলণ্ডের বস্ত্র উৎপাদনকারণ 
চরম সংকটের সম্মুখীন হন। কন্ত-বয়ন শিল্পে নিযুন্ত বহু wine বেকার হয়ে যায়। 
‘রবিনসন ক্রুশো’ গ্রন্থের লেখক ড্যানিয়েল ডিফো ইংলণ্ডে ভারতীয় বস্ত্রের ব্যাপক 


wa ব্যবহারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইন, প্রণয়নের জন্য কতৃ্পিক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি 
করতে থাকেন। ১৭০০ খষ্টাব্দের আইনে ভারতীয় Dues ও ছাপা কাপড় পারধ নের 
উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। ১৭০২ সালে সাধারণ ভারতীয় বস্ব্রের উপর পনের 
শতাংশ হারে কর আরোপ করা হয়। কিন্তু তা সত্তেও ভারতীয় «Ua জনাগুয়তা 
হাস পায় নি। বরং ইংলণ্ডে ভারতীয় বন্তের উপর ছাপা কাজের শিল্প ZSS গড়ে 
উঠতে থকে। পাশাপাশি ইংলপ্ডের পশমী বস্রের ব্যবসায় মন্দাভাব তাঁর হয়ে ওঠে! 
TOI ১৭২০ সালে আরো কঠোর আইন পাশ করা হয়। এই আইনে ভারতীয় 
সিল্কের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। আইন অমান্কারীকে জরিমানা দিতে 
বাধা করা হয়। এত সব. আইন প্রণয়ন সত্তেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত 
বিদেশে ভারতীয় বস্তের চাহিদা wae ছিল। তারপর. থেকে বৈজ্ঞানিক কালার 
জ্ঞানের প্রয়োগে ইংলন্ডের বস্ত্র বয়ন শিল্প দ্রুত অগ্রগতির পথে অগ্রসর হয়। 
U XÈ ইণ্ডিয়া কোম্পানী £ ১৭৫৭-র পরে N 
১৭৫৭ খঙ্টাব্দে পলাশশর যুদ্ধের পর কোম্পানী প্রকৃতপক্ষে বাংলার রাজন তক 


* An Indian Ship returning from the Red Sea was usually 
hundred thousand pounds sterling, most of it in gold and sil 
—Edward Terry 


a 


২৬১ শিপ ও বাণিজ্য 


ক্ষমতা অর্জন করে। এই ক্ষমতা লাভের ফলে তাদের বাণিজ্য-পদ্ধাতরও পাঁরবর্তন 
হয়। বাংলার আর্থক সম্পদকে একাঁদকে তারা যেমন দাঁক্ষিণত্যে তাদের আগ্র সী 
নগাঁতকে সফল করে তুলতে ব্যবহার করে তেমন তারা তাদের রুমবর্ধমান রাজনৌতক 
প্রাধান্যকে এদেশের সম্পদ শোষণের কাজেও প্রয়োগ করে। 

পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ফরাসীদের ভারতে বাণিজ্য করার সযোগ থেকে 
alos করতে ইংরেজদের দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয় ন। একই সঙ্গে তারা 
এশিয়ার অন্যান্য যে সব ব্যবসায়ী ভারতে ব্যবসা করতো তাদের ব্যবসাও বন্ধ করে 
mal এমন ক আভ্যন্তরীণ বাঁণজ্যের ক্ষেত্রেও তারা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আর 
আঁধক অগ্রসর হতে দেয় নি। ভারতীয় তাঁত শিল্পীদের তারা এক তালিকা প্রস্তুত 
করে এবং ইংরেজরা সেই শিল্পীদের নিজেদের প্রাতানাধদের অধীনেই কাজ করতে 
বাধ্য করে। তাঁত শিল্পীরা সামান্যতম প্রতিবাদ করলে তাদের বন্দী করা হত. জাঁর- 
মানা করা হত এবং নানাভাবে তাদের হেনস্থা করা হত। এ্যাডাম স্মিথ এই জন্যই 
কোম্পানীর কর্মচারীদের ভারত লুণ্ঠনকারী বলে fice করেছেন। কর্মচারীদের 
ব্যান্তগত ব্যবসা ছিল এক ন্যক্নরজনক ঘটনা । এই ব্যবসা বন্ধ করার জন্য ১৭৬৫ 
AIH ক্লাইভ যে সোসাইটি অফ ট্রেড গঠন করোছলেন তাতেও অবস্থার.কোন পাঁর- 
বর্তন হয় নি। দস্তকের অপব্যবহার বক্সার যুদ্ধকে ডেকে এনেছিল। সব মিলিয়ে 
কোম্পানী তখন এদেশে একচোঁটয়া বাণাজ্যক অধিকার প্রাতিষ্ঠায় অনেকট।ই এগয়ে 
গিয়োছল। 

১৭৭২ খষ্টাব্দে বাংলা শাসনের দাঁয়ত্বভার কোম্পানী প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করার 
পর তাদের লক্ষ্য হল বাংলার গ্রাম্য অর্থনীতিকে ধংস করে ফেলা জমির নতুন 
বন্দোবদ্ত IPM, জাঁমর উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠা, কোন্দ্রয় প্রশাসন প্রবর্তন, ভূমি 
রাজস্বের উপর অত্যাধক দাবী. মহাজনণ প্রথার উদ্ভব, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার 
প্রাতিষ্ঠা-সব fate ভারতের সামাগ্রক অর্থনোতিক ব্যবস্থাপনাকেই উলোট পালোট 
করে দল। ভারতীয় গ্রাম্য জীবনের স্বয়ং সম্পূর্ণতা ধ্বংস হয়ে গেল। 

॥ ভারতীয় {শিল্পের অবক্ষয় ॥ 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও PORNS 
দ্র'ত পতন দেখা দেয়। এর কারণ অংশতঃ রাজনোতক, অংশতঃ অর্থনৌতিক। উইল- 
সন স্পষ্ট ভাবে বলেছেন, ইংরেজরা রাজনৈতিক শান্তর অপব্যবহার করে এমন এক 
প্রাতদ্বন্দদীকে পরাভূত করতে, যাদের সঙ্গে সুষম পারাস্থাতিতে afe- 
দ্বন্দিতায় তারা পেরে উঠতো না।২ ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের উপর যেখানে কোন- 
রকম বাধানিবেধ ছিল না, সেখানে ভারতীয় faroe দ্রব্য, বিশেষ করে বন্তশিল্পের 
a শপত হয় নানা রকমের বাধা নিষেধ। ভারতের তাঁতিজাত বস্ত্রের বিরুদ্ধে 
টা পদ্ধাতও অনুসৃত হয়। ইংরেজদের এই বৈষম্যমূলক বাণিজা- 

তর ক প্রভাব ভারতীয় SUP উপর পড়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কার্ল- 
মাকসি বলেছেন, ব্রিটিশ আক্রমণকারারাই ভারতের তাঁত শিল্পকে ধংস করে ফেলে। 
ইউরোপের বৃহত্তর WISIS ভারতীয় বস্তের প্রবেশ ইংলপ্ডই বন্ধ করে। ইংরেজরাই 
এদেশে যান্ত্রিক ASTI প্রচলন ঘটায় এবং এদেশের তুলা দিয়েই তুলাজাত ET 
রপ্তানী এদেশে আরম্ভ করে।” উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতীয় তাঁত 


শিরেপর দত অবক্ষয়ের জন্য ডঃ ডি. আর. গ্যাাগল feats কাবণ নির্দেশ করেছেন। 
: Britain employed the arm of political injustice to keep down and ulti- 
mately strangle a competitor with whom he could not contend on 
equal terms. —Adam Smith. 


ভারত কথা ২৬২ 


প্রথমটি হল যে রাজন্যবর্গ ছিল ভারতীয় তাঁত শিল্পের ও শিল্পীদের সবচেয়ে বড় 
পৃজ্ঞপোষক তাদের অনুপাস্থাত, দ্বিতীয়াট হল রাজনোতিক ক্ষমতা হতান্তারত 
হবার ফলে যে নতুন আমল'তন্ত ও শাসক শ্রেণীর সৃষ্ট হয় তারা ছিলেন স্বভাবতই 
ইউরোপীয় পোশাক-পাঁরচ্ছদে অভ্যস্ত এবং ইউরোপীয় THEA অনুরাগ এবং তৃতীয়াট 
হল যন্ত্রশজ্পের প্রসারের ফলে হস্তচাঁলত তাঁত শিল্পকে এক অসম প্রাতদ্বান্িতার 
মুখে ফেলে দেওয়া । মেজর বি. ডি. বসু দোঁখয়েছেন িভ.বে ইংলণ্ড এদেশের তাঁত 
শিল্পকে ধৰংস করার চক্রান্ত করোছল। তাঁর মতে ভারতীয় তাঁত শিল্প ধৰংস হওয়ার 
PAMA হল ভারতে ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্য নীতির অনুসরণ, ইংলণ্ডে ভারতীয় 
পণ্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক আরোপ, ভারতবর্ষ থেকে ব্যাপকভাবে কাঁচ;মাল সংগ্রহ. 
ভারতে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের আঁতরিন্ত সুযোগ-সীবধা দান, ভারতে রেলপথ স্থাপন, 
ভারতাঁয় তাঁত শিল্পীদের তাদের. ?শল্প কৌশল প্রকাশে বাধ্য করা, 'ব্রাটশ পণ্যের 
ব্যাপক প্রদর্শনপর ব্যবস্থা প্রভৃতি ৷ 

তা ছাড়া ইংলণ্ড ও ইউরোপে আঁধক মুলধন 'বানয়োগে যন্ত্র Tete প্রসার 
মৃতপ্রায় ভারতীয় তাঁত শিল্পের উপর শেষ আঘাত হেনেঁছল। অবশ্য এই আঘাত 
পাঁথবীর সব দেশেই ক্ষুদ্র শিল্পের উপর নেমে এসোছল। কল্তু ভারতের ক্ষেত্রে 
পার্থক্য হল, অন্যান্য দেশের কুটির শিল্পের ধৰংসের ক্ষাতপূরণ করা হয়োছল ভারতের 
ক্ষেত্রে তা হয় নি। ফলে এদেশে সৃষ্টি হল ব্যাপক বেকারীর, falar হল কৃষ ও 
{শল্পের মধ্যেকার ভারসাম্য এবং স্তব্ধ হয়ে গেল ভারতের অর্থনীতির 'বকাশ। 

॥ ভারতীয় অর্থনীতির রূপান্তর ॥ 

শিল্প বিপ্লব ইংলন্ডের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এনোছল এক যুগান্তকারী পাঁরবর্তন। 
সেখানকার দ্রুত সম্প্রসারণশীল বস্ত্র বয়ন শিল্পের জন্য প্রয়োজন ছল প্রচুর কাঁচামালের 
এবং শিজ্পজাত সামগ্রী বিপণনের উপযোগনী বাজার। এই প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গত 
রক্ষা করতেই অপাঁরহার্য হয়ে গেল গুপানবোঁশক শোষণের পদ্ধাতর পাঁরবর্তন। 


ইংলণ্ডে নবজাগ্রত শল্পপাঁতগণ ছিলেন ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শোষণ 
পদ্ধাতর সবচেয়ে বড় সমালোচক। ভারতের অপপারামত সম্পদের যথোচিত ব্যবহারের 
প্রয়োজনে তাঁরা এ পদ্ধাতর পাঁরবর্তন দাবী করতে লাগলেন। তাঁদের প্রথম দাব 
হল ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাঁণাঁজ্যক আঁধকারকে খর্ব করা। 
তাঁদের এই দাবশ অংশত স্বীকৃত হল ১৭৯৩ AEA সনদ আইনে। GU ১৮১৩-র 
সনদ আইনে ভারতে বাঁণজ্যের আঁধকারকে অবাধ ও উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। এর 
ফল হল এই. ভারতে 'ব্রাটশ পণ্যের আমদানী অভাবনীয় হারে বৃদ্ধ পেল আর 
ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী ততটাই হাস পেল। 

কিন্তু এ অবস্থায় সমস্যা হল কিভাবে তাহলে বাণিজ্যিক লেন-দেনের SIAN 
রক্ষা করা হবে এবং কিভাবে কোম্পানীর যে উদ্বৃত্ত রাজস্ব, সেই সঙ্গে ইংরেজদের যে 
fera ব্যান্তগত সঞ্চয় তা ইংলণ্ডে পাঠানো হবে। এই পরিস্থিতিতে একটি সম্ভাব্য 
প্রাতকার হল ভারতের কৃষি উৎপাদনকে সম্প্রসারিত করা. বিশেষ করে তুলা. নীল, 
আফিং, পাট, চা, কাঁফ প্রভৃতি উৎপাদনে ভারতকে উৎসাহিত করা। কিন্তু এক্ষেত্রে 
অস্মীবধা হল ভারতীয় কাঁচামালের মান খুব উন্নত ছিল না। আর এই orp ise 
TA করতে এ সব দ্রব্যের উৎপাদন মানকে উন্নত করতে ব্যাপকভাবে ইংরেজদের এদেশে 
* It was the British intrudtr who broke up the Indian handloom and 
destroyed the spinning wheel. England began with depriving ihe 
Indian cottons from the European market: it then introduced twist 


into Hindustan and in the end inundated the very mother country of 
cottons with cottons. —Karl Marx. 


শিল্প ও বাণিজ্য 


৯৬৩ 


- সত BARTS MHS হয়। তাই ১৮৩৩-র সনদ আইনে ইংরেজদের ভারতে আসার 
TEE সকল প্রকার ।বধানবেধের গবলোপসাধন করা হল এবং এদেশে তাদের ভূ-সম্পান্ত 
জজহিন Gate দেওয়া হল। 
তাই ১৮৩৩ খঙ্টাব্দের "RUE RIED ভারতে পা. কাফি. নগল উৎপাদনে প্রচুর 
Wer ব্রিটিশ মুলধন বিয়োগ হতে-লাগলো। ভারত সরকারও এই বিনিয়োগের 
CORES করতে লাগলেন। যেমন আসামে তিন হাজার একর পর্যন্ত (funr 
শ সব প্রকার রাজস্ব থেকে অব্যাহতি পেল। সেই জমিতে চা-বাগিচা গড়ে তুল-ত 
SS সংগ্রহে আরম্ভ হল নির্যাতন। এই নির্যাতনও পেল সরকারী আইনের 
সঙর্থন। 
ষখোচিতভাবে ভারতবর্ধকে ইংলণ্ডের কৃষি খামারে পরিণত করতে যানবাহন ও 
গোগাযোগ বাবস্থার উন্নতিসাধন করা হল। উপক্‌লভগের সঙ্গে দেশের অভ্যন্তর 
[র যোগাযোগকে সহজ করে তুলতে স্টমার চাল; হল. স্থাঁপত হল ভারতীয় 
॥ কৃষির রূপান্তর ॥ 
এই সময়ই ভারতের কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্র এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। 
কৃষি এখন আর খাদ্য-শস্য উৎপাদনে আগ্রহী নয়। বরং যে সব দ্রব্যের 


লাউজনক। তাই ভারতীয় কৃষকেরা আকৃষ্ট হল এ সব দ্রব্যের উৎপাদনে | 


কৃষিজ সামগ্রী উৎপাদনের এই পরিবর্তনে স্বাভাবিক ক:রণেই সরকার আনুক্‌ল্য 


র কোন অভাব ঘটে নি। কারণ এসব দ্রব্য ক'চামাল হিসেবে পাঠানো হত jug 


শিল্প কল-কারখান;য়। আবার সেই কাঁচামাল থেকে [িল্পজাত দ্রব্যই বিদেশের 
fale করা হত। 

TU এই পারবর্তন ও কৃষিক্ষেত্রে TAT অথনিণীাতর ক্রমবিকাশের 
নতুন সমস্যার সৃষ্টি হল। যেমন ভূমি রাজস্বের পাঁরমাণ বৃদ্ধি এবং মহাজনদের অর্থ 
নানার সুদের হার বৃদ্ধির ফলে PIF বাধ্য হত তার উৎপাদনের অধিক অংশটাই 
Tea Tie করতে। নতুন ফসল ওঠার সময় পণ্যের বাজার দর 
দায় মেটা! ংপাদন বিক্রি করতে হত। 


র অথচ ছয়মাস পর 
: হত উচ্চমূলো। ভারতের কৃষকের শোচনীয় পরিস্থিতির 
সেই সংচনা। 

‘সং AA গ্রামীণ হস্তশিল্পের অপমৃত্যুর ফলে ত 


সংকুচিত হয়ে আসাঁছল। আবার ct à 
বাজিদের ভাবন quie ত র বিপর্যয়ে এই শিল্পে 


মর উপর চাপ বাড়ছিল ক্রমশঃ। লক্ষণীয় হল কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় 


i UE কারণ নানা কারণেই 
TERA আধদানকীকরণ সম্ভব হল না। এইভাবে একদিকে কৃষির উপর ক্রম- 
(SORTS চাপ. অন্যদিকে ভারতীয় কৃষির অনগ্রসরতা, ভ রতের কৃষকের 


(4) ae. মাঝে মাঝেই ভয়ংকর দুভক্ষের কারণ। 
॥ নিটিশ ঘলধনের বিনিয়োগ ॥ ভারতে ইংরেজদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের 
| elas) হল, অধিক পরিমাণে তাদের শিল্পকেন্দ্রিক মূলধর্ব বিনিয়োগ | 


সাধকাংশই বায়িত হল বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পে । যেমন. রেলপথ ও 


ভারত কথা RES 


রাস্তাঘাট নির্মাণ. চা-কফি-রবার উৎপাদন এবং ব্যাংক. বীমা প্রভৃতি মূলধনী সংস্থা 
গঠন। এইসব বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে যেমন ভারতের কৃষির শোষণ অ.রও AFI 
হয়েছিল তেমনি 'ব্রাটশ শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যাপক বিপণন ব্যবস্থা গড়ে ভোলা সম্ভব 
হয়েছিল। : 

॥ সম্পদের স্থানান্তর ॥ ভারত থেকে বিপুল পাঁরমাণ সম্পদ প্রতি বংসর Bears 
নিয়ে যাওয়া হত, তার বিনিময়ে ভারত পেতো না কিছুই । কিন্তু প্রশ্ন হল এই 
সম্পদ আহরণ করা হত কিভাবে, এর ব্যাপকতাই বা কতটুকু ছিল এবং ভারতের অর্থ- 
নীতিতে তার কি প্রতিক্রিয়া হয়োছিল। 


প্রত বংসর ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী নানা অজুহাতে প্রচুর পারমাণ অর্থ ইংলণ্ডে 
পাঠাতো। যেমন ভারত-সচিব ও তাঁর লণ্ডনাস্থত কার্যালয় বাবদ খরচ, কোম্পানীর 
গৃহীত ঝণের সুদ, ইংলণ্ডের সামারক ও নৌ-বাহনশ বাবদ খরচ, চখন ও পারস্য 
ব্রিটিশ দূতাবাস বাবদ খরচ, এমন কি ইংলগ্ডের পাগলা-গারদ বাবদ খরচ। এছাড়া 
ছিল কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যান্তগত ব্যবসা. যাকে তারা বলতো বিনিয়োগ এবং 
এই বিনিয়োগের লভ্যাংশ । , i 


ঠিক' কি পরিমাণ সম্পদ তারা ate বংসর Beers পাঠাতো সে বিষয়ে az. 
হাসিকেরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এইসব মতবিরোধের মধ্যে না গিয়েও 
পরিস্থিতি চমৎকার বোঝা যায় মাদ্রাজ বোর্ড অফ রেভেনিউ-র সভাপাঁত জন mia- 
ভানের মন্তব্য থেকে। তিনি বলেছিলেন যে ইংরেজদের পদ্ধাত কাজ করে স্পজের 
মত, গঙ্গার তাঁর থেকে সব ভালটুকু শুষে নিয়ে টেমসের তারে তা উগরে দেওয়াই 
ছিল এই পদ্ধাত। অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ ডঃ রমেশ চন্দ্র দত্ত 
বলেছেন AG আহরণের পরিমাণ ছিল বাংসাঁরক বাইশ মলিয়ন পাউণ্ড। 


ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ামত এই সম্পদ আহরণের wizien ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে দাদাভাই নোরোজণী বলেছেন ভারতবর্ষ এমনই এক FFE দেশ, যা. শাসিত 
হয় লুষ্ঠনকারাদের দ্বারাই এবং যে দেশ থেকে alse সম্পদ নিয়ামতই দেশের 
বাইরে চলে যাচ্ছে। ডঃ রমেশ চন্দ্র দত্ত পরিস্থিতি বোঝাতে আরও চমৎকার ভাবে 
বলেছেন, ইংরেজ শাসনাধীনে ভারতের GARD থেকে যা atge হত তা বৃষ্টির 
আকারে অঝোরে ঝরতো ইংলণ্ডের মৃত্তিকার উপর সেখানকার মাটির উর্বরতা 
বাড়াতে। 

নিয়ামত সম্পদ আহরণের প্রত্যক্ষ পাঁরণতি হল ভারতীয় জন জীবনের অপরিসীম 
WIRED এবং উপযুপার wise) উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে wies 
দেখা দেয় মোট চব্বিশ বার আর তাতে মারা যায় সাড়ে আঠাশ কোটি লোক। | আর 
এইসব দভক্ষের ভয়াবহ দিক হল দুভিক্ষ হয়েছিল খাদা-শসোর অভাবে নয়, খাদা- 
শস্য কেনার সামর্থ্য লোকের ছিল না বলে। দুর্ভিক্ষের সময়ও কিন্তু এদেশ থেকে 
খাদা-শস্য রপ্তানী বন্ধ করা হয় নি। তাতেই আরও স্পজ্ট হয় যে খাদা-শাসার অভাব 
TIS চলাকালেও ছিল না। 
œ Our system acts very much like a sponge, drawing up all the good 


things from the banks of the Ganges and squeezing them down on the 
banks of the. Thames. 5 —John Sullivan 


Se Mc up 
| 


॥ পৰ্ষদ [anre পাঠরুম ॥ 


The Cultural Scene 

(i) Brief note on the old educational system 
The changes—English education—decline of 
vernacular education—Contact with western 
culture. 

(ii) A history of social and cultural movements— 
with. special reference to Bengal and Maha- 
rastra. 


u বিষয়-কুম on 
শিক্ষার এরীতহ্য-_পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা__সামাঁজক ও সাংসকাতিক 


সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট 


॥ শিক্ষার এঁতিহ্য ॥ একজন ইংরেজ লেখক ট্বিধাহীন কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
স্বীকার করেছেন ভারতে শিক্ষা কোন বাহরাগত Tem. নয়। বরং পাথবীতে এমন 
দেশ খুব কমই আছে যেখানে ভারতবর্ষের মত অঁত প্রাচীন কাল থেকেই শিক্ষার 
সূচনা হয়।১ 

তখন ইউরোপও অজ্ঞ:নতার অন্ধকারে নমাঁজ্জত। ভারত শিক্ষার সূচনা তখনই | 
প্রাচীন ভারতের তপোবনে 'ন্রকালদর্শাঁ ভারতীয় মুনি-ঝাষদের কণ্ঠে ধানত হয়েছে 
শিক্ষ,র মূলমল্ল। শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছে বৃহত্তর মানবতার স্বার্থে আত্মো- 
পলাব্ধ। ‘বিশ্ববাসীকে অমৃতের সন্তান বলে আভাহিত করা হয়েছে। শিক্ষাকে 
ভাগ করা হয়েছিল দুই ভাগে। একটি ভাগ এই পার্থব জীবনের উপযোগ করে 
গড়ে তোলা । অন্য ভাগ হল উচ্চতর জ্ঞানের অন্বেষণ যা জাগাঁতক বন্ধনের উধের্ব 
মানুষকে এক অন্য মহান জীবনের সন্ধান দেয়। ক্ষার এই মূলধারা বয়ে চলেছে 
আবহমান কাল ধরে। ইতিহাসে ঘটে গিয়েছে কত ঘটনা । বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের 
নামে এই ভারতেই ঘটে গিয়েছে ধর্মীয় িপ্লব। নতুন চিন্তা-চেতনা সংযোজিত 
হয়েছে। তাতে ভারতে শিক্ষার মূল প্রবাহই আঁধকতর সঞ্জীবত হয়েছে। 

তারপর ভারতে এসেছে মুসলমান শাসন। তারা ভারতে এনেছিল এক বিজাতীয় 
সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃত ভিত্তিক শিক্ষা তারা এদেশে প্রবর্তন করেছে। প্রথমে কিছু 
সংঘাত অবশ্যই ঘটেছে। তারপর কালক্রমে এসেছে সহনশীলতা । প্রাচীন ভারতীয় 
শিক্ষা ও ইসলামীয় শিক্ষা-উভয় শিক্ষারই পাস্পারক' সহাবস্থান ভারতের মাটিতেই 
সম্ভব হয়েছে, ঞাঁতহ্যগত পারম্পর্য রক্ষা করেছে। 

এরপর ভারতে প্রাতাষ্ঠত হয়েছে fate শাসন। 'ব্রাটশ শাসন কালে প্রাচীন 
ভারতীয় শিক্ষা ও ইসলামীয় শিক্ষা একত্রে পাঁরচিত হয়েছে দেশীয় শিক্ষা বলে। এই 
শিক্ষার ব্যাপকতা ও গভীরতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ for 
প্রোসডেন্সীতেই ইংরেজরা অনুসন্ধান করেছেন। অনুসন্ধানে তাঁরা দেখছেন ক 
অপরিসীম জীবনীশান্তি দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার। শত-সহস্্র রাজনোৌতক ঘটনার TfT- 
বর্তেও এই শিক্ষা হারিয়ে যায় নি, স্তব্ধ হয় নি এর গাঁতবেগ। কিন্তু এমন গাঁত- 
শীল প্রাণবন্ত যে শিক্ষা তারও অপমৃত্যু ঘটানো হল জোর করেই ইংরেজ শাসনা- 


॥ পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা ॥ রাজনৈতক প্রাধান্য লাভের প্রথম ষাট বৎসর ইস্ট- 
ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে শিক্ষা সম্পর্কে আদৌ আগ্রহ প্রকাশ করে fal আর 
সেটাই ছিল স্বাভাবক। কারণ বাণিজ্যিক সংস্থা-তাদের লক্ষ্য তখন ব্যবসায়ে অধিক 
মুনাফা করা ।-সৃতরাং জনস্বার্থে জ্ঞান বিস্তারের তাগিদ তাদের অনুভব না করারই 
কথা। তব এ সময়ে দুটি ব্যাতরুমের ঘটনা ঘটলো। ১৭৮১ খজ্টাব্দে হেস্টংস 
স্থাপন করেন কলকাতা মাদ্রাসা, ইসলামীয় আইন ও অন্যান্য প্রাসা্গক বিষয় শিক্ষার 
উদ্দেশ্যে। আর ১৭৯১ asics বেন:রসের ব্রিটিশ রোঁসিডেন্ট জোনাথন ডানকান 
স্থাপন করেন সংস্কৃত কলেজ, হন্দ: আইন ও দর্শন চর্চার উদ্দেশ্যে। অবশ্য উভয় 
প্রাতষ্ঠান প্রতিষ্ঠার একটি প্রশাসনিক প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজন হল ভারতে 
ইংরেজরা যে নতুন 'বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করোছল সেই ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় 
হিন্দ; ও মুসলমান আইন বিশেষজ্ঞ সরবরাহ করা। 

এর মধ্যে খুষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ ধারে ধারে ভারতে এসে পেছচ্ছে। তারা 
এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সূচনা করে। UN একসময় কোম্পানীর উপর 
"s Education is no exotic to India. There is nd country in the world 


like India where education had such an early beginning. James. 


২৬৬ ভারত কথা 


চাপ সৃষ্টি করতে থাকে এদেশে আধীনক' ধর্ম নিরপেক্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষাকে উৎসাহিত 
করার জন্য। তাদের অবশ্য এই আগ্রহের পেছনে প্রচ্ছন্ন লক্ষ্য ছিল শিক্ষার মাধ্য:ম 
> ভারতীয়দের AO ধর্মে ধর্মান্তারত করা। 
শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহী হতে বাধ্য হল ১৮১৩ 
AIH! È বৎসরের সনদ আইনে বলা হল 
এখন থেকে কোম্পানী এদেশে শিক্ষার উদ্দেশ্যে 
বংসরে কমপক্ষে এক লক্ষ টাকা খরচ করবে। 
আইনের এই বিধান থাকলেও কোম্পানী ১৮২৩ 
সাল পর্যন্ত শিক্ষা সম্পর্কে কোন উদ্যোগই গ্রহণ 
M করে নি। 
কোম্পানীর দিক থেকে কোন উদ্যোগ না নেওয়ার 
NA V AF 9 কারণ হল ১৮১৩-র সনদ আইনে বরাদ্দকৃত 
বোন্টক ৮" অর্থ দি ভাবে ব্যয় করা হবে সে সম্পকে? স্পষ্ট 
নির্দেশনার অভাব fet! ফলে AiG হয় এক প্রবল মত-ীবরোধের। এক পক্ষ 
বিললেন এ অর্থ কেবলমাত্র পাশ্চাত্য 1শক্ষা?বস্তারের উদ্দেশ্যেই ব্যায়ত হওয়া উঁচিত। 
অন্য পক্ষ বললেন এ অর্থ ব্যয়ের লক্ষ্য পাশ্চাত্য সাহত্য ও 'বজ্ঞান চর্চা হলেও 
প্রাচ্য শিক্ষাকেই উৎসাহিত করা ৷ তাছাড়া মতাবরোধ ছল শিক্ষাদানের মাধ্যম সম্পর্কে। 
কেউ চাইলেন ইংরেজী  ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে। কেউ 
প্রচীন ভারতীয় ভাষা সমূহকে | 


TEAR এতদিনে শিক্ষা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট সরকারণ সিদ্ধান্ত mde হল। 


পৃথক সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত হয় সেখানে দেশশয় শিক্ষা সম্পর্কে ক্রমশঃ নিরূৎসাহ 
বোধ করাই স্বাভাবিক । প্রকৃতপক্ষে ঘটেও ছিল তাই। এ 
অন্যাদকে সরকারা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশেষ করে বাংলায় স্কুল-কলেজে ইংরেজী 
ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষক অবজ্ঞা করে নতুন স্কুল 
ও কলেজ স্থাপন করা হয়। এই নীতি পরবতীকালে তীব্রভাবে আক্রান্ত হয়। 
কারণ প্রাথমিক শিক্ষ/কে অবজ্ঞা করার অর্থ জনশিক্ষাকে উপেক্ষা করা। এই প্রসঙ্গে 


সাংস্কাঁতিক প্রেক্ষাপট ২৬৭ 


সরকারী বন্তব্য ছিল যে অর্থের সীমিত সংস্থানে জনাশিক্ষার বৃহত্তর দায়িত্ব গ্রহণ 
যেখানে সম্ভব নয় সেখানে মুষ্টমেয়কে শিক্ষিত করে তাদের মাধ্যমে বৃহত্তর জন- 
গোষ্ঠীকে Piss করা সম্ভব হতে পারে। তাই উচ্চ শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়। এই মতবাদকে বলা হয় নিম্ন পাঁরশ্রুতের মতবাদ | 

কিন্তু এই মতবাদকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয় ১৮৫৪-র এীতহাসিক শিক্ষা 
সংক্রান্ত দাললে। সাধারণভাবে এই দাঁলল উডের ডেস্প্যাচ নামে পাঁরচিত। এই 
দলিলে সরকারকে জনাশক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের কথা বলা হয়। শহর শিক্ষার নশীত 
নির্ধারণ নয়, শিক্ষার কাঠামো ও সেই কাঠ মোকে কার্যকরী করতে এক প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্পর্কে স্বানার্দস্ট সুপারশ করে এ দলিল ভারতে পাশ্চাত্য 
শিক্ষার বিস্তারের ইতিহাসে এক এীতহাঁসক দাঁয়ত্ব পালন করে। শিক্ষা প্রারথামক, 
মাধ্যামক ও উচ্চ এই তিন স্তরে 1বভন্ত হয়। দেশে বিশ্বাবদ্যালয় স্থাপনের কথা 
বলা হয়। সমগ্র ব্যবস্থা পারচালনা করার জন্য প্রতি প্রদেশে একজন করে শিক্ষা 
অধিকর্তা এবং তাঁর অধীনে বিদ্যালয় পাঁরচালকমণ্ডলনী নিয়োগের কথা বলা হয়। 
জনসাধারণের Aled উদ্যোগে এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য 
সরকারী আর্থিক সাহায্যদানের নীতিও এ দাললে উাল্লখত zu 

বলা বাহুল্য এই দলিলের নির্দেশ অনসারে ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় দেশে পাশ্চাত্য 
শশক্ষার বিস্তার হয়োছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সেই বিস্তর ছিল নিতান্তই 
সীমাবদ্ধ । যতটুকু শিক্ষার সুযোগের সম্প্রসারা ঘটোছল তার কারণ ছিল 
একাধিক। aso ধর্ম প্রচারকগণ, শিক্ষিত ভারতীয়গ্রণ, এমন কি কোম্পানীর 
অধানস্থ উদার মনোভাবাপন্ন' কর্মচারীগণও ভারতীয়দের শাক্ষিত করার দাবী জানাচ্ছি- 
লেন। ' দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের পেছনে কোম্পানীর নিজেরও একটা 
স্বার্থের দিক ছিল। সেই স্বার্থ হল কোম্পানীর নীচের তলার পদগীলতে ভারতীয়- 
দের শিক্ষিত করে নিয়োগ করা। এতে কোম্পানীর প্রশাসাঁনক ব্যয় যেমন হাস পেত 
তেমনি সকল স্তরের TUS ইংলণ্ড থেকে আমদানী করা বাস্তব দিক থেকেই ছল 
অসম্ভব। তাই তারা পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী fea, কেননা পাশ্চাত্য শিক্ষা 
পাশ্চাত্য প্রশাসনেরই সহায়ক। তাই তারা ইংরেজী ভাষার উপর গুরুত্ব দিয়োছল, 
কেননা ইংরেজী ভাষাই ছল প্রশাসনের ভাষা । তৃতীয়তঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের 
পেছনে সরকারী উদ্যোগের আরেকটি আঁভসান্ধিও কাজ করোছল। তা হল পাশ্চাত্য 
শিক্ষার মাধ্যমে যাঁদ ভারতীয় জনগণকে পাশ্চাত্য মনোভাবাপন্ন করে তোলা যায় তাহলে 
তাদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই ব্রিটিশ পণ্যের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে আর তাহলে 
কোম্পানীর বাণিজ্য আরও স্কীত হবে। চতুর্থতঃ তারা চেয়েছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার 
সাহায্যে এমন একদল ভারতীয় তৈরী করতে যারা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অন্ধ স্তাবকে 
পাঁরণত হবে। লর্ড মেকলে খুব পরিষ্কার করেই বলেছেন যে তারা ভারতে এমন 
এক শ্রেণী তৈরী করতে চান যারা তাদের সঙ্গে বৃহত্তর ভাতরবাসীর সংযোগ রক্ষা 
করবে আর এই শ্রেণী কেবল রক্তে এবং রঙে থাকবে ভারতীয়, তাছাড়া রুচিতে 
মতে, নৈতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে হবে ইংরেজ।২ 


নব প্রবার্তত পাশ্চাত্য শিক্ষার সবচেয়ে বিপদজনক দিক হল জনাশক্ষাকে অবজ্ঞা 
করা। এর ফল হয়োছল এই ১৮২১-র শািক্ষিতের হারের সঙ্গে ১৯২১-র 'শাক্ষতের 
হারের ব্যবধান ছিল একেবারেই নগণ্য। তার উপর ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম 
3 We must do our best to form a class who may be interpreters bet- 
ween us and the milions we govern; a class of persons, Indian in 
“blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in 
intellect. প্‌ —Lord Macaulay. 


২৬৮ ভারত কথা 


{হসেবে গ্রহণ করায় জনাশক্ষার Sonic আরও বেশী ব্যাহত হয়োছল। ফলে বহুধা 
Taig ভারতীয় সমাজে আরেক নতুন ব্যবধনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হল_তা হলে শাক্ষিত 
ও আঁশাক্ষতের ব্যবধান। বিশেষ করে এই শিক্ষা ধনী সম্প্রদায়েরই কুক্ষিগত হয়ে 
"IH! কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষা ছিল ব্যয়বহুল। দরিদ্রু ভারতবাসীর পক্ষে তার ব্যয় 
সংকুলান সম্ভব ছিল না। 

নতুন শিক্ষায় উপোক্ষত হয়োছল al 'শিক্ষাও। অবশ্য এর জন্য সরকারী 
নাক্কিয়তা যেমন দায়ী তেমান দায়ী কুসংস্কারচ্ছল্ন ভারতীয় মানাসকতা। এই শিক্ষা 
বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষাকেও উপেক্ষা করেছিল। ১৮৫৭ সাল নাগাদ সারা ভারতে 
মোঁডক্যল কলেজের সংখ্যা ছিল feats আর ইঞ্জিনীয়ারং কলেজ ছল মাত্র একটি 
তার দরজাও আবার ভারতীয়দের জন্য was ছিল না। অবশ্য এই সব ব্যর্থতার 
মূলে ছিল শিক্ষাথাতে সরকারণ ব্যয়বরাদ্দের কার্পণ্য। 

তা সত্বেও পাশ্চাত্য শিক্ষার সফলের দক অস্বীকার করা যাবে না। তা হল 
পাশ্চাত্য শিক্ষার সীমিত সম্প্রসারণের মধ্যেই ভারতীয়গণ পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের সঙ্গে 
পরিচিত হবার সুযোগ পায়। আর এই সুযোগ ভারতীয় মানাসকতায় নতুন আলোক- 
পাত ঘটায়। সব fee নতুনভাবে বিচার করবার, সক্ষম বিশ্লেষণী শান্তির সাহায্যে 
পর্যালোচনা করবার, কুসংস্কার অন্ধত্ব পাঁরত্যাঞ্গ কুরে 3 
করবার সামর্থ্য অর্জন করে ভারতীয়রা । ; উপলাহ্ধই ছিল ভারতীয় সমাজ- 
জীবনে আধ্বীনকতা আনয়নের অগ্রদূত ৷ ঈউন্নাবংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নানা সামাজিক 
ও ধমীয়ি সংস্কার আন্দোলন এই পাঁরবার্তত মানাঁসকতারই ফসল। 

॥ সামাঁজক ও সাংদ্কতিক' আন্দোলন ৷ সাঁমত হলেও পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক 
fag ae ভারতীয় মানাসকতা উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দার্ঘ সময় লাগে নি। ইংরেজ- | 


হয়ে উঠোঁছলেন। কারণ পারবর্তন তাদের নিজ নিজ গোষ্ঠাঁর স্বা্থ'রক্ষার সহায়ক fet 
n বাংলাদেশ n AON থেকেই ইংরেজ সায়াজ্যবাদের প্রধান কর্মকেন্দর ছিল বাংলা 


চাহত হল। 
আর শুধ বাংলাদেশ নয় সারা 
১7378 ভারতেরই অধ্যানকতার অগ্রদূত বলে যাঁকে 


নালা রামমোহন রায় ॥ দেশ ও দেশবাসীর ate apia ভালবাসা ছিল 
রামমোহনের। তাই তিন সারা জাবন দেশের সামাজিক, ধম, বৌদ্ধিক ও রাজ- 
নৈতিক নবজাগরণের জন্য নিরলস সংগ্রাম করে গিয়েছেন 
ভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন রামমোহন। তখনকার ধর্ম শিল কারন এর Ra 
পুরোহিত শ্রেণীর শোষণক্ষেত্র। তখনকার সমাজ "ছিল বিত্তশালী সম্প্রদায়ের নিজ 


Em wa. তানি mum নারীকে আপন মর্যাদায় প্রাতাণ্ঠত করতে। তাই 


সামাজিক মর্যাদা প্রাতষ্ঠায় নারা শিক্ষার বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। 

{তান ছিলেন জাতিভেদ প্রথার ঘোরতর বিরোধী। জাঁতভেদ প্রথার জন্যই যে 
সামাজিক সংহত বিপর্যস্ত তা Wels জানতেন। জাতিভেদ প্রথার জন্যই দেশবাসীর 
মধ্যে দেশপ্রেমের অভাব। এই জাঁতভেদ দূরীকরণে feta শৈব বিবাহ ব্যবস্থা গ্রহণের 
পক্ষপাতী ছিলেন। 

তান ধর্মকে বাস্তব উপযোগতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। সকল 
ধর্মের অন্তীর্নীহত সত্যকে আবিষ্কার করে তান গঠন করেন ব্রাঙ্মসমাজ।, ব্রাহ্ম 
সমাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেশবচন্দ্র সেন বলেছেন দেশ, জাতি, বিশ্বাস নার্বশেষে 
বিশ্ববাসীকে বিশ্বাঁপতার চরপপ্রান্তে সাম্মীলত করতেই ব্রাহ্মসমাজ গাঁঠত RA 

{শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক ছলেন। কারণ তান বিশ্বাস 
করতেন এই শিক্ষা দেশবাসীকে অজ্ঞ'নতার অন্ধকার থেকে মস্ত করতে পারে. সামাজিক 
প্রগাঁতকে ত্বরান্বিত করতে পারে এবং দেশের শাসন ব্যবস্থায় দেশবাসীকে অংশ গ্রহণ- 
যোগ্য করে তুলতে পারে। 


রাজনৈঁতক 'িশবাসের দিক থেকে "তান ইংরেজ শাসনের সমর্থক ছিলেন। কারণ 
তান মনে করতেন ইংরেজ শাসনই দেশবাসীকে wise জগতের নৈকট্যে নিয়ে আসতে 
পারে। আর সেই নৈকট্য থেকেই দেশবাসী আধানক রাষ্ট্রীয় চন্তাধারার সঙ্গে 
চান m, চেয়েছিলেন প্রশাসাঁনক দায়িত্ববোধ ক্ষমতা পৃথকণীকরণের মধ্য দিয়ে, অধিক 
সংখ্যায় ভারতীয়দের প্রশাসনে TS করার মধ্য দিয়ে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
প্রাতষ্ঠার মধ্য দিয়ে । 

আন্তজাতিক চেতনায় তান ছিলেন আর্ত মানুষের পক্ষে । তই স্পেনে mi- 
alae সরকার প্রাতাষ্ঠত হলে fois কলকাতায় বিজয়োৎসব করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 
বলেছেন, মানুষের ইতিহাসে আন্তর্জাতিক সভ্যতা ও সংস্কতির সংকট কিভাবে 
আঁতরুম করা যায় তা দেখিয়েছেন রামমোহন IP 
৩ The Brahmo Samaj was established to bring together the peoples of 
the world, irrespective of caste, areed and country at the feet of the 
One Eternal God —Keshab Chandra Sen. 


s Rammohan pointed the way to the solution of the larger problem of 
international culture and civilisation in human history. 


—Brojendra Nath Seal. 


একটি তৃতীয় ভাবধারা সৃষ্টি ।$ সেই সমন্বয় কি রামমোহন পেরেছিলেন > তাঁর 
গত ছিল না, ছিল তাঁর সমরের1১ 


চিন্তা করতে, বিচার করতে, সত্যানুসম্ধানী হতে এবং 
‘হতে শিক্ষা দিতেন। Teles ও ভার rcm er বলা হত bee mee, এরা 
সবাই ছিলেন গভীরভাবে দেশপ্রোমিক। বৈপ্লবিক চিন্তাধারার wae রিটা 


কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। মাত্র বাইশ 


^ The true synthesis lies ip thefusion ot: tw 
entity which Supersedes the earlier Stag. 


বংসর বয়সে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে 


© opposites into a third higher 
es of development. 
—Susobhan Sarker. 
è ...The limitations were basically those of his times which marked 
the beginning of a transition. —Sumit Sarker- 


সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ২৭১ 


“তান প্রাণত্যাগ er : : 
শিডরোঁজও পন্থীরা সকল, প্রকার প্রাচীন weise. প্রথা, রীতি এবং এতহ্যকে 
আক্ৰমণ করতেন। নারীর স্বাধীনতা ও শিক্ষার সমর্থক ছিলেন তাঁরা। 


Perg তাঁরা বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারেন ni কারণ তখনকার স.মাঁজক 
সারাস্থাত এমন বৈপ্লাবক আন্দোলনের অনুকূল ছল না। দ্ৰেশের.কুহত্তর জন- 
গোষ্ঠী কৃষকশ্রেণী সম্পর্কে তাঁদের কোন wes ছিল না। ভারতীয় সমাজের 


কোন অংশের সমর্থনই তাঁরা পান নি। তাঁরা নিজেরাও সাধারণ ss থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে গিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের বপ্লববাদ [ছল wigs, প্রকৃত পারাস্থাতর 
সঙ্গো সম্পর্ক ছিল খুবই কম। 

তা সত্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে 'ডরোজওপন্যীগণ জনগণকে সচেতন 
করে তুলতে অনেকটাই সাফল্যলাভ করোছিলেন। তাঁরা কেম্পানীর সনদ আইনের সংস্কার, 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিদেশে fain উপাঁনবেশে ভারতীয়দের ate অচরণ, 
জ.রাণর সাহায্যে বিচার, জমিদারদের অত্যাচার থেকে রায়তদের রক্ষা, সরকারী উচ্চপদে 
ভারতীয়দের নিয়োগ, প্রভৃতি গুরুতর' জন-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে গণআন্দোলন ATS 
করোছিলেন। ara, সংরেন্দ্রনাথ তাঁদের প্রাত আধ্দানক বাংলার রূপকার বলে 
শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। — 

॥ ব্ৰাহ্মসমাজ | রামমোহনের পর যে ব্রাহ্গসমাজে স্থাঁবরতা এসে গিয়োছল তাকে 
নবজশীবন দান করেন : রবীন্দ্রনাথের পিত! মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রামমে হনের 
আদর্শ প্রচার কল্পে তান ১৮৩৯ MOLA স্থাপন করেন তন্ববোধিনী সভা। এক 
সময় রামমোহন ও িরোজও-র সকল অন:গামীরাই এখানে সমবেত হয়োছলেন। এই 
সভা বাংলার aeree মহলে য্যান্তবাদী চিন্তাধারার বিকাশ ঘট:য়। ১৮৪৩ খল্টাম্দে 
দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ HEB SR করেন।, সমাজ সাক্রিয়ভবে 'বধবা ধববাহ, qu. 
রোধ. নারী শিক্ষা, রায়তদের রক্ষা প্রীতি বিষয়ে সমর্থন জানান। 

॥ বিদ্যাসাগর ॥ এ সময়ের বাংলার সামাঁজক৷ আন্দোলনের ক্ষেত্রে আরেকটি পরম 
শ্রদ্ধেয় নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডত্য থাকা সত্বেও 
{তান পাশ্চাত্য চিন্তাধারা সম্পর্কে ছিলেন যথেষ্ট সংবেদনশীল। তাঁর মত ও পথের 
মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল ape free মানবতার প্রাত তাঁর আকুলতা ছিল 
অপারসীম ॥ 

আধ্বীনক ভারত গঠনে তাঁর কর্মপ্রয়াস ছিল ATT! সংস্কৃত শিক্ষাদানে তান 
নতুন পদ্ধাতির উদ্ভাবক 1ছিলেন। তাঁর বর্ণপাঁরচয় ও শিশু শিক্ষা আজও সমানভাবে 

. WIS! waa ক্ষেত্রেও সংস্কৃত শিক্ষার সুযোগ তিনি সম্প্রসারত করেন। 
সংস্কৃত কলেজে তানই পাশ্চাত্য দর্শন পাঠের ব্যবস্থা করেন। 

নারী জাতির কল্যাণসাধনে o তাঁর অবদান আঁবদ্মরণীয়। এদিক থেকে তান 
যথার্থই রামমোহনের- উত্তরাধিকার ছিলেন। - বিধবা বিবাহ প্রচলনে তান সকল 
প্রীতকূলতাকে অগ্রাহ্য করে নিরলস সংগ্রাম করে যান। এবিষয়ে Teta সরকারকে 
আইন প্রণয়নে বাধ্য করেন। বাল্য বিঝহ ও বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও তান 
নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করেন। 

বিদ্যালয় পাঁরদর্শক হিসেবে তান পযয়ান্রশাটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 


a ...the pioneers of the modern civilisation of Bengal, the conscript 
fathers of our race whose virtues will excite veneration. 


—Surendranath Banerjea. 


হছে ভারত কথা 


এর মধ্যে Sorta "বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার Tels নিজে বহন করতেন। বেথুন স্কুলে 
করেন। 4 

SS USSU তর ততো 3 

১৮৪৪ খন্টাব্দে মহারাষ্ট্রে গাঠত হয় পরমহংসমন্ডলণী। 

এই মণ্ডলীর প্রাতষ্ঠাতারা একেশবরে বিশ্ব স করতেন এবং 

জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন ।মণ্ডলশর সভায় সদস্যগণ 

নম্নশ্রেণীর ব্যান্তদের রান্না করা খাবার খেতেন। 


১৮৪৮ NOLA শাক্ষিত তরুণেরা ছাত্রদের সাঁহত্য ও 
বিজ্ঞান পাঁরষদ গঠন করেন। পারিষদের দুটি শাখার একি 
ছিল গুজরাট, অপরটি মারাঠী। পারষদ 'বাভন্ন বিজ্ঞান 
ও সামাজিক সমস্যা সম্পকে আলোচনা সভার ব্যবস্থা 
করতো। পাঁরষদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল নার? শিক্ষার ব্যবস্থা করা। 

১৮৫১ AW যোতবা ফুলে ও তাঁর পত্রী পুণায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন। তারপরই অন্যত্র অনেক মেয়েদের 'বদ্যালয় স্থাঁপত হয়। এই সব 
বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠায় উদ্যোগ হয়োঁছিলেন জগন্নাথ শংকর শেঠ ও ভাওদাঁজ। ফুলেই 
প্রথম মহারাষ্ট্রে বিধবা বিবাহের আন্দোলন আরম্ভ করেন। তারপর 'বিষ্ণূশাস্ত্রী vio 
বিধবা [বিবাহ সংগঠন গড়ে তোলেন। বিধবা বিবাহের আরেকজন বিশিল্ট প্রবস্তা হলেন 
কার্শোনদ।স মুলোজনী। 

মহারাষ্ট্রে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্র আবস্মরণীয় হলেন গোপাল হবি, 
দেশম:খ [তানি লোকাহিতবাদী নামেই সমাঁধক পাঁরচিত ছিলেন। তান য্যান্তবাদ) 
ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মানবতাবাদকে আদর্শ [হিসেবে সম্মুখে রেখে সামাজিক সংস্কার 
আন্দোলনে অগ্রসর হন। যোতিবা ফুলে নিজেও জন্মোছলেন 'নিম্নশ্রেণীতে। তই 
তিনি জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য য়ে উপলা্ধ করোছলেন 8 
ও iners কি মর্মান্তিক অবস্থা | সেই জন্যই তিনি আজীবন সমাজে ব্রাহ্মণ 
আধিপত্য খর্ব করতে আপোষহীন সংগ্রাম করে গিয়েছেন। 


॥ দাদাভাই নৌরোজণ ॥ দাদাভাই নৌরোজাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সি. ওয়াই. 'চিন্তামাণ 
লিখেছেন যে ভারতের জনজাঁবনে এসেছেন অনেক প্রগাঢ় বুদ্ধিজশবী এবং feet 
বঢদ্ধিজাবা। কিন্তু দাদাভাই নৌরোজা ছিলেন তাঁর সময়ে অতুলনীয়।* মহামাত 
inea " মানুষের মধ্যে দেবত্ব বলে যাঁদ কিছু থাকে তাহলে 'তাঁন হলেন 
দাদাভাই ৷ 

অল্প বয়স থেকেই দাদাভাই দেশের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে অত্যন্ত সর্টেতন 
ছিলেন। তাই তিনি প্রথমে এই সব সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হন। তান ছিলেন 
নারাঁর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অক্লান্ত qu জ্ঞান প্রকাশ মণ্ডলী নামে এক সংগঠন 
তিনি গড়ে তোলেন। বোম্বাইতে তান স্থাপন করেন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। পাশা 
ল এ্যাসোসিয়েশন গঠন করে তিনি মেয়েদের আইনগত মর্যাদা, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত 
৮ The public life of India has been adorned by a galaxy of brilliant in- 
tellects and selfless patriots, but there has been in our time none com- 
parable with Dadabhai Naoroji. —C. Y. Chintamani- 


r there ig th ivi i it is i bhai. 
is the divine in man it is in Dada mS. K. Gokhale. 


সাংস্কাতিক প্রেক্ষাপট ২৭৩ 


RA একই ধরনের আইন প্রণয়ন এবং পাশ্দের বাহ সংক্রান্ত বিষয়ে অদান্দালন 
সংগাঠত করেন। জরাস্ট্িয়ান ধর্মমতের সংস্কারের জন্যও তিনি একটি সংস্থা গঠন 
করেন। 

w পাঁরশিষ্ট ॥ যে ভারতীয় সামাঁজক কাঠামো একদা ভারতে ইংরেজ শাসন 
প্রতিষ্ঠার, সহায়ক. Tei, ইংরেজরা নিজেদের বাণাঁজ্যক ও রাজনোতক উদ্দেশ্যসাধনে 
সেই সামাঁজক কাঠামোতেই আঘাত হেনোছল। এ সমাজে ভাঙন আসতোই, ইংরেজরা 
কেবল সেই ভাঙনকে ত্বরান্বিত করোছল। 

কিন্তু তা করতে গিয়ে তারা তাদের নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনোছল। ১৮৫৩ 
সালে কার্ল মার্কস প্রশ্ন তুলেছিলেন এশিয়ার সামাঁজক কাঠামোয় কোন ব্যাপক পাঁর- 
e^ না ঘটিয়ে মানুষ কি তার নির্ধারত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে? ain না পারে 
তাহলে শত অপরাধ সত্তেও ইংলণ্ড তার অজ্ঞাতসারেই সেই পাঁরবর্তন সংঘটিত করার 
ঞাঁতহাসিক wow পারণত হয়েছে Po তাই ১৭৫৭ থেরে ১৮৫৭ সালের মধ্যে কোন 
FSO চেতনা এবং কোন সুপরিকল্পিত সংগঠন না' থাকাতেও দেশের মানুষের ইংরেজ 
শাসনের বিরুদ্ধে atgo ক্ষোভের বাহঃপ্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু সেই বাহঃপ্রকাশের 
ছল তা Recap egenis. c cu M due বরং 
Rds পর্যন্ত তারা ছল ইংরেজ-গুণমুগ্ধ। আর সেই A থেকেই তারা 
ক্রমশঃ কিন্তু নিশ্চিত ভাবেই উপলাব্ধ করতে থাকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সামাগ্রক মুক্ত 
ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তাদের সেই উপলব্ধির মুহূর্ত ভারতবর্ষের হীতি- 
হাসের আরেক পটপাঁরবর্তনের সূচনা। 


so Can mankind fulfil its destiny without a fundamental revolution in 
the social state of Asia? If not, whatever may have been the crimes 
of England, she was the uncoscious tool of history in bringing about 
that revolution. —Karl Marx. 


RUG 7 
III 


টা m পর্ষদ ির্দোশত পাঠক্রম n টা 


Peasant unrest and uprisings 

(a) Peasant  rebellions—Ferazi—Wahabi move- 
ment. 

(b) Tribal movements—Kols—Santhals. 


u বিষয়-ক্রম ॥ 


কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিকা_ফর জীদের বিদ্রোহ-_শারযতুল্লা__ 
মহাম্মদ মহসীন_ফরাজী বিদ্রোহের বৈশিষ্টা_ওয়াহাবী 


কৃষক বিদ্রোহ 


ভারতবর্ষের ইতিহাসে কৃষক-বিদ্রোহ কোন নতুন ঘটনা নয়। প্রাচাঁনকাল থেকেই 
এই বিদ্রোহ ভিন্ন নামে ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন রূপে দেখা fermer কিন্তু ইংরেজ 
শাসনকালে কৃষক-বদ্রোহ গুরুত্বে ও বৈশিষ্ট্যে অনন্যসাধারণ। SNE বৈদৌশক 
শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং সেই সঙ্গ নতুন সামন্ততন্বের উদ্ভব এ যুগের কৃষক-বদ্রোহের 
এক পৃথক পাঁরপ্রেক্ষিত সৃষ্ট করে দিয়েছে। কারণ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ তার নিজের 
রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থেই ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় এক ভিন্ন সামন্ততন্বের 
প্রসার ঘটায়। সুতরাং মূল সাম্রাজ্যবাদের বিনাশ না হওয়া অবাধ তার সৃষ্ট সমল্ত- 
SM অবসান ঘটানো সম্ভব ছিল না। তই চাঁরত্রগত দিক থেকে এ সময়ের কৃষক- 
Sam ছিল একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং সামন্ততন্ত বিরোধী | 

॥ কৃষক-বিদ্রোহোর পটভূমিকা ॥ ভরতে ইংরেজরা ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার পাঁর- 
বর্তন করে যে প্রথা প্রবর্তন করে তা হল jan D সময়ের মধ্যে নিদিষ্ট পাঁরমাণ রাজস্ব 
সরকারী তহবিলে জমা না দিলে era মালিককে জাম থেকে উচ্ছেদ করে অন্য কারো 
হাতে জাম দেওয়া হত। কারণ কৃষকদের কাছ থেকে নিয়ামত রাজস্ব সংগ্রহ সম্ভব 
ছল না তার অপারসীম দ'রদ্রের জন্য। ফলে জাঁম বার বার হস্তান্তারত হত। তা 
সত্বেও রাজস্ব সংগ্রহের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। 

তাই এই ব্যবস্থার পাঁরবর্তন করে প্রথমে পাঁচ বৎসরের জন্য, পরে দশ বৎসরের 
জন্য জামির বন্দোবস্ত দানের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এতেও AAMT হচ্ছে না দেখে 
১৭৯৩ খন্টাব্দ থেকে ইংলণ্ডের ভূমি ব্যবস্থার অনুকরণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা 
হয়। 

এই ব্যবস্থার ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিদিষ্ট পাঁরমাণ রাজস্ব সরকারী তহাঁবলে 
জমা দিয়ে জাঁমদারেরা কৃষকের কাছ থেকে' ইচ্ছে মত রাজস্ব আদায় এবং অনাদায়ে 
কৃষকদের জাম থেকে উচ্ছেদ করার অবাধ অধিকার লাভ করে। সৃতরাং জাঁমর উপর 
কৃষকের স্বত্ব বা অধিকার অস্বীকৃত হল এবং তাদের জামদারের শোষণের শিকারে 
পাঁরণত হওয়া আরম্ভ হল। 

এই পারীস্থাতর ফলে কৃষকের জীবনে আরেক অন্ধকার অধ্যায়ের সূচনা E! 
জমিদারদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে কৃষকের প্রয়োজন অর্থের। গ্রামে সেই অর্থের 
যোগান দিতে সৃষ্টি হল মহাজন গোষ্ঠীর। এরা কল্পনাতীত হারে কৃষককে খণ 
fre! জমিদারের চাহিদা মেটাতে কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে wer নিত জাম, 
বাড়ী বন্ধক দিয়ে। এই খাণ তারা কোনাঁদন মেটাতে পারতো না। ফলে এক সময় 
তাকে মহাজনদের কাছেই তার জমি-বাড়ী হারাতে হত। এইভাবে গ্রামাণ্ডলে সৃষ্টি 
হাচ্ছিল এক নতুন শ্রেণীর mim 

তাই বাধ্য হয়ে কৃষক অর্থকরী ফসল উৎপাদনে অগ্রসর হল। শিল্পে প্রয়োজন 
এমন কাঁচামাল জাতীয় ফসলের তখন ব্যাপক চীহদা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাঁণাঁজাক 
কৌশলের ফলে। কিন্তু সেখানেও কৃষকের স্বস্তি ছল না। কারণ ফসল উৎপাদিত 
হত যখন, তখন ফসলের দাম এমনিতেই কম থাকতো । তার উপর কোম্পানীর কর্ম 
চারীরা জোর করেই কম দামে ?িনতো। ুতরাং কৃষির placed রূপান্তর TNS 
কৃষকের শোচনীয় অবস্থার কোন পাঁরবর্তন হল না। তার তখন MAP হয়ে 
অসহনীয় শোষণ-যন্তরণায় উন্মাদ হয়ে যাবার GATT! 

আসলে শাসক ইংরেজ, জমিদার ও মহাজনদের গঠিত এক বিশাল ও ভয়ংকর 
ধৃপরামিডে তখন ভারতীয় কৃষক নিম্পোষত। তার সামনে GALE তখন wb পথ_ 
একটি হল অসহায় ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে ধ্বংস হয়ে যওয়া. TANG হল 


২৭৫ ভারত কথা 


বিদ্রোহ করে বেচে থাকার আপ্রাণ সংগ্রামের সম্মুখীন হওয়া । ভারতের কৃষক মরণয়া 
হয়ে Paws পথকেই বেছে নিল। পরাধীন ভারতের কালমালপ্ত Seca এবার 
পরিণত হল কৃষকের বিদ্রোহ ও fara awe ইতিহাসে | 

॥ ফরাজীদের বিদ্রোহ (১৮৩৮-৪৭) U ফরাজশগণ হল পূর্ব বাংলার ফরিদপুরের 
এক ধর্মীয় সম্প্রদায়। ফরাজী কথাটির অর্থ হল আল্লার আদেশ অনুসরণকারী | 
ফরিদপুরের শরিয়তুল্লা এবং তাঁর পুত্র মহাম্মদ মহসীন বা দুদ মিঞা ছিলেন এই 
মতবাদের প্রবর্তক ও প্রচারক d প্রচালত মুসলমান ধর্মের মৌলিক পাঁরবর্তন সাধন 
করে এই মতবাদ মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় এবং আঁত wet সময়ের 
মধ্যে ঢাকা-ফাঁরদ্প?র অণ্চলের দরিদ্র মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে এই মতবাদ জনাঁপ্রয় 


হয়ে ওঠে। ধর্মমত ও আচরণের সরলতাই ছিল এই মতবাদের জনাপ্রয়তার মূল 
কারণ | 


মুলক বহু ধর্মীয় নিয়ম অগ্রাহ্য করে মোল্লা-মৌলিভীদের অত্যাচার থেকে সাধারণ 


ধর্মীয় অত্যাচার বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে শরিয়তুল্লা তাঁর অনুগামশদের অর্থনোতিক 
অন্যান্য শোষণ থেকে রক্ষা করতেও উদ্যোগী হন। তাই তান তাঁর অন:গামাদের 


তাঁর এই সব উদ্যোগে ধনণ মুসলমানগণ fees হয়ে ওঠেন। তাঁর 7 - 
হয়ে ada, জমিদারদের Seien বিরদ্ধে oR হলে জয়িদারগণও Sie ee 
হয়ে ওঠেন। img তাঁর জাবনকালে অত্যাচারিত মুসলমান Fe 


॥ মহাম্মদ মহসীন ॥ শরিয়তুল্লার মৃত্যুর পর তাঁর পনর মহাম্মদ মহসীন পিতার 
অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার দ।য়িত্ব গ্রহণ করেন। মহম্মদ মহসীন দুদ মিঞা 
নামেই সমাধক পারচিত। js 


কৃষক বিদ্রোহ ২৭৬ 


লাঠিয়াল বাহিনী প্রেরণ করেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে তান হিন্দু জামদার ও 
নপলকর সাহেবদের কাছে এক অদম্য ত্রাসে পারণত হলেন। 

দুদু মিঞার সংগ্রম ছিল জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে। এরা কেবল মুসলমান 
নয়, হিন্দু কৃষকদেরও Ta! তাই তিনি স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের পাঁরকম্পনায় এক 
মজবুত সংগঠন গড়ে তোলেন। তান সমগ্র পূর্বব্গকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করেন। 
aie অঞ্চলে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে একজন করে খলিফা নিয়োগ করেন। খাঁলফাগন 
নিজ নিজ অণ্চলে ফরাজী মতাবলম্বাদের এক্যবদ্ধ রাখতেন. তাদের উপর উৎপণড়ন 
রোধের ব্যবস্থা নিতেন এবং অর্থ সংগ্রহ করে কোন্দ্রয় তহবিলে পাঠাতেন। 


দুদু মিঞার এই THAT সংগঠন দেখে সকল জাঁমদার ও নীলকরগণ এক্যবদ্ধ 
হলেন। তারা প্রজাদের ফরাজী দলে যোগদান Paley করেন। এই আদেশ লাঙ্ঘত 
হলে অমান্ষিক নির্যাতনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সকল প্রকার নির্যাতন উপেক্ষা 
করে ফরাজী ও কৃষক সমাজ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে শান্ত পরীক্ষায় প্রস্তুত হলেন। 

১৮৩৮ ACH দুদ; মিঞা ও তাঁর অনুচরগণ জাঁমদার, নীলকর ও রক্ষণশশল 
মুসলমানদের AFITA উৎপশড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করলেন। দুদু মিঞার 
নির্দেশে মুসলমান প্রজাগণ সকলপ্রকার বেআইনী করদান বন্ধ করলো। জমিদারের 
জাম ত্যাগ করে WA জমিতে বসবাস করতে আরম্ভ করলো। যে কোন অত্যাচার 
প্রাতহত করতে দুদু মিঞার লাঠিয়াল বাহিনশ জামদ:র ও নগলকরদের লাঠিয়াল দলকে 
Biow শিক্ষা দিতে অরম্ভ করলো। এই সব সংঘর্ষে বহু নীলকুঁঠ ও জমিদারদের 
সম্পাত্ত qm mui 

এ অবস্থায় ইংরেজ সরকারের পক্ষে আর নীরব দর্শক হয়ে থাকা সম্ভব হল না। 


তারা এই কৃষক-অভ্যুথান দমনে প্রথমে পলস, পরে সামারক বাহনী পাঠাতে আরম্ভ 
করে। 


১৮৪৮ খন্ট.ব্দে ফরিদপুরের পাঁচচর নামক স্থানের নীলকুঠির কুখ্যাত ম্যানেজ.র 
ডানলপ্‌ সাহেবের উৎপাঁড়ন চরম আকার ধারণ করলে দুদ; মিঞা অগ্রসর হন। এই 
ডানলপ্‌ সাহেবের প্ররোচনাতেই দুদ: মিঞা কয়েকবার গ্রেপ্তার হন। পাঁচ শত কৃষকের 
এক সশস্ত বাহিনী পাঁচচর নীলকুঠি ধ্বংস করে ফেলে। পার্র্ববতর্শ জমিদারের বহু 
সম্পত্তি বিনষ্ট করে। শেষ পর্যন্ত এই বাহনীকে প্রতিহত করতে সামরিক বাহ: 
নীকে আনা হয়। দুদ: মিঞা ও তাঁর বাষাটিজন অনুর গ্রেপ্তার হন। তাঁদের বিরুদ্ধে 
নানা অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু উচ্চতর আদালত তাঁদের সর্বপ্রকার অভিযোগ 
থেকে অব্যাহতি দেন। 


১৮৫৭ খন্টাব্দে মহাবিদ্রোহ কালে দুদ; মিঞা শেষবারের মত গ্রেগ্তার হন। 


344 ভারত কথা 


কিন্তু এবারও সরকার প্রমাণাভাবে তাঁকে ate দিতে বধ্য হন। সমগ্র জীবনব্যাপ 
{নরলস সংগ্রাম এবং বারংবার কারাবাসে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ১৮৬০ খ্টাব্দে 
তার মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর জাঁমদার ও নীলকরদের পৈশাচিক অত্যাচারে FIF- 
দের সংগ্রাম-শীন্ত fester হয়ে যায়। আতঙ্কগ্রস্ত মুসলমান কৃষকগণ ফরাজী 
সম্প্রদায় ত্যাগ করে অন্যান্য সম্প্রদায়ে যোগদান করে। 


1 ফরাজী বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য ॥ ফরাজী আন্দোলন মুসলমান ধর্মকে APA AFA 
কুসংস্কার থেকে TLS করে È ধর্মকে জনগণের ধর্মে পাঁরণত করে। জনসাধারণের 
অর্থনোতিক Tere বাস্তব রূপ দিতে এই আন্দোলন একটি স্বাধীন র জ্যও প্রাতগ্ঠা 
TAL এই আন্দোলন Clee, উৎপীড়ত ও হতাশাগ্রস্ত সাধারণ মানুষকে নতুন 
আশায় উজ্জীবিত করে তাদের নতুন জীবনের সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করে। উনবিংশ শতাব্দীর 
অন্যান্য বৃহৎ গণ-সংগ্রামের মত ফরাজী বিদ্রোহও ধর্মীয় সমস্যা নিয়ে আরম্ভ হলেও 
শেষ পর্যন্ত তা রাজনোতিক সংগ্রামে পারণত হয়। আরও উল্লেখযোগ্য হল সূচনায় 
এই আন্দোলন মুসলমান ধর্মসংস্কার আন্দোলন 'হসেবে আরম্ভ হলেও কালক্রমে 
তা অর্থনৈতিক ও রাজনোতিক স্বাধিকারের প্রশ্নে হিন্দ কৃষকদের একটি বৃহৎ 
অংশকেও সামল করতে পেরোছল। 

অস্বীকার করা যায় না দুদুমিএ্র 


নেতৃত্বে স্বাধীন সরকার গঠন, স্বেচ্ছাসেবী 
কৃষকদের নিয়ে স্বাধীন সরকারের 


সেনাবাহিনী গঠন, স্বাধীন বিচারালয় স্থাপন এবং 
এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জনগণের কাজ থেকে কর আদায় প্রভূত সাফল্য ফরাজী আন্দো- 
লনকে নিঃসন্দেহে জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণ বৈগ্লাবক রূপদান 
করোছিল। 


মীর পাঁরচ।লিত বাংলার বরাসত-বিদ্রোহ সমগ্র 
ভারতে পারব্যাপ্ত ওয়াহাবী আন্দোলনেরই [abes অংশ। 


রায় বোৌরলির সৈয়দ আহম্মদ 


ছিলেন সারা ভারতে ওয়হাবশ আন্দোলনের প্রথম 
প্রবর্তক। তিনি মক্কায় গিয়ে ও 


যাহাবী আদর্শে অন:প্রাণত হন। আরব দেশের আব- 


দুল ওয়াহাব এই আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁরই নামানুসারে এই আন্দোলন 
ওয়াহাবী আন্দোলন নামে পাঁরচিত। 
তখন আরবে ও সমগ্র মুসলমান জগতে মুসলমান 


ধর্ম ও রীতি-নপাতির মধ্যে 
নানা কুসংস্কার ঢুকে পড়োছিল। সেই সব কুসংস্কার দূর করে মুসলমান ধর্মকে 
য় সৈয়দ আহম্মদ মক্কা থেকে ভারতে ফিরে 
আসেন এবং ১৮২০ থেকে ১৮২২ CUTS পর্যন্ত ভারতের সব ভ্রমণ করে এই নতুন 
ধম সংস্কারের আদর্শ প্রচার করেন। 
মক্কায় অবস্থান কালে সৈয়দের সঙ্গে আর যে দুইজন ভারতণয়র যোগ যোগ হয় 
তারা হলেন তিতুমীর ও water | এ'রা দুজনও ওয়াহাব আদর্শে অন/প্রাণিত হয়ে 
দেশে ফিরে আসেন। 


ভারতে ফিরে আসার পর সৈয়দ ওয়াহাব আদশ' প্রচার করতে আরম্ভ করেন এবং 
লনের প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত 


কৃষক বিদ্রোহ ২৭৮ 


॥ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য মূলতঃ ধর্মীয় অন্ন্দোলন হিসেবে আরম্ভ হলেও 
এই আন্দোলন দ্রুত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক' রূপ লাভ করে। যতই এই আন্দো- 
লন 'বিস্তৃত হয়, ততই AMAT মানুষ আন্দোলনে শামিল হয়, ততই আন্দোলন তার 
ধর্মীয় চারত্র হারাতে থাকে। 

ভারতের অধিকাংশ মুসলমান ছিল ধর্মান্তারত 'হিন্দু। নিম্ন শ্রেণীর ferret 
উৎপাড়ন থেকে অব্য.হাঁত পেতে মুসলমান ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। কারণ তখন, 
মুসলমান ধর্মে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ ছিল না। কিন্তু তারা মুসলমান হলেও বহু 
দিনের অভ্যাসবশতঃ হন্দু রীতি-নীতি একেবারে পাঁরত্যাগ করে fa তার উপর ইংরেজ- 
শাসনের অত্যাচারে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই অনেকটাই পরস্পরের নৈকট্যে আসে। 
ফলে হিন্দ; রীতি-নীতি মুসলমান সমাজের আরও গভীরে প্রবেশ করে। 

সৈয়দ মুসলমান ধর্মে এই সব বিজাতীয় প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই 
তানি মুসলমান ধর্মকে তার নিজস্ব স্বরূপে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হন। ফলে 
অল্প সময়ের মধ্যে মুসলমান সমাজ ইংরেজদের কাছে পরাজয়ের হতাশা থেকে Te 
হয়, তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় নতুন উদ্দীপনা এবং তারা তাদের নিজেদের ধর্ম সম্পকে 
অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠে। এইভাবে ধর্ম সংস্কারকে fete করেই ভারতে ওয়াহাব 
আন্দোলনের সূচনা | 

ভারতে ইংরেজ শান্তর প্রাতচ্ঠা হয়েছিল মুসলমান শান্তকে পরাজিত করে। ফলে 
মুসলমানগণ দীর্ঘকাল তাদের রাজ্যগ্রাসকারী ইংরেজদের মেনে নিতে পারে নি। 
তাই দেখা যায় ইংরেজ শাসনের সুচনা থেকে ওয়াহাবী আন্দোলন পর্যন্ত "হিন্দুরা 
ছিল ইংরেজ শাসনের সহায়ক আর মুসলমানগণ ইংরেজ শাসনের প্রবল প্রাতপক্ষ। 
দীর্ঘকালব্যাপী মুসলমানদের লক্ষ্য ছিল ভারতে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ। এই 
লক্ষ্যেই চরমতম বাঁহঃপ্রকাশ হল ওয়াহাবী আন্দোলন। 


ওয়াহাবী বিদ্রোহের অবসানে বিদ্রোহী নায়কদের! বিচারকালে যে সব 
তথ্য CMS হয় তা থেকে এই আন্দোলনের রাজনোতিক sins আরও বেশ 
স্পষ্ট হয়ে যায়। কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলায় সওয়াল করতে আসেন বোম্বাই 
হাইকোর্টের বিখ্যাত আইনজীবী ত্যানোস্ট সাহেব। তিনি এই আন্দোলনকে নানা 
তথ্য দিয়ে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বলে বর্ণনা কবেন। 
এই আন্দোলন যে প্রথম স্বদেশন. যুগের শত শত কমণ্কে অন:প্রাণিত করেছিল বাপন 
চন্দ্র পাল তা XS কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। 


সৈয়দ আহম্মদও ইংরেজ আধকৃত ভারতবর্ষকে দার-উল-হারাব্‌ বলে ঘোষণা করেন। 
তাঁর অনুচরগণ বিদেশী শত্রুকে উচ্ছেদ করে দ'র-উল-ইসলাম বা ধর্ম'রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
শপথ নিতেন। এর পরই বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ওয়াহাবীদের আরম্ভ হয় জেহাদ 
বা যুদ্ধ। 

পাঞ্জাবে শিখশীস্তর বিরুদ্ধে ওয়াহাবীদের সংঘাত শিখ জায়গণরদার ও জমিদার 
গোষ্ঠীর উৎপাড়নের বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষকদের বিদ্রোহের মধ্য Temi আত্মপ্রকাশ 
করে। আবার পেশোয়ারের অত্যাচারী মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধে মুসলমান চ.ফা- 
গণ বিদ্রোহ করে। বিহার ও বাংলায় এই বিদ্রোহ ছিল অত্যাচারশ জামদার গোষ্ঠী 
ও ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে। 

১৮৩১ খন্টাব্দে শিখদের সঙ্গে যুদ্ধে সৈয়দ আহম্মদ নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর 
তাঁর GAT উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সিতানা নামক স্থানে দূর্গ নির্মাণ 


২৭১ ভারত কথা 


করে ইংরেজদের RILA সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। এই TAS তখন সারা 
ভারতবর্ষে বিদ্রোহ পাঁরচ'লনার প্রধান কেন্দ্রে পারণত হয়। বিদ্রোহ যত বেশন বিস্তৃত 
হয় তত বেশী সাধারণ মানুষ বিদ্রোহে যোগদান করে। এমন fe হিন্দুরাও। 
কারণ বিদ্রোহ অত্যাচারী জায়গনরদার, জাঁমদার, নীলকর ও মহাজনদের বিরুদ্ধেও 
পারচালত হয়েছিল। ফলে ধর্মকে সম্মুখে রেখে এই আন্দোলন সূচিত হলেও 
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন ও পাঁরস্থাতর চাপে আন্দোলন তার wae চরিত্র 
হারতে থাকে। 

ওয়াহাবী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল মুসলমান জন-গোষ্ঠীর সর্বাগশণ Bator 
এই সর্বা্গীণ উন্নাত সম্ভব হতে পারে না অর্থনৌতক উন্নয়ন ছাড়া অর অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়ন বলতে বোঝায় শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। তখনকার দিনে শোষক 
শান্ত হচ্ছে ইংরেজ, জায়গীরদার, জমিদার, নীলকর ও মহাজন। অর্থাৎ কৃষকের 
TAS সংগ্রামের প্রশ্ন এসেই যায়। আবার মুসলমান কৃষক শ্রেণীর সংগ্রাম যে শোষক- 
শান্তর বিরদ্ধে সেই শোষকশান্তি হিন্দ; কৃষক-শ্রেণীরও শরু। Roa উভয়ের শত্রু 
যখন আঁভন্ন তখন উভয়ের মধ্যে সামীপ্য এবং সান্নিধ্য থকাই স্বাভাবক। 

কোন কোন ক্ষেত্রে এই সংগ্রামকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়া হয়েছে, হয়তো পারি- 
পাঁ্বিকিতার বিচারে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। যেমন বঙগদেশে। ফরিদপ:র বা বারাসতে 


Em em ছিল ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর এক অতি সহজ ও পাঁরচিত 
কৌশল। ওয়াহাবী আন্দেলন তার ahs 
: RES তপথে সর্বদাই সাম্প্রদায়ক Tuer এমন 


PSF হতে RRL তদানীন্তন পরিস্থিতিতে এই সাফল্য নিঃসন্দেহে piov 
Poa 


একথা ঠিক। কামানের গোলার মুখে তিতুমীরের বহখ্যাত বাঁশেরকেল্লা z 
মত উড়ে গেলেও e ইংরেজ শস্তির বিরুদ্ধে edt qr 


আত্মত্যাগের কাহিনী বংশ পরম্পরায় বাঙালণ 5 ধণনত 
সংগ্রামের অক্ষয়দুর্গ রচনা করোঁছিল। জনচিত্তভঁমতে ehem ster 


s পূর্ণ এবং গেরিলা 
পাত অন্ধ না করে প্রবল TES emer IRAE হেত Qm 
রণকোশন অবলম্বন করোছল এবং এসব কারণেই তাদের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে 


সর্বপ্রথম সচেতনভাবে ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করে ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আহবান 


এবং সেই আহবানকে কার্যকর করতে অকুতোভয়ে জাবন Tons 


কৃষক বদ্রোহ ২৮০ 


Pae হন fai তাই ওয়াহাবী আন্দোলন ব্যর্থ হলেও ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের ইতিহাসে এই আন্দোলনের গুরুত্ব কোনমতেই কম নয়। এছাড়া আরও 
উল্লেখযোগ্য হলো সেই সময়ে সীমিত ক্ষেত্রে হলেও শাসক-শান্তর সকল চক্রান্ত ব্যর্থ 
করে 'হন্দু-মুসলমান সম্প্রীত প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়োছিল। 


॥ কোল-িদ্রোহ ৷ 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে আদিবাসী জাতি সমূহের অব- 
দান শুধু উল্লেখযোগ্য নয়, প্রশংসনীয়ও বটে। ব্রিটিশ শাসনের আক্রমণ থেকে নিজস্ব 
সামাজিক ও আর্থক ব্যবস্থা ও জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে এবং সেই সঙ্গে ব্রাটশ 
সাম্রাজ্যবাদের অনচর জামদার ও মহাজন শ্রেণীর শেষণের উৎপীড়ন থেকে নিজেদের 
রক্ষা করতে এই আঁদবাসী সম্প্রদায় বারংবার বিদ্রোহের পথ গ্রহণ করেছে। তাই 
ভারতের কৃষক সংগ্রামের ইাঁতহাসে কোল উপজাতির সংগ্রামের ইতিহাসও যথেষ্ট 
গৌরবময় 

ছোটনাগপুর বিভাগের আঁদবাসী কোলগণ হো, মুণ্ডা, ওরাও প্রভাতি নানা- 
ভাগে free ছিল। ব্ৰিটিশ শাসনের আগে কোন শাসকই এই অণ্চলের উপর আধিপত্য 
স্থাপনের চেষ্টা করে TAI 

১৮২০ AKOTA পোড়াহাটের রাজ্য ব্রিটিশ শাসকদের করদ রাজ্যে পারণত হয়। 
ফলে ইংরেজদের দাবী অনুযায়ী fae করের দাবী মেটাতে কোলদের কাছ থেকে 
খাজনা আদায়ের চেষ্টা করলে কোলগণ বিদ্রোহ করে। আত aes ইংরেজ সেনা- 
বাহনী সেই বিদ্রোহ দমন করে। কিল্ত বিদ্রোহ দামত হলেও কোলদের মনোভাবের 
কোন পাঁরবর্তন হল না। 

এর মধ্যে হিন্দ, মুসলমান ও শিখ মহাজনগণ এই অঞ্চলে খাজনা আদায়ের 
ইজারা নিয়ে এলে কোলদের সমাজ জীবনের উপর আঘাত হানে এবং খাজনা আদায়ের 
কৌশলে কোলদের জমি জমা কেড়ে নিতে আরম্ভ করে। ফলে ১৮৩১ ANT 
রাঁচ জেলার মুণ্ডা ও ও'রাও সম্প্রদায়ের সকল চাষী একযোগে বিদ্রেহ করে। দ্রুত 
সমগ্র ছোটনাগপুর অঞ্চলে বিদ্রোহ বিস্তৃত হয়। দুই বংসরের চেষ্টার পর সেই 
বিদ্রোহ দমন করা হয়। বিদ্রোহের ভয়ংকর রূপ দেখে ছোটনাগপন্রকে একটি পৃথক 
সীমান্ত রাজ্য বলে ঘোষণা করা হয়। অবশ্য ১৮৫৪ খচ্টাব্দে ছোটনাগপুরকে' 
বিহারের একটি বিভাগে পাঁরণত করা হয়। 

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ কালে কোলগণ সুযোগ বুঝে জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে 
পুনরায় বিদ্রোহ করে। পোড়াহাটের রাজাকে বন্দ করে কোলগণ তাকে তাদের পক্ষে 
যোগদানে বাধ্য করে। এই বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা িয়োছল সংভূমের হো 
এবং পালামৌ-র আঁদবাসীগণ। কিন্তু এই বিদ্রোহও সাফল্য লাভ করতে পারে নি। 

॥ সাঁওতাল বিদ্ৰোহ (১৮৫৫-৫৭) ॥ ১৮৫৫-৫৭ খষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ 
ভারতের কৃষক-বদ্রোহের ইতিহাসে এক তুলনা রহিত অধ্যায়। সাঁওতাল বিদ্রোহ 
যে সাঁওতাল অণ্চলের স্বাধীনতা লাভের সংগ্রাম তা ইংরেজ ধীতহাঁসক এবং শাসক- 
গণও স্বীকার করেছেন। 

সাঁওতালদের এই বিদ্রোহের পেছনে ছিল জমির উপর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার 
স্পৃহা এবং স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ষা। এই বিদ্রোহ সাঁওতালদের সহজাত 
নিষ্ঠুরতার আকস্মিক বিস্ফোরণ মাত্র নয়। বিদ্রোহের গভীরে ছিল অর্থনোতিক 
বিক্ষোভ। বিক্ষোভ বাঙ্গালী ও পাঁশ্চম ভারতের মহাজনদের Bertier ও প্রতারণার 
বিরুদ্ধে । এদের শোষণ পদ্ধাত ছিল পৈশাচিক। প্রতারণার সাহায্যে সাঁওতালদের 


SS ভারত কথা 


অর্থ ও শস্য হস্তগত করে তারা স্বল্প সময়ের মধ্যে বিপুল পাঁরমাণ ধন-সম্পদ 
AGT করে। এদের সুদের হার ছিল অসম্ভব বেশশী। 
মহাজনদের পরে ছিল জমিদার শ্রেণী। জমিদারদের শোষণে সাঁওতালরা শুধু 
ভূমিহীন হয়েছিল তাই নয়, তারা প্রকৃতপক্ষে ক্রীতদাসে পাঁরণত হয়োছল। প্রকৃত- 
পক্ষে জমিদার-মহাজন সহ সমগ্র ইংরেজ শাসন ব্যবস্থাই ছিল সাঁওতালদের চরম 
দুদশার জন্য দায়ী। কারণ ইংরেজ শাসনই শোষণের সুবিধার জন্য জমিদার ও 
মহাজনদের সৃষ্টি করেছিল। এই fea শান্ত 'মালতভাবে সাঁওতালদের শেষ ae 
বিন্দু পর্যন্ত শুষে নিয়েছিল) 

এই বিদ্রোহে সাঁওতালরা একা ছিল না। বাংলার বশরভূম, মার্শদাবাদ ও বিহারের 
ভাগলপুর ও ছোটনাগপুর জেলার শ্রমজীবী মানুষেরা সাঁওতালদের সায় সমর্থন 
জানয়োছল। কারণ সাঁওতালদের শত্রু ছিল তাদেরও S.l হান্টার সাঁওতালদের 
সঙ্গে নিম্দশ্রেণীর হিন্দু জনসাধারণের সহযোগিতার কথা স্বীকার করেছেন। 
শোষণ, অত্যাচার আর আঁবচার থেকেই সাঁওতাল বিদ্রোহের aid! আর সেই 


অভিমুখে যাত্রা করে। পাঁচ ক্ষোতয়ার বাজারে পাঁচজন কুখ্যাত বাঙ্গালশ মহাজনকে 
যারা সাঁওতালদের উপর উৎপণড়ন চালাতো, হত্যা করা হয়। তারপর Tw] থানার 
দারোগাকে হত্যা করা থেকেই এাঁতহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এই 
বিদ্রোহের সংবাদে ব্রিটিশ সরকার স্তাম্ভিত হয়ে qmd শেষে মেজর বারোজের নেতৃত্বে 
এক সেনাবাহিনী ভাগলপুরের কাছে পরাজিত হবার পর য়ে 
জন আরম্ভ হয়। এর মধ্যে বীরভূম থেকে বিহারের ভাগলপ;র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ 
এলাকা সাঁওতালদের অধীনে চলে আসে এবং এই AGA ইংরেজ শাসনের অবসান 
ঘটে। নিরুপায় ইংরেজ সরকার সামারক আইন জারণ করে। 

এইবার আরম্ভ হয় ইংরেজ সামারক বাহনপর উন্মত্ত আচরণ । শেষে ১৮৫৬ 
খণ্টাব্দে সিধ ইংরেজদের হাতে ধৃত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গুলি করে হত্যা 
করা হয়। বিদ্রোহের অপর দুই নায়ক চাঁদ ও ভৈরব ভাগলপতরের কাছে এক যুদ্ধ 
বীরাবিক্রমে যুদ্ধ করে প্রাণ RARA দেন। 

সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাত শাসক শান্ত মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। এদের 
সাধারণ জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সাঁওতাল পরগণাকে একটি স্বতন্্ জেলা বলে 
ঘোষণা করা হয়। খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক ছড়া এই জেলায় সবার প্রবেশ 'াষদ্ধ করা 
zal, 

সাঁওতাল বিদ্রোহ ইংরেজ শাসনের fein নিঃসন্দেহে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সেই 
দিক থেকে এই বিদ্রোহকে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের অগ্রদূত বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে 
এই বিদ্রোহ ছিল ইংরেজ শাসনে গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তনে sce) মহাজন গোষ্ঠীর 
উপর এক নির্মম আঘাত। s 


তাই fe oe এব মত য় তুচ্ছ করেও সাঁওতাল বিদ্রোহ রথ হয়। আর 
E স্বাভাবক। কারণ একাঁদকে সারা ভারতের বিপুল সামরিক শান্ত 
তাত করে ভিটিল বিকার উইল arate ক 

অগ্নিশিখা ভারতের অন্যান্য অণ্টলের শান্ত নিরুদ্ি্ন S 3 -— 
করতে পারে নি। কিন্তু তা সত্তেও সাধারণ গ্রামীণ অক্্সম্ভার দিয় comm নিপণীড়ত 
amu: deles m ta teen e ae iiai তা 


॥ পৰ্ষদ নিদেশশত পাঠক্রম ॥ 


The Revolt of 1857—Causes—Extent of popular, 
participation—leadership—Nature of the Revolt. 


u বিষয়-ক্ৰম ou 


১৮৫৭-র বিদ্রোহ__কারণসমূহ এবং সাধারণের মধ্যে বিস্তীত_ 
নেতৃত্ব_বিদ্রোহের প্রকাতি। 


atom ag 
— msi 


মহাবিদ্রোহ 2 ১৮৫৭ 


১৭৫৭ খন্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ভারতবর্ষে রাজনৌতক 
শান্ত অজনের সূচনা। পরবতাঁ একশ বৎসরের মধ্যে সেই শান্ত যত সম্প্রসারিত 
হয়েছে তত স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন স্বরূপ। থরে থরে 
ভারতবাসীর মনে Ales হতে আরম্ভ করেছে বিরূপ প্রাতক্রিয়া। তারপর সেই প্রাতি- 
“ক্রিয়ার বাহঃপ্রকাশ ঘটে ব্যাপকভাবে ১৮৫৭ খন্টাব্দের মহাবিদ্রোহে ৷. 

মহাবিদ্রোহ আধুনিক ভারতের ইতিহাসকে দুটি সংস্পষ্টভাগে বিভন্ত করেছে। 
প্রথম ভাগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অপ্রাতহত বিস্তার। আর "দ্বিতীয় ভাগে সেই 
বিচ্তাতর ফলে CU প্রতিক্রিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয়ের সূচনা। মহাঁবিদ্রোহ হল 
সেই অবক্ষয়ের সুস্পষ্ট নিদেশ মান্র। 


u মহাবিদ্রোহের কারণ ॥ ইংরেজ এীতিহাঁসকরা অবশ্য. সেনাবাহিনীর অভাব 
অভিযোগ এবং pia মাখানো বন্দুকের টোটা ব্যবহারের ঘটনাকেই বিদ্রোহের কারণ 
বলে বর্ণনা করেছেন। À টোটার ঘটনা নিঃসন্দেহে বিদ্রোহের বাহংপ্রকাশে ÎR- 
শলাকার কাজ করেছিল। 'কন্তু এমন ব্যাপক এবং সুদুর প্রসারণ প্রভাব বস্তার 
ঘটনা যে এই সামান্য কারণেই সংঘটিত হতে পারে না সে বয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
ইতিহাসের কোন যুগান্তকারী ঘটনা আকাস্মকভাবে সংঘাটত হয় না। তার পেছনে 
থাকে দীর্ঘকালের পঞ্জীভূত পাঁরাস্থাতর প্রাতীক্রয়া। এই প্রাতক্রিয়াই ঘটনার পট- 
ভূমিকা রচনা করে। ১৮৫৭-র মহাবদ্রোহ-ও এর ব্যাতক্রম ছিল না। 


॥ রাজনৈতিক কারণ ॥ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানগ ভারতীয় রাজন্যবগণকে প্রথমে 
নিয়ল্ণ এবং পরে তাদের আস্তত্বকেই সংকটাপন্ন করে তোলার যে নীতি সূচনা 
থেকেই অনুসরণ করে চলোঁছল তা পাঁরপূর্ণতা লাভ করে লর্ড ওয়েলেসলী কর্তৃক 
ব্যাপকভাবে প্রযুন্ত অধীনতামূলক fea নণীঁত দ্বারা। আর এই নশীতকেই C 
অধিকতর আক্রমণমুখী করে তোলেন লর্ড ডালহোঁসণ তাঁর স্বত্ব বিলোপ নাতি 
প্রয়োগের দ্বারা। ফলে আঁচরেই রাজন্যবর্গের মধ্যে যে সংশয় ঘনীভূত হাচ্ছল তা 
সংকটে রুপান্তরিত হল। দত্তক ANF PEAT উত্তরাধিকার থেকে প্রকৃতপক্ষে 
aes করা, আশ্রিত রাজ্য এবং নিভ'রশীল রাজ্যের মধ্যে কট কৌশলী ব্যবধান 
সৃষ্টি, যে কোন বিরোধের ক্ষেত্রে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
অধিকার গ্রহণ প্রভাতি বিষয়গুলি ছিল রাজন্যবর্গের সংকটের fates দিক। বাভিন্ন 
অজুহাতে বিভিন্ন রাজন্যবর্গকে ক্ষমতাচ্যুত করা, তাঁদের রাজ্য আঁধকার করে নেওয়া 
রাজন্যবর্গকে ইংরেজদের ny অভিসন্ধি সম্পর্কে নিশ্চিত করেছিল। সুতরাং অনিবার্য 
পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তাঁরা মানাঁসকভাবে প্রস্তুত হাচ্ছলেন। এ সময়ের ইংরেজ-মনো- 
ভাবের যথার্থ প্রাতিধনি শোনা যায় চালস নেপিয়ারের কণ্ঠে । তানি বলোছিলেন, 
“যাঁদ আম বারো বছরের জন্য ভারতের সম্রাট হই তাহলে ভারতে আর কোন যুবরাজ 
থাকবে না।'১ ম্যালসন মনে করেন মেষের আবরণে কোম্পানীর নেকূড়ের আচরণ 
ভারতীয়দের কাছে উদ্‌ঘাঁটিত হয়ে গিয়েছিল | 

মোগল বাদশাহের উত্তরাধকারীদের উপর কোম্পানণ যে সব আচরণ করোছিল 
এবং যে সব বিধিনিষেধ আরোপ করোছল তা ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়কে প্রবল- 
ভাবে আলোড়িত করোছল। মোগল বাদশাহ তাদের কাছে শহধূমান্র একজন শাসকই 
ছলেন না. ছিলেন ইসলামীয় Shera ধারক ও বাহক। AEN তাঁর লাঞ্চনা তারা 
কখনই মেনে নিতে পারে নি। ফলে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোই হয়ে যায় 
তাদের একমান্র লক্ষ্য। 


* Were I Emperor of India for twelve years .... ro Indian prince 
Should exist. —Charles Napier. 


২৮৩ ভারত কথা 


অন্যান্য বহু বাঁহরাগতদের মত ইংরেজরাও ছল এদেশে বিদেশী শাসক। jeg 
অন্যান্যদের সঙ্গে ইংরেজদের পার্থক্য হল অন্যান্যরা যেখানে এদেশ থেকে সম্পদ 
আহরণ করে তা এদেশের মানুষের জন্যই ব্যয় করেছেন ইংরেজরা সেখানে সেই 
সংগৃহীত সম্পদ মাতৃভুমিতে পাঠিয়েছে সেখানকার সমৃদ্ধি ঘটাতে। তাই অন্যান্য 
বাহরগত শাসকেরা যেখানে বিদেশী হয়েও দেশীয় শাসকে পাঁরণত হতে পেরোছলেন, 
ইংরেজরা সেখানে বিদেশী শাসকই থেকে যায়। এই সময়ের পারস্থাত বর্ণনা 
করতে inca পার্সভাল দ্পাঁয়ার বলেছেন, ১৮৫৬ খন্টাব্দে ডালহোঁসী যখন ভারত 
ত্যাগ করেন তখন ভারতের বাহ্যিক স্থিতিশীলতার গভীরে aloo হয়োছল বিস্ফোরক 
পদাৰ্থ | যে কোন সামান্য ঘটনা সেই পদার্থের সঙ্গে GE হলে প্রবল বিস্ফোরণ 
ঘটতে পারে ।২ 

॥ অৰ্থনৈতিক কারণ ॥ নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী স্বরুূপকে উন্মন্ত করে দিয়ে ইস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে এমন এক অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করোছিল যার এক- 
মার লক্ষ্যই ভারতবর্ষের বিনিময়ে ইংলণ্ডকে সমৃদ্ধ করে তোলা | a3 নীতি অন্যায়ী 
ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোকে তারা ঢেলে সাঁজয়ে নিয়েছিল। 

আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারা একচোঁটয়া বাণিজ্যিক অধিকার 
ভোগ করতো। তারা ভারতবর্ষকে তাদের দেশের শিজ্প-কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় 
কাঁচামাল সরবরাহকারীর দেশে পাঁরণত করোছিল। এই কাঁচামাল তারা এদেশ থেকে 


অধিকারের অপব্যবহার করতো । এই 


রাজস্বের গদ্রূভার এবং তা অনাদায়ে 
এর FCT যুন্ত.হয়েছিল ১৮৫২ «eeu লর্ড ডালহোৌসা কর্তৃক' fame ইনাম 


এই সব পাবার দীর্ঘকাল যাবত নিঃ 


FEI সংপরিকন্পিতভাবে ভারতের শিল্প বাণিজ্য ধংস করে সর্বনাশা ভূমি 
রাজস্ব নীতি গ্রহণ এবং তার সঙ্গে কতকগুলি দায়িত্বজ্ঞানহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
MUI ভারতবাসীর চরম বিতৃষণা ও বিদ্বেষের কারণ হয়েছিল ব্রিটিশ সায্লাজ্যবাদ। 

॥ প্রশাসনিক কারণ' ॥ প্রশাসনিক দিক থেকেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দৃষ্টি- 
Sort অপারিসীম অসহনশশল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল। ভারতীয় বংশান;ক্রমিক 


TWEE বাঁ x 
3 When Dalhousie left India in 1856 the a i ili 
: f: pparent public tranquility 
concealed an explosive mixture which some Incident night bring to a 
TE sa a milch cow to feed mercis peer: 
cow to feed England i ons were 
gradually pushed to the starvation waren while her owns 


—Ishwari Prasad. 


-out them. 


মহাবিদ্রোহঃ ১৮৫৭ ২৮৪ 


আভিজাতগণ তাঁদের ক্ষমতা ও মর্যাদা হারিয়েছিলেন এবং তাঁরা স্পষ্টই কুঝতে পেরে- 
ছিলেন তাঁদের are মর্যাদা ফিরে পাবার কোন সম্ভাবনা নেই যতকাল ভারতে 
ব্রিটিশ শাসন বহাল থাকবে। 


ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলে- 
fear সেই ব্যবস্থার মূল কথাই ছিল SS প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ । কোন 
ভারতীয়কে উচ্চ এবং দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করা হত না। তাদের যেন কাষ্ঠ 
সংগ্রাহক এবং জলবাহকে পরিণত করা হয়োছল। স্যার টমাস মুনরো দ্বিধাহশন 
ভাষায় বলেছেন বিদেশীরা ভারতীয়দের প্রতি সবাই হিংস্র এবং নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন, 
কিন্তু কেউই ইংরেজদের মত তাদের প্রতি এমন ঘৃণ্য মনোভাব প্রকাশ করে নি, কেউই 
ইংরেজদের মত তাদের এমন আবিশ্বাসী, অসৎ এবং অযোগ্য বলে চিহিত করে নি, 
অথচ তাদের ছাড়া ইংরেজদের চলার কোন উপায় ছিল NT ১৮৩৩-র সনদ আইনে 
এ বিষয়ে ars নির্দেশ থাকা সত্তেও অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। 


N সামাজিক ও ধম কারণ ॥ একথা অদ্বীকার করা যায় না উরঙাজেবের মৃত্যুর 
পর. থেকে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্ট হয়োছল তার প্রভাব 
পড়েছিল সামাজিক জীবনে । সেই অসহ পরিস্থিতিতে ভারতীয়রা মনে প্রাণে 


করতে পারে। সেই শাসন বৈদেশিক হলেও আপত্তি ছিল না, তাও গ্রাহ্য হত কেবল 
একটি শর্তে। তা হল দেশের চলমান সামাজিক ও ধর্মীয় গঠনকে আঁবকৃত রাখা । 
মোগলেরা সাফল্য পেয়েছিল এই পথেই। ইংরেজরাও ওয়ারেন হোস্টংসের নেতৃত্বে 
আরম্ভ করোছিল একই ভাবে। কিন্তু বোশ্টংক সেই পথের পরিবর্তন ঘটালেন। 
পাশ্চাত্য শিক্ষা, খক্টান ধর্ম প্রচারক, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং ইংরেজশ ভাষার সাহায্যে 
ALA পাশ্চাত্য সভ্যতাই ভারতবাসীর উপর আরোপিত হল। পুরাতন ধ্বংস হল 
না, কিন্তু নতুন এসে গেল। আর এই নতুনের সঙ্গো অভিন্ন হয়ে ইংরেজ শাসন তার 
নিরপেক্ষ চরিত্র হারালো। ফলে ভারতের রক্ষণশশীল গোষ্ঠী ক্রমশই সংঘবদ্ধ হতে 
লাগলো এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে। 


ভারতে OTH ধর্ম প্রচারের প্রয়াস ধর্ম ভার; ভারতবাসীকে সচাকত করে তোলে। 
কোম্পানীর পারিচালকমণ্ডলীর সভাপতি ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে স্পষ্টই ঘোষণা করেন 


সম্পত্তির উত্তরাধিকার সু র 
এই ধরনের পারস্পরিক অবিশ্বাসের এবং সন্দেহের পরিবেশে কেউ কারো শুভ 
TE স্মস্থিরভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। তাই সতীদাহ, fe, হত্যা প্রভাত 
সামাজিক কুসংস্কার দূরকরণে যখন ব্রিটিশ সরকার অগ্রসর হয় ভারতবাসী আও 
শুভ ইচ্ছাকে সন্দেহের চোখে দেখে। যখন এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ঘটানো 


of honesty and as fit to be employed only where we cannot do with- 
—Sir Thomas Munro, 


২৮৫ ভারত কথা 


য়, নারী শিক্ষার সময়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়, রেলপথ ও টোলগ্রাফ ব্যবস্থা প্রচলিত 
E. আধ্বানক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে, ভারতীয়রা এসব কার্যাবলী তাদের 
ধর্মচ্যাত ঘটানোর সংপাঁরকজ্পিত প্রয়াস বলেই বিশ্বাস করে। ROM শাসক ও 
শাঁসিতের মধ্যে সামান্যতম ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ অন্তাহত হয়। 

॥ সামারক কারণ n আফগান যুদ্ধের পর থেকেই সমমারক বিভাগে ক্রমশঃ 
শৃংখলাহীনতা প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। বিশেষ করে বাঙ্গালী বাহিনীর সৈন্যদের 
এক পারস্পারিক সোঁজাতৃভাব জেগে ওঠে। যে কোন কাজই তারা কাবদ্ধ ভাবে করত। 
সেনা বিভাগের চাকুরীও তখন ছল পুরুষান:ক্লামক। এই বাহনীর অধিকাংশ সৈন্য 
ছিল অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে আগত। এদের অধিকাংশই ছিল 
রাজপুত এবং WAT এদের AAT সম্পর্কে অনেক আগেই সংশয় প্রকাশ করে- 
ছলেন চালস নোপিয়ার। বিশেষ করে অযোধ্যা দখলের ফলে সেখান থেকে আগত 


দ্বারা তাদের বিনা শুল্কে চিঠিপত্র 
পাঠাবার সুযোগ থেকে ates করা হয়। S 


না। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাদের প্রাত অত্যন্ত অশালীন মন্তব্য 
করতো। Tr নিজ ধাঁ অন্লোলন ছেলে চলতে না cron cee 
ইন ক্ষেত্রে তাদের খস্টান ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হয়। 


৫ .... they suddenly realised th A 
acquired through their service and Sacrifice was utilised to liquidate 
their own king. —Moulana Abul Kalam Azad. 


মহা।বদ্ধোহ 2 ১৮৫৭ ২৮৬ 


ব্যারাকপুরের সামারক ছাউনিতে প্রথম বিদ্রোহের বাহাশিখা প্র্জবালত হয়, যা দত 
দাবানলের মত মধ্য ও উত্তর ভারতের বিদীর্ণ অঞ্চলে বিদ্তৃত হয়। 

॥ বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারণগন 1 রাজ্যহারা ক্ষুব্ধ রাজন্যবর্গ, aima, জাম ও 
গৃহহারা কৃষক, জীবিকা থেকে বিচ্যুত sine ও কারিগর, মোল্লা ও পুরোহিতের দল 
মহাঁবিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায় ও শ্রেণীর দ:ঃখ-দুদশার 
অবসানকল্পে। ভারতে আসার পর 'ব্রাউিশ শান্ত এই প্রথম ভারতীয় সমাজের বাঁভন্ন 
শ্রেণীর মিলিত wes সম্মুখীন হল। কিন্তু সেনাবাহনীর ভারতীয় 1সপাহীগণ 
এই ‘দ্রোহের পুরোভাগে থাকার জন্য এই বিদ্রেহকে [সিপাহী বিদ্রোহ-ও বলা হয়। 
তা হলেও উত্তর ভারতের কৃষক ও কারিগর শ্রেণীই ছিল এই বিদ্রোহের প্রাণশান্ত 
স্বরুপ । ভারতীয় ?সপাহণরাও ছিল প্রধানতঃ কৃষক পাঁরবারেই সন্তান। ইংরেজ 
ধ্ীতহাসিকগণই স্বীকার করেছেন qu. স্থানে [সিপাহীরা বিদ্রোহ করার আগেই জন- 
সাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। 

কে ও ম্যালসন স্বীকার করেছেন অযোধ্যা রোহিলাখন্ড, ব্দন্দেল- 
খন্ড ও নর্মদা_ উত্তর ভারতের এই চারটি প্রদেশে হিন্দ; মুসলমান ার্বশেষে জন- 


সাধারণের প্রায় সকল অংশই বিদ্রোহে অংশ fated! এীতহাসক লো-র মতে 
রাজপুত, ব্রাহ্মণ, গোঁড়া মুসলমান ও উচ্চাকাতক্ষী মারাঠীগণ সকলে একই লক্ষ্য 


fate উদ্দেশ্যে এক্যবদ্ধ হয়োছল। মীরাট ও cereos জনসাধারণই Tenet 
দের বিদ্রোহী হতে প্ররোচিত করে। তাছাড়া যে সব স্থানে ইংরেজ শাসনের অবসান 
ঘটোছিল সেই সব. স্থানে জনসাধারণই স্বাধীনতা রক্ষায় অদ্ব্রধারণ করোছিল। 

কিন্তু সমাজের উচ্চ বিত্তশালী অংশ, কোম্পানীর সম্ট নতুন জাঁমদার ও মহা- 
জনগণ স্বাভাবিক কারণেই এই বিদ্রোহে অংশ নেয় নি। সবচেয়ে {বস্ময়কর হল 
ইংরেজশ শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও দেশীয় সরকারী কমচারীগণ উৎসাহের 
sper এই বিদ্রোহের বিরোধিতা করে এবং শেষ পর্যন্ত fate সরকারের প্রতি 
প্রশনাতীত GALA VM থাকে। 

ডঃ এস. শব, চৌধুরী দড়ভাবে এই মত প্রকাশ করেছেন যে গ্রামাণ্লের প্রাতাঁট 
মানুষ এই বিদ্রোহে সামিল হয়োছল। অন্যাদকে এঁরক স্টেকস এই মত অগ্রাহ্য 
করে বান গ্রামাণ্চলের তারাই অংশ নিয়েছিল যারা নতুন ভূমি ব্যবস্থায় ভূঁমহারা 
হয়েছিল। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বিদ্রোহকালে কোন কোন অণ্চলে গণসমর্থন এবং 
অংশ গ্রহণের ব্যাপকতা থেকে সেই সব. অণ্চলে এই বিদ্রোহকে স্বধীনতা লাভের 
প্রয়াস বলে বর্ণনা করেছেন। 

॥ বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ ॥ সারা ভারতে বিদ্রোহের প্রতীক বলে গৃহীত মোগল 
বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। etna তানি বিদ্রোহের প্রাত সর্বাল্তঃ- 
করণে আস্থাশীল ছিলেন না। সিপাহীরাও তাঁকে প্0রোপতার বিশ্বাস করতো AT! 
fein ছিলেন বিদ্রোহের সাফল্য সম্পর্কে সান্দহান। তাঁর পত্নী জীনাত মহল ও 
পত্রদের ইংরেজদের সঙ্গ ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁর অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হয়ে গিয়ে- 
এছল। অস্বীকার করা যায় না তাঁর দুর্বল ব্যান্তত্ব, বৃদ্ধ বয়স ও নেতৃত্বদানের অক্ষ- 
মতা বিদ্রোহের ভীষণ ক্ষাত করোছল। অথচ Teu (ছল বিদ্রোহের অন্যতম: প্রধান 
কেন্দ্রদ্থল। 

কানপুরে দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের দত্তক uS নানাসাহেব বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। 
তান কানপর থেকে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটান। এবিষয়ে তাঁর প্রধান সহকারী 
Tec তাঁতিয়া cer তোপী তাঁর দেশপ্রেম, অনমনীয় mper এবং গোরলা 


অযোধ্যার বিদ্রোহের এরোভাগে ছিলেন 


aur দিয়েছিল লক্ষতীর সিপাহগণ এবং অযোধ্যার মস 


অযোধ্যার বেগম। তাঁকে 


যথোচিত সহা- 


নায়ক। লন? বে নি অবোধ ও তেরা যোগ 
চালিয়েছিলেন। ভার কাছে এক UN তিনি ইংরেজদের seine ee কিন্তু 
ই পন ভাবে আহত হন বে তাতেই তদ পা 


TOOT অগ্রসর হলে এক চিল 
হলে 


i ইংরেজ এীতহাসিকরাও 

হল, সামরিক দক্ষতা ও সংগঠনা শাল বসত প্রশংসা করেছেন 

V বিদ্রোহের স্বরূপ ॥ ১৮৫৭ র মহাবিদ্রোহে স্বরূপ নির্ধারণ 
হাসের এক বহন বিতকিতি fari এত 


ত প্রয়াস। আবার মুষ্টিমেঃ z 
সংপরিকল্পিত এই বিদ্রোহ হল রতের 


রি দন লেন্স ও সাঁলি বিদ্েহকে 


মহাবিদ্রোহঃ ১৮৫৭ ২৮৮ 


রীস বিদ্রোহকে খজ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু ধর্মন্ধদের atu বলে বর্ণনা 
করেছেন।* কিন্তু এই মতও গ্রাহ্য নয়। কারণ বিদ্রোহের তুঙ্গাবস্থায় ধর্মের কোন 
ভূমিকাই ছিল atl উভয় পক্ষই ধর্মের দোহাই দিয়েছে বিদ্রোহের উন্মভ্ততার পক্ষে 
সাফাই গাইতে। শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে খন্টানগণ, খৃণ্টধর্ম নয়। পরাজিত হয় 
হিন্দ; ও মুসলমানগণ, হিন্দ: ও মুসলমান ধর্ম নয়। বিদ্রোহের পরবর্তীকালে 
খন্টান ধর্ম প্রচারকগণ তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্যও পান TA I 

বিদ্রোহ কোন বর্ণবৈষম্যগত বিরোধও ছিল atl সন্দেহ নেই সকল TACTA- 
গণ এঁক্যবদ্ধ ছিল, কিন্তু সকল কৃষ্ণকায়গণ নয়। বরং শ্বেতকায় পক্ষে ate খ্বেতকায় 
Tet. ছিল gives কৃষ্ণকায় কৃষকায়দের বাদ দিলে কেবল শ্বেতকায়দের পক্ষে 
এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হত WII 

টি. আর, হোমসের নেতৃত্বে কিছ; সংখ্যক ইংরেজ এঁতহাসিক বিদ্রোহকে সভ্য 
তার সঙ্গে বর্বরতার সংগ্রাম বলে বর্ণনা করেছেন।৮ কিন্তু এই মত তীব্র জাঁতগত 
বিদ্বেষ প্রসৃত। বিদ্রোহকালে উভয়পক্ষই নানা ঘটনায় BARRE নৃশংসতার 
পরিচয় দিয়েছে। আর যারাই এই নৃশংস আচরণ করে তারা কিছুতেই সভ্যতার 
বড়াই করতে পারে না। 

আউটরাম ও টেইলার এই বিদ্রোহকে ব্রিটিশ শাসনের বিরদ্ধে হিন্দু ও zoe 
মান ষড়যন্ত্র বলে ব্যাখ্যা করেছেন।।৯ 


কিন্তু এই অভিমতের সমর্থনে তারা কোন তথ্যনিষ্ঠ অকাট্য যুক্তি দেখাতে 
পারেন নি। 


রক্ষণশীল দলের সমসামায়ক নেতা বেঞ্জামিন ডিসরেলন বিদ্রোহকে এক জাতীয় 
জাগরণ বলে বর্ণনা করেছেন। তান সুনিশ্চিত অভিমত 'দিয়েছেন। বিদ্রোহ কোন 
আকস্মিক ঘটনা নয়, চার্ব মিশ্রিত টোটাই মাত্র এমন ঘটনা ঘটাতে পারে না। এর 
জন্য প্রয়োজন দীর্ঘাঁদনের প্রস্তুতি এবং পারকজ্পনা। 


পরবতাঁকালের জাতীয় নেতৃবুন্দ বিদ্রোহের মধ্যে VE পেয়েছেন হিন্দ 
মুসলমান সম্প্রীতির ae আদর্শ‘ উদাহরণ | 


পরিকল্পনা, না ছিল কোন যোগ্য নেতৃত্ব । তাঁরা তখনও ভারতে জাতীয়তাবাদের 
অস্তিত্ব খুজে পান নি।১০ বিভিন্ন ভারতীয় জাতির মধ্যে ভারতীয়ত্ব বোধ ছিল 


* A war of fanatic religionists against Christians. 


3 1 —L. E. R. Rees. 
a In fact for every white man in camp there were certainly twenty 
black ones. 


Mr) —Capt. G. G. Medl A 
v A conflict between civilisation and barbarism. ENR Pe 
» It was Mahammedan conspiracy making capital of Hindu eue 


—Outram. 
>o India in the first half of the 18th century was a geographical ex- 
pression. 


—Dr. S. N. Sen. 


২৮৯ ভারত কথা 


না, ছিল না কোন জাতীয় নেতৃত্ব। 


সিপাহীগণও কোন জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন নি, তাঁদের বিদ্রেহের কারণ ছিল 


অন্যাদকে ডঃ সেন-এর মতে এই বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা সংগ্রাম। তাঁর এই 
মতের পেছনে যুক্তি হল, বিপ্লব করে, মৃষ্টিমেয়ই. পেছনে গণ-সমর্থন থাকতেও পারে, 
নাও পারে। ফরাসী বিপ্লব বা আমেরিকার স্বাধীনতা week তার প্রমাণ। feta 
আরও বলেছেন, বিদ্রোহ সামরিক থেকে রাজনৈতিক চাঁরর লাভ করে তখন যখন 
SITO TE দিল্লীর বাদশাহকে নেতা বলে মেনে নেয়, জমিদার ও Hune 
জনসংখ্যার একাংশও যখন একই পথ অনুসরণ করে। 


ডঃ এস. বি. চৌধুরণ বলেছেন এই বিদ্রোহের দুটি ভাগ-_একটি সামারক অন্যটি 
বেসামরিক | কিন্তু উভয় ভাগই যখন নিজ লিজ পথক স্বার্থ ও লক্ষ্য থাক সাও 
নৈকট্যে আসে তখনই বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ কে 


পাঁ্সভাল স্পীয়ার অবশ্য বিদ্রোহকে আগমনের বিরদ্ধে গতানু_ 
"ee ভারতের শেষ MT প্রচেষ্টা বলে বর্ণনা সির আস ৬, 


a symbol of challenge to the oles ena] Character, it ৮ became 
n India, 
১২ It may be described as a last co —R. C. Majumder. 


Dsulive movement of rotest against 
On the part of traditional India. : : 


Fas —Percival Spear. 


প্রাচীন যুগ 
প্রথম অধ্যায় 


st ভৌগোলিক দিক থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের গঠন আলোচনা কর। 
এই গঠন এই দেশের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে? 
২। িভেদের মধ্যেই ভারতের এঁক্য_ এই কথাটি বিশ্লেষণ qun 


Ol প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপকরণগ্ীল [বিশ্লেষণ কর। 


81 aie উত্তর দাও ৪ 
(কে) ভারতবর্ধকে নৃতত্তের যাদুঘর বলা হয় কেন? 
খে) হিমালয় পর্বতমালা কিভাবে ভারতবর্ধকে প্রভাবত করেছে? 
গে) প্রাচীন ভারতের নির্ভরযোগ্য ধীতিহাঁসক গ্রন্থাটর নাম কি? d 
কোথাকার এবং কোন্‌ সময়ের ইাঁতহাস বিধৃত ? 
ঘে) উপকরণ হিসেবে শিলালাঁপর গুরুত্ব কি? 


fees অধ্যায় 


কিভাবে 


গ্রন্থে 


১। ENA ও নব্য প্রস্তর যুগের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে উভয় যুগের 


মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। 


২। sew, ASE নগর পারিকল্পনা ব্যাখ্যা কর। তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় 


জীবনের পাঁরচয় দাও। 
o6! সংক্ষপ্ত উত্তর দাও £- 


(ক) পুরাতন প্রস্তর যুগে মানুষ যাযাবরের মত জীবনযাপন করতো কেন P 


(«) Brey সভ্যতাকে অধুনা হরপ্পা সভ্যতা বলা হয় কেন? 
গে) হরপ্পা সভ্যতা যে রক্ষণশীল তার প্রমাণ ক কি? 


(X) কোন কোন দেশের সঙ্গে এবং কিভাবে হরপ্পা সভ্যতার সম্পর্ক গড়ে 


উঠোঁছল ? 


তৃতীয় অধ্যায় 
১ আর্যদের আদ বাসস্থান সম্পকে বিভিন্ন মতামতগন্ীল আলোচনা কর। 
২! আর্যদের সামাঁজক ও অর্থজীবন [বিশ্লেষণ কর। 
৩। আর্ধদের রাষ্ট্রীয় কাঠামো কিভাবে গড়ে উঠলো ব্যাখ্যা কর। 
81 আর্ধসভ্যতা কিভাবে ভারতের অভ্যন্তরে বিস্তার লাভ করে ব্যাখ্যা কর। 
&| সংক্ষপ্ত উত্তর দাও ৪ 
কে) বেদ বলতে ক বোঝায় ? 
খে) বেদাঙ্গ ক? 
(গে) আর্য সমাজে জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব হয়োছল কেন? 
(X) আর্য সমাজে নারীর স্থান কেমন ছিল ? 
(8) আর্য সভ্যতার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবগঁল কি ক ? 


চতুর্থ অধ্যায় 


s! বৌদ্ধধর্ম প্রসারের alee ভারতের সামাঁজক ও অর্থনৌতিক অবস্থার শবষয় 


অনুশীলনী-২ 


বিবরণ দাও। 
RI জৈন ও বৌদ্ধধর্মমতের মধ্যে তুলনা করে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। 
o! বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে fs স্থায়ী প্রভাব বিস্তার 
করোছল ? 
s পাঁরচয় দাও s— 
A 18 চতুর্যাম, ত্রাপটক, অষ্টাঁঙ্গক মার্গ। 


AVA অধ্যায় 

>t ficus থেকে অজাতশন্র; পর্যন্ত মগধের উত্থানের কাহনী feme কর। 

২। রাজা Teel ও শাসক হিসেবে চন্দ্রুপ্ত মৌর্যের কৃতিত্ব আলোচনা কর। 

Ol অশোকের ধম্ম বলতে ক বোঝ ? এই wy প্রচারের জন্য fein ক fe ব্যবস্থা 
গ্রহণ করোছলেন ? 

S1 অশোককে মহান বলা হয় কেন? ইতিহাসে অশোক কি স্থান লাভ করেছেন? 

Cl আলেকজান্ডার ভারতে FORA পর্যন্ত অগ্রসর হয়োছলেন ঃ তাঁর আক্রমণের 
ফলাফল ক হয়েছিল ? 

vl ciao সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পারচয় mel 

al মোঁযাশল্পের বৈশিষ্ট্য fe কি? এই শিল্প সম্পর্কে আলোচনা কর। 

vi শাসক হিসেবে প্রথম কনিচ্কের sey আলোচনা কর। 

A! GETI সাতকণাঁর শাসনকালে সাতবাহন রাজ্যের গৌরব [কভাবে বদ্ধ 
পেয়োছল বর্ণনা কর। 

301 AERE হলেন প্রথম ভারত সগ্রাট”-_টীন্তাটর যৌন্ডিকতা বিশ্লেষণ কর। 

১১। কি ক কারণে গুপ্ত পাগ্রাজোর পতন হয়োছল 2 


SRI rea ace গৌরবময় যুগ বলা হয় কেন? TOASTS উল্লেখ করে বিশ্লেষণ 
Fq l : 


201 AT. উত্তর দাও £_ 
(ক) বোড়শ মহাজনপদ বলতে Te বোঝায় 2 
(খ) মগধের ইতিহাসে মহাপদ্মনন্দের Tay কি? 
গে) অশোকের রাজাসীমা কিভাবে 'নর্ধরণ করা হয় ? কতদূর বিস্তৃত ছিল 
তাঁর সাম্রাজ্য 2 
(ঘ) অশোক বিভন্ন জনাহ্তকর কার্যাবলশ রূপায়ত করছিলেন কেন? 
ডে) অশোকের বৈদেশিক নীতির মুূলকথা [e ছিল? 
(চ) কুষাণ কারা ? 
(E) এলাহাবাদ প্রশস্তি কার রচনা 2 এই প্রশস্তিতে fe বলা হয়েছে? 
জি) ফা হিয়েনের বিবরণ থেকে কি কি জানা যায়? 
(3 দকন্দগ্ঃপ্ত সাধারণতঃ কি নামে পরিচিত ? এাঁবষয়ে {তান কতটা সফল 
হয়োছলেন ? 
(8) গুপ্ত যুগের ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ দাও। 
১৪। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও £_ 
মহায়ান মতবাদ, গান্ধার শিল্প, নাসিক প্রশস্ত, গুপ্ত স্থাপত্য শিল্প। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
Si বাংলার ইতিহাসে শশাংকর স্থান নির্দেশে কর। 
RI শেষ iem, সম্রাট ROA হর্ষবর্ধনের সাফল্য আলোচনা কর। 
91 ত্রিমুখী rem বলতে কি বোঝ 2 এই দ্বন্দেবর পাঁরণাঁত কি হয়োছল ? 
81 বাংলার ইতিহাসে ধর্মপালের শাসনকালকে এক গোঁরবময় অধ্যায় বলা হয় কেন? 
ral চোল শন্তি বিচ্তারে প্রথম রাজরাজ ও প্রথম রাজেন্দ্র চোলের অবদান আলোচনা 
কর। 


অনুশীলনী-৩ 


vl সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £_ 
কে) হণ কাদের বলা হয় ? তারা কিভাবে ভারতে ক্ষমতা বিস্তার করে? 
খে) হ্ষবর্ধনের রাজাসীমা কি ছিল? 
(a) পালবংশের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা কাকে বলা হয় এবং কেন বলা হয়ঃ 
(X) চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ নরপাঁত কে ছিলেন 2 তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলার কারণ কি? 
(জে) পল্লব কারা? তাঁদের সঙ্গে কাদের দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ সৃষ্টি হয় ? এই 
tara মূল কারণ কি ছিল? 
ai সংক্ষপ্ত পরিচয় দাও = 
tiaga, যশোধর্মণ, সি-ইউ-কাই, রামপাল, বিজয়সেন। 


সপ্তম অধ্যায় a 
$1 NA বাংলার সামাজিক ও অর্থনৌতক অবস্থার পারচয় দাও। 
২। “বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে পালযুগ এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।” মনত্ব্যাট (বিশ্লেষণ 
কর। 
$1 পল্লব-শাসনকালে দাক্ষণাত্যের সমাজ ও Hepler পাঁরচয় দাও। 
S! চোলদের সমাজ ও সভ্যতা বর্ণনা কর। 
G1 বাঁহ্ভারতের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক স্থাঁপত হয় froma? এই প্রসঙ্গে 
MAFANA শৈলেন্দ্র বংশের শাসনের পাঁরচয় দাও। 
৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও s— 
কে) সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের ইতিহাসে এক ATLA সূচনা হয় বলে বলা 
হয় কেন? 
খে) পালযুগের ব্যবসা-বাণিজ্যের ates পারচয় দাও। 
(50 সেন শাসনকালে বাংলায় সামাজিক গঠন কেমন ছল? 
(X) চান্দেল্লা কারা? তাদের সমাজ ব্যবস্থা কেমন ছিল? 
(ডে) পল্লব স্থাপত্যরীতির প্রধান বৌশষ্ট্যগ্ীল কি কি? 
চে) দাক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগঁলর সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় দাও। 
৭। সংক্ষিপ্ত AWA দাও s— 


মহাযান মতবাদ, সন্ধ্যাকর নন্দী, পাহাড়পুরের মান্দর, sex ena, মহাবলী- 
পুরমের মন্দির, পল্লবযুগের ভান্ত আন্দোলন, চোল-স্থাপত্য, কাম্বোজের 
স্থাপত্য। 
মধ্য যুগ 
প্রথমা অধ্যায় 
$1! ভারতের ইাঁতহাসের মধ্য যুগের ইতিহাস জানার উপাদানগুূলি আলোচনা' কর। 
২। হাতহাসে XÜTEDD করা হয় কেন ? ভারতের ইতিহাসের কোন্‌ সময়কে মধ্য 
যুগ বলা হয় এবং কেন বলা হয়? 
fecu অধ্যায় 
>| আরবেরা সিন্ধু অভিযান করোছিল কেন? এই আঁভযানে তাদের সাফলালাভের 
কারণ fe কিঃ 


তৃতীয় অধ্যায় 
$1 মুসলমান অভিযানের প্রাক্কালে ভারতের অবস্থা কেমন ছিল? সুলতান মামৃদের 
আঁভযানের RPPS পরিচয় দাও। আঁভযানের ফলাফল $5 হয়োছল ? 
২। সধীক্ষপ্ত পরিচয় দাও 8 


অলবেরুশী। 


অনুশীলনী-৪ 
চতুর্থ অধ্যায় 
wi দিল্লীর সুলতানা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ইলতুর্থীমসের অবদান আলোচনা কর। 
২। গিয়াসউদ্দীন বলবন কিভাবে [uds সুলতান শাসনকে শান্তশালী এবং সংযত 
করোছিলেন আলোচনা কর। 
ol সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ৫ 
(ক) কুতুবুদ্দীন প্রাতিষ্ঠত রাজবংশকে দাসবংশ বলা হয় কেন P 
খে) সীমান্ত সুরক্ষায় গিয়াসউদ্দীন বলবন fe fe ব্যবস্থা নিয়োছলেন 2 
গে) রাজপদ সম্পর্কে বলবনের ধারণা কি ছিল 2 
8! সংক্ষপ্ত পাঁরচয় দাও $= 
তরাইনের বদ্ধ, চেঙ্গীজ খাঁ, তুঘিলে wil 
AGT অধ্যায় 
$1 রাজ্য বিজেতা হিসেবে আলাউদ্দীন খলজার কৃতিত্ব আলোচনা কর। 
২। শাসক হিসেবে আলাউদ্দীনের দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল? এই উদ্দেশ্যে তান fs 
Te ব্যবস্থা নিয়েছিলেন 2 


v1 অর্থনৌতক ব্যবস্থার সংস্কারক হিসেবে আলাউদ্দীন খলজণীর পরিচয় দাও। 
81 সবাক্ষপ্ত উত্তর দাও $= 
(ক) খলজনী বিপ্লব কাকে বলে 2 
খে) আলাউন্দীনের উত্তর ভারত জয়ের পেছনে উদ্দেশ্য fe ছিল ? 
(গ) রাজপদ সম্পর্কে আলাউদ্দীনের ধারণা বক ছিল 2 
ঘে) আঁভজাতদের বিদ্রোহী মনোভাবের পেছনে আলাউদ্দীন te fe কারণ খুজে 
পেরোছলেন 2 
(৬) দ্রব্যমল্য নিয়ন্ঘণে আলাউদ্দীন অগ্রণী হয়োছলেন কেন? 
ষষ্ঠ অধ্যায় 
$1 Senn S তুঘলনকের কার্যাবলী আলোচনা করে শাসক হিসেবে তাঁর seus 


২। শাসন সংস্কারক হিসেবে ফিরোজ তুঘলকের sey আলোচনা wd 
' Oi সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £_ 
(ক) উলেমাদের দমনে মহাম্মদ faa তুঘলক ?ক নীতি গ্রহণ করেছিলেন 2 
(3D মহাম্মদ বিন তুঘলক রাজধানী পাঁরবর্তনের সিদ্ধান্ত নয়োছলেন কেন? 
শেষ পর্যন্ত তিনি বার্থ হন কেন 2 
গে) “মহাম্মদ বিন তুঘলকের মূদ্রা সংদ্কার পাঁর কল্পনা তাঁ তক 
পরিচায়ক ইল [বিশ্লেষণ কর। একা ভন দিক 
(ঘ) ফিরোজ তুঘলককে জ্ঞানদশপ্ত স্বৈরাচারী বলা হয় কেন? 
সপ্তম অধ্যায় 
১। সংক্ষিপ্ত পারচয় দাও ৪__ 
তৈমুর লঙ্গ, মোবারক খাঁ, [সকন্দর cmi 
২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £__ 
কে) লোদী বংশ দিল্লীতে স্থায়শ শাসন গড়ে তুলতে পারোন কেন 2 
(খ) ইন্রাহিম লোদীর সঙ্গে আফগানদের বিরোধ aio হয়েছিল কেন? 
অষ্টম অধ্যায় 


১। বাংলার সাংস্কাতক ইতিহাসে ইলিয়াস শাহণ বংশের অবদান আলোচনার? 
RI হুসেন শাহী শাসনকে বাং 


'লার ইতিহাসের এক iaraa অধ্যায় বলা হয় 
কেন? আলোচনা কর। 


৩। বাহ্‌মনী ও বিজয়নগর রাজের মধ্যে বিরোধের “রণ কি দঃ এই বিরোধের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও! 


অনুশীলনী-€ 


81 দবজয়নগর রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার [বিবরণ দাও। 
[3 faa রাজ্যের অর্থনৌতক ও সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দাও। 
ul সংক্ষপ্ত উত্তর দাও ৪8 


(ক) ইলিয়াস শাহ বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক কাকে বলা হয় এবং কেন বলা হয়? 
(খে) “হুসেন শাহ ছিলেন মধ্য যুগে বাংলার শ্ৰেষ্ঠ নরপাঁত।”  মন্তবাটর 
aise প্রমাণ কর। 


(গ) হুসেন Tet আমলে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগাঁতর -পাঁরচয় দাও। 
ঘে) [বিজয়নগর রাজ্যের উৎপা্ত কিভাবে এবং কেন হয়েছিল ? 
(ঙ) বিজয়নগর রাজোর শ্রেষ্ঠ নরপাঁত কে ছিলেন? তাঁর সাফল্যের ATIA 
দাও। 
(p) িজয়নগরের সাংসকতিক জীবনের পাঁরচয় দাও। 
wl APRS পাঁরচয় দাও 2— 
বাংলায় হাবসী শাসন, AGL গাওয়ান, হুসেন শাহী স্থাপত্য, অমর নায়েক, faa 
স্বামী wien 


অধ্যায় 

s! ভারত সংস্কীতির সঙ্গে ইসলামীয় সংস্কীতির সমন্বয় হয়োছল কিভাবে ? 

২। ele মতবাদ বলতে ক বোঝা ? fe ভাবে এই মতবাদের AIG হয় ? এই মত- 
বাদের কয়েকজন প্রবন্তার পাঁরচয় দাও। 

ol cl মতবাদ কি? এই মতবাদ ভারতে RAS হয়োছল কিভাবে এবং কেন? 

S1 সুলতানা শাসনকালে ভারতীয় সাহত্যের বিকাশ আলোচনা কর। 

&1 সুলতান শাসনকালে হিন্দ ও মুসলমান স্থাপত্যরীতর সংমিশ্রণ হয়োছল fe 
ভাবে 2 এ সময়ের প্রাদোৌশক [শল্পরীতর পাঁরচয় দাও। 

ul সংাক্ষপ্ত উত্তর দাও s— 


(ক) রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে মুসলমান শাসকেরা কোন্‌ কোন্‌ ভারতীয় আদর্শ 
গ্রহণ করোছল ? 

e le ও করান শত 
ওঠে? 


(50 sie আন্দোলন [ক fe প্রভাব [বস্তার করোছল ? 

(X) সুলতানা যুগে হিন্দি ও GN. ভাষার বিকাশ আলোচনা কর। 
at Aree পাঁরচয় দাও s— 

Orla খসরু, বাংলার স্থাপতা, গুজরাটী স্থাপত্য । 


দশম অধ্যায় 


১। মোগল যুগের ইতিহাসের উপাদানগদীল আলোচনা কর। 
zi সংক্ষিপ্ত পাঁরচয় দাও £ P 


একাদশ GATT 


১। বাবর ?কভাবে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করোছলেন ? 
zi সংক্ষপ্ত উত্তর দাও ৪ 
(ক) মোগল বলতে কাদের বোঝায় ? 
(x) বাবরের আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের অবস্থা কেমন ছল ? 
গে) কার কার মধ্যে পানপথের প্রথম যুদ্ধ হয়োছল ? কে জয়লাভ করে- 
fete? Tela কেন জয়লাভ করৌছলেন ? 
(ঘ) Wag যুদ্ধের ফলাফল [e হয়োছল £ 
(ড) বাবর রাঁচত আত্মজীব্নীর নাম ক? এই গ্রন্থে তাঁর কি পাঁরচয় পাওয়া 


অনুশীলনী-৬ 


যায়? 
চে) বাবরের সাফল্যের মূল্যায়ন কর। 


দ্বাদশ অধ্যায় = 
sı “শাসক হিসাবেই শেরশাহ ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন”_তাঁর শাসন-ব্যবস্থা 
আলোচনা করে মন্তব্যটির যৌন্তিকতা প্রমাণ কর। 
২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :— 


wv E 
o1 সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও £__ 
বাহাদুর শাহ, কনৌজের যুদ্ধ, পাট্রা ও কবূলিয়ৎ। 


>! রাজ্রযজয়ে আকবর ক নীতি ও পদ্ধাত গ্রহণ করেছেলেন তাঁর রাজ্যজয়ের 
সংক্ষপ্ত বর্ণনা দাও। 

২। আকবরের শাসন ব্যবস্থা আলোচনা কর। 

9! atta ক্ষেত্রে আকবর [ক নাতি অনুসরণ করোছলেন ? এই প্রসঙ্গে তাঁর 


8! ates উত্তর দাও £_ 
কে) Ma জাতি সম্পর্কে আকবরের Gs ক ছিল ? এই নীতি fel 
গ্রহণ করোঁছলেন কেন? 
CD আকবরের গুজরাট জয়ের তাৎপর্য কিঃ 


(ঙ) আকবর প্রাদেশিক শাসনের উপর কতৃত্ব বজায় রাখতেন কিভাবে? 
(চ) মনসব কথাটির অর্থ কি? মনসবদারগণ নিযুক্ত হতেন কিভাবে ? 
ছে) আকবরের উদার miesta পেছনে কি কি প্রভাব ছিল? 

জে) দান-ই-ইলাহী মতবাদের মূল কথা কিঃ. 

কে) আকবর কিভাবে এক নতুন অভিজাত সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলেন ? 
(43) আকবরের স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য কি ছিল? উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা কর। 


১। “Pag জাহাঙ্গীরের SERENE অগোৌরবের যুগ বলে বর্ণনা করেছেন”_মন্তব্যটির 
যৌন্তিকতা বিশ্লেষণ কর। : 


EI সাহজাহানের জাঁকজমকাপ্রিয়তা সম্পর্কে উদাহরণ সহ আলোচনা কর। 
৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :— 


কে) পতুগীজদের সঙ্গে শাহজাহানের বিরোধের কারণ কিঃ এই বিরোধের 


8i 


গে) চিত্রাশজ্পে জাহাঙ্গীরের অনুরাগের AA দাও। 
(X) শাসক হিসেবে শাহজাহানের সাফল্যের প্রমাণ দাও। 
ডে) স্থাপত্যাশল্পে শাহজাহান ক নতুনত্ব এনোছলেন 2 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও s— 

টমাস রো, ময়ূর সিংহাসন, শাহজাহানের উদ্যান DT! 


MOR অধ্যায় 


>I 


“OMIT শাসনকালে মোগল AWE সর্বাধিক [বিস্তৃত হয়েছিল"__আলো- 

চনা কর। 

শিবাজীর শাসন-বাবস্থা পর্যালোচনা কর। শাসক হিসেবে শিবাজীর কৃতিত্ব 

নিরূপণ কর। 

“দাক্ষিণাত্য PSL ওঁরগগজেবের পতনের কারণ।”-_মল্তব্যাট বিশ্লেষণ qui 

উুরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীত কিভাবে মোগল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করৌছল 

ব্যাখ্যা কর। 

মোগল শাসন-ব্যবস্থায় উরঙ্গজেব [e fe পাঁরবর্তন এনৌছলেন ? এই সব পাঁর- 

বর্তনের ফলাফল কি হয়োছল £ 

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও s— 

কে) উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধে ONNI সফল হয়োছলেন কেন? 

খে) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উরঙগজেবের সমস্যা fs ছিল ? এই সমস্যা সমাধানে 
ওুরঙগজেবের গৃহীত ব্যবস্থার ফলাফল Te হয়োছল ? 

গে) ০০ উরঙ্গজেব যে নীতি গ্রহণ করোছলেন তা কতটা 
MEn ? 

ঘে) [বিজাপর ও গোলকুণ্ডা জয়ের. পেছনে উরঙ্গজেবের উদ্দেশ্য কি ছল? 

(6) শিবাজীর রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের রাজনোৌতক তাৎপর্য fe ছল? 

(5) শিবাজী কি যথার্থই সর্বভারতীয় রাষ্ট্রগঠনের চেষ্টা করোছলেন 2 
ব্যাখ্যা কর। 

ছে) ভারতে পর্তুগীজগণ প্রাধানা বিস্তারে ব্যর্থ হয় কেন ? 

সংক্ষিগ্ত পরিচয় দাও $= 

মাজে TSH, পুরন্দরের সন্ধি, অষ্টপ্রধান, চৌথ ও সরদেশমখী, ফ্রাঁসোয়া 
[| T 


মোগল সম্রাটদের সঙ্গে তাদের জায়গীরদারদের পারস্পারক সম্পর্ক আলোচনা 

কর। 

মোগল সংস্কাতির স্বরূপ [ক ছিল ? মোগল স্থাপত্য Perret পাঁরচয় দাও। 

সাহত্য ও ইতিহাস রচনায় মোগল যগের অবদান আলোচনা কর। 

সখাক্ষপ্ত উত্তর দাও :— 

(ক) দীর্ঘ মোগল শাসনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাফল্য ক? এ সাফল্য 
কিভাবে tee হয়োছল ? 

(X) পেলসার্টের বর্ণনা থেকে 7ম গল গ্রামাঙ্গীবনের fe পাঁরদয় পাওয়া যায় ? 

(5D মোগল শাসনকালে ইউরোপাঁয় ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপের পাঁরচয় দাও। 

(X) জাহার্জীরের সময়ের মোগল চিন্রকলার পাঁরচয় দাও। 

ডে) মোগল যুগে বাংলা সাহত্যের অগ্রগাঁত আলোচনা কর। 


অনুশীলনী-৮ 


৬। সংক্ষপ্ত পরিচয় দাও £_ 


মোগল যুগের আমলাতন্ত, ওয়াতন জায়গার, বার্ণিয়ে, শাহজাহানের স্থাপত্যের 
বৈশিষ্টা, দারাশিকো, আকুল ফজল, রাজপুত চিত শিল্প। 


খে) QUm দরবারে অভিজাতদের অন্তকলিহের রি me, 
EET FECT stew Tey. DANG ele mpi 
হয়োছলেন ? 


fasi অধ্যায় 
তির S j Tim বাংলায় ইতিহাস আলোচনা ni 
SU UN VR TY কিভাবে pg d 
তাঁর কৃতি আলোচনা কর। VU করেনঃ শাসক হিসেবে 


মারাঠা জাতির উত্থানের হী বর্ণনা কর 
51 ততীয় পানিপথের XOU কারণ কিঃ এই যদ্ধের Steet ee ES 
4! সংক্ষিপ্ত z p 
(ক) an TER Sine নাল কে erm 
দেখিয়েছিল ? P 


গে) বাংলার নবাবগণ কোন কোন্‌ ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পাঁরচয় দেন 2 
(a) SETS শাসনকালকে অযোধ্যার হাতহাসে শান্তি ও স্বস্তির কাল বলা 
হয় কেন? 


১৭১৭ সালের ফরমান, বঙ্গে বগী আক্রমণ, প্রথম ইঞ্গ-মহীশ যুদ্ধ, আদিগ্রন্থ, 
গুরু গোবিন্দ Pau 


তৃতীয় অধ্যায় 
EE Seide, ফরাসী, ATOTO SEN রাজনাবর্গ freee ব্যবহৃত হয়োছল, 
কর্ণাটকের WAR সাহায্যে বিশ্লেষণ কর। 
২। ইত্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দিতায় ফর.সাঁদের ব্যর্থতার FAIA আলোচনা কর। 
9! সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £_ 
(ক) ুরঙ্গজেবের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্কের পাঁরচয় দাও। 
খে) ইউরোপের ঘটনাবলী কিভাবে ভারতের ইত্গ-ফরাসী প্রাতদ্বান্দরতাকে 
প্রভাবিত করেছে আলোচনা কর। 
(গ) প্রথম কর্ণটকের যুদ্ধের কারণ কি? 
(ঘ) ফরাসা বার্থতায় দুগ্লের দায়িত্ব কতখানি ? 


চতুর্থ অধ্যায় 
EE ইরাদ সণ্যে মারকাশিমের বিরোধের কারণ কি? এই বিরোধে মীরকাশমের 


ol ভারতের ইতিহাসে বজ্জারের যুদ্ধের গর্ব পর্যালোচনা কর: 

S! গভর্ণর হিসাবে ক্লাইভের সংসকারাবলখ আলোচনা কর। 

&1 কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের তাৎপর্য fm এই প্রসঙ্গে এলাহাবাদ সন্ধির 
গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। 

vi Ades উত্তর দাও £_ 
কে) ১৭১৭ সালের মোগল ফরমান বলতে fe বোঝায় ? এই ফরমান নবাব ও 


GO কোম্পানীর কর্মচারীরা কিভাবে দস্তকের অপব্যবহার করতো? 
CD বন্সার যুদ্ধের প্রকৃত তাংপর্য কি 
(a) গভপর হিসেবে, ক্লাইভ তদনীন্তন পারিস্ধিতি কিভাবে বিশ্লেষণ করেন? 


৭। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও x 
মীরজাফর, রেজা খাঁ, দ্বিতীয় শাহ আলম। 
সণ্চম অধ্যায় 


$1 ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষে মারাঠাদের ব্যর্থতার কারণগ্যাল Gis ফর। 


অনুশীলনী-১০ 


২। টিপ সলতনের সঙ্গে ইংরেজদের িরোধের কারণ ক? ভারতের ইতিহাসে 


৩ 


টিপুর স্থান নির্দেশ কর। 
| অধীনতামূলক মিতার aife বলতে fe বোঝ 2 এই নীতির সাবধাগাঁল 
Te fe? এই নীতি কি. প্রাতিক্রিয়র ate করোছিল > 


S! ইংরেজদের সঙ্গে রণাজৎ সিংহের সম্পর্ক আলোচনা কর। এক্ষেত্রে রণাঁজতের 


ভাঁমকাব ম-ল্যায়ন কর। 


GI “পাঞ্জাব আঁধকার ডালহোসীর নগ্ন সামাজ্যবাদের উদাহরণ”-__মন্তবাটি বিশ্লেষণ 


কর। 
vl স্বত্ব বিলোপ নীতি কাকে বলে? এক্ষেত্রে ডালহোসার ভূমিকা আলোচনা কর। 
4! সংাক্ষপ্ত উত্তর দাও £_ 


কি) কার কার মধ্যে স্‌রাটের সন্ধি স্বাক্ষীরত হয়? এই সন্ধি স্বাক্ষরের 
পটভূমিকা কি? 

খে) বেসিনের চাঁন্তর MAN পর্যালোচনা কর। 

গে) তৃতীয় ইঞ্গ-মহীশর uou হয়েছিল কেন 2 

(Ww) অধীনতামূলক immer নশীতর "enia দিক কি? 


bisa উদ্দেশ্য কি ছিল ? 
চে) ডালন্হীসীর পাঞ্জাব আঁধকার কতটা xfexw হয়োছল ? 


ছে) ডালহোসা সাম্রাজ্যের জন্য কি কি পদ্ধাত গ্রহণ করোছিলেন ? উদাহরণ 
য় ব্যাখ্যা কর। 


vl সংক্ষ’ত পারচয় দাও £__ 


প্রথম মাধব রাও, রেগুলোটং GU, পঢরন্দরের সন্ধি, টিপুর বৈদেশিক যোগা- 
যোগ, অমৃতসরের সন্ধি (১৮০৯)। 


SI দ্বৈত শাসন কাকে বলে? এই শাসনের প্রবর্তক কে এই শাসনের ফলাফল 
আলোচনা কর। 
২। কোম্পানীর শাসনে ইংলগ্ডের পাল 


I পর্যায়গ্ঁল আলোচনা কর 


à * এই ব্যবস্থার ফলাফল fe হয়েছিল 2 
ul রায়তওয়াঁর ত সম্পর্কে একটি নিব 
4! সংক্ষিপ্ত উত্তর gei ৮1৮০8 
কে) ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের 2 
খে) রি কোম্পানী সরাসাঁর E uno verat 
য়ান কেন ? 
গে) কেম্পানীর বেসামরিক ope z ? 
QD. সামরিক di সনে ভারতীয়দের aaa করা হয়েছিল কেন 


র হনীতে ভারতীয় সৈনোর পানী পেয়েছিল কেন? 
ডে) ইংরেজ প্রবাতত বিচার-ব্যবস্থার Mets পি কে আলো- 


(6) BH রাজস্ব বাবস্থা হেস্টিংস কি কি পাঁরবর্তন এনেছিলেন? তার ফলা- 
? 


৮। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও £_ 


ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন, রেগুলেটিং আইন (১৭৭৩), পিটের ভারত শাসন আইন 


(১৭৮৪), কোম্পানীর পুঁলসণ প্রশাসন, মহলওয়ার প্রথা। 


সপ্তম অধ্যায় 


কে) ভারতের বস্বাশিল্পকে কিভাবে ইংরেজরা ধ্বংস করে দেয় ? 
খে) ইংরেজরা ভারত থেকে সম্পদ আহরণ করতো কিভাবে ? 
গে) ভারতের কুটিরশিল্প ধসের ফল কি হয়েছিল ঃ 


অষ্টম অধ্যায় 
Si ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ইাতহাস বর্ণনা কর। 
RL চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ভারতের আধ ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের অব- 
দান আলোচনা কর। 


৩। মহারাষ্ট্রে নবভারত গঠনের প্রয়াস বর্ণনা কর। 

S! সংক্ষিপ্ত উত্তর দাগ £_ 
কে) পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতের শিক্ষার কোন্‌ কোন্‌ দিক উপেক্ষা করেছিলঃ 
খে) পাশ্চাত্য শিক্ষা একাদক থেকে ভারতের উপকার করোছল, কিভাবে? 
গে) ইয়ংবেষ্গল কাদের বলা হয়ঃ তাদের মতবাদ কি fect? তাদের কর্ম- 

পদ্ধতিই বা কি ঁছল ? 

(ঘ) সমাজ সংস্কারক হিসেবে বিদ্যাসাগরের অবদান fe ছল? 

€1 poaae c দাও :— 


ডেস্প্যাচ, দেবেন্দ্রনাথ র, ডিরোজিও, যোতবা ফুলে, দাদাভাই 
নৌরোজণী। a 


81 ates উত্তর দাও t— 


কে) ভারতের কৃষকের মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাব সৃষ্টি হয় কেন? 
থে) RIIN যে স্বাধীন 


&1 সধাক্ষপ্ত পরিচয় wei 
শারিয়তুল্লা, সৈয়দ আহম্মদ, feuis কোল বিদ্রোহ। 


দশম অধ্যায় 


>i ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের কারণ কি কিঃ 
২। Vh ১৮৫৭-র মহাবদ্রোহকে কিভাবে 
মা ব্যাখ্যা করবে ? এই বিদ্রোহের স্বরূপ 


সি —— A E E ee 


অনুশীলনী-১২ 


ol সধাক্ষপ্ত উত্তর দাও £_ 


কে) অন্যান্য বিদেশী আক্রমণকারীদের সঙ্গে ইংরেজদের কি পার্থক্য ছিল? . 


খে) Te কি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ভারতীয়গণ "ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে? | 
গে) সমাজজীবনে ভারতের রক্ষণশীল গোষ্ঠা এক্যবদ্ধ হয় কেন? | 
ঘে) সামারক বিভাগে ভারতীয়দের প্রত Te je বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত? 
ডে) বিদ্রোহে কারা অংশগ্রহণ করোছল ? 

S! Ares পাঁরচয় দাও s— 
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